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2 পীর 
আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে বাংলার প্রভাব 
২ (১৮৬৮-7১৯১৮) 
্রীস্থধাকর চট্টোপাধ্যায় 


আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের গোঁড়া পত্তন হ'ল ভারতেন্দু হবিশ্চন্দের হিন্দী সাহিত্য-ক্ষেত্রে 
র সময় থেকে । ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেন্দু হরিশ্চজ্দর ষ্তীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে 
বাংলা “বি্তাস্থন্দব” নাটকের হিন্দী অন্থবাদ নিয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবিভূ্তি 
[| এই সময় থেকে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যকে পঁচিশ বছরব্যাগী এক একটি পর্যায়ে 
কর! হয়েছে । আমবা এই যুগবিভাগ অবলম্বনে বাংল! কাব্য-সাহিত্যের প্রভাব হিন্দী 
ক্ষেত্রে কি রকম. পড়েছে, তাই দেখাবার চেষ্টা করব। 
১) আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রথম পর্যায় (১৮৬৮--১৮৯৩ )1 

[ ভারতেন্দু হবিশ্চন্দ্র_নীগবীপ্রচারিণী সভা ] 
সত শুরু তাব “হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস’ নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে এই যুগের' 
দীতির অভিনবত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, _“ভারতেন্দু হুবিশ্চ্্র হিন্দী 
ক্ষেত্রে যেমন বিচিত্র আধুনিক বিষয়বস্তর সন্মিবেশ করেছিলেন, কবিতার ক্ষেত্রেও 
গাই কবেছিলেন” ( এ, পৃষ্ঠা ৫৮৮)। অর্থাৎ লোক-হিত, সমাজ-সংস্কার, মাতৃভাবার উন্নতি 
 দেশভক্তির কথাষ যেমন ক'রে তিনি হিন্দী গদ্ধকে আঁধুনিক সাজে সাজিয়েছিলেন, 
তাকেও সেই ভাবে অলঙ্কৃত করেছিলেন । আর এ স্মন্তই করেছিলেন বাংলাৰ 
খাদেখি। পণ্ডিত শুকরের কথায় £_ 
লৈ! সাহিত্যের আদর্শে হিন্দী. “নৃতন শিক্ষার প্রভাবে লোকের চিন্তার ধার! যাচ্ছিল বদলে! 
গহিত্যের আধুনিকীকবণ । কিন্তু দেশকালেব উপযোগী সাহিত্য নির্মাণের কোনও ব্যাপক 
[চেষ্টা তখনও পৰ্যন্ত হয় নি। বঙ্গদ্েশে নৃতন ঢংযের নাটক আর উপন্যাসের স্ুত্রপাত 
যয়েছিল, যাতে দেশ আর সমাজের নৃতন রুচি আর ভাবনার প্রতিবিষ্ব পড়ছিল। কিন্ত 
দী সাহিত্য পড়ে ছিল সেই পুরোনো! বাম্তাতেই। ভাবতেন্দু হিন্দী সাহিত্যকে অন্ত দিতে 
ড় ঘুবিয়ে আমাদের জীবনের সাথে যুক্ত ক'বে দিলেন --সম্বৎ ১৯২০-এ ( অর্থাৎ ১৮৬৩ 
ঠাব্দে ) তিনি আপন পরিবারের সাথে পুরী গিয়েছিলেন। এই ষাত্রাতে ওর পবিচিতি 
ডল বাংল! দেশের সাহিত্যিক প্রগতির সঙ্গে। তিনি বাংল! দেশের নৃতন ধরণের সামাজিক, 
এখ-দেশাস্তর স্ব্থীয়, ওতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটক উপন্যাপ দেখলেন আর হিন্দীতে 


পব্ধাহুন্দর’ নাটক অনুবাদ ক’রে' প্রকাশ করলেন।* (হি. সা. ইতিহাস : 
18৫৯)! _. 


ধরণের রচনার অভাব অন্থভব করলেন। সম্বং ১৯২৫ ( ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ) উনি বাংলা থেকে ' 


নই. পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম: 


কবিতার দিকে হিন্ীর কাব্য-সাহিত্য চলেছিল 'ব্রজ্ভাষা"তে, পুরোনো দিনের : 
সবৈয়া-দোহা ছন্দে, রাধাকুফণ বা বাম-সীতা-লীলার পথ ধরে । মাঝে মাঝে রচিত ' 
বিবাহ, 'খতুবৰ্ণনা,, মৃয়া, দৌল প্রস্ভৃতি'বিষয়বস্তর কবিতা । ' এই কবিতাকে জীবনের 
টেনে আনলেন ভারতেন্দু কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পেরে। 
ভারতেন্দু, কবিতার ক্ষেত্রে তা পারেন নি। তার কার 

৮৬, বোধ হয় এই যে, প্রাগাধুনিক কালে ভারতীয় প্রাদেশিক 

,  (হিন্দীতে বা বাংলাতে ) গস্ভ-সাহিত্য মোটেই বিকশিত ই 
সাঁই 'ইংরানী 'সাহিত্টাদর্শে গঠিত "বাংলা গষ্ভ নাটক উপন্তাসকে হিন্দীতে অনুবাদ 
“করতে, কোনও -ওঁতিহের বাধা-মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে - 
হিন্দী কবিতার ধারা চলে-আসছিল প্রায় হাজার বছর ধরে। এই কবিতার ক্ষেত্রে ব্রক্ত 
শ্রীধান 'কাব্যভাষাঃহযে উঠেছিল। ' আর নানা যুগের নানা কবি-পরীক্ষিত হিন্দী/ছন্দেঃ 
আকর্ষণও ছিল প্রচুর। 'আর বাংল! দেশে -নৃতন -ইংরাজী শিক্ষার প্রসার স্যত! 
হয়েছিল, হিন্দী-ভাঁষা অঞ্চলে তার দীর্ঘ দিন বাদে হয়েছিল। “এ বিষয়ে একটি স্থুল! 
বিশ্ববিষ্তালয় স্থাপনের কথা আলোচনা 'করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কলিং 
বিশ্ববিষ্ভালয় *স্থাপিত হুল ১৮৫৭ গ্রীষ্টাকে। আর -হিন্দী-ভাষা অঞ্চলে (বিহা ৷ 
পঞ্জাবের সীমান্তে ) বিশ্ববিস্তালয় স্থাপিত হ’ল দীর্ঘ দিন, বাদে; পঞ্ধাবে - ১৮৮২ + 
-এলাহাবাদে ১৮৮৭ খ্রীষ্টহব্দ, বনারসে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে, পাটনাতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে, |" 
* -১৯২০তে,"আঁর-আগ্রাতে ১৯২৭-এ। স্বতরাং এই বিশ্ববিস্তালয় স্থাপন হু'তৈ 'অমুমাঃ 
বায়, 'হিন্দী-ভাষা-অঞ্চলের' প্রাণকেন্দ্রে “ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বাংলার-মত 
দীর্ঘদিন লেগেছিল। অই বাংলাতে ষখন বিষয়বস্ততে আর প্রকাশভঙ্গীতে .(*অচি 
প্রভৃতি ) সাহিত্যের নৃতন যুগ সুরু হ'ল, তখন তার দেখাদেখি হিন্দী কাব্যধারার “বি 
আধুনিক‘হ’ল। বিস্ত কাব্যভাষাপ্রধান-হয়ে রইল 'ব্রজ্ভাঁষা” ৷ ছন্দও রইল প্রাচীন-ক 
তবে -মাঝে -মাঝে ভারতেন্দুর সমস্ময়ে.নৃতন ছন্দের প্রতি আগ্রহও প্রকাশ পেষেছে, 
পণ্ডিত অশ্বিকাঁদত্ ব্যাসের মিলহীন ছন্দে। কিন্তু সেই উদ্যমের ভিতর আস্তরিক 
শক্তির অভাববশতঃ এই নৃতন ছন্দ পুরোনো কাঁব্যধারায় বুদ্ধের মত চকিতে আঁ 
হয়ে -একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। আধুনিক কাব্যধরায় ধাদের নাম করা যেতে পা 
রাধাকষ্ণ দাস, উপাধায় বদরীনারায়ণ চৌধুরী । এরা অভিনব বিষয়বস্ত দিয়ে 
-কব্তার -আধুনিকীকরূণর লুত্রপাত -করলেন। বাংলা এরা -সকলেই ভালো ॥ 
জানতেন। এঁরা প্রায় সকলেই বাংলা হ'তে গন্ভ-গ্রস্থ অন্থবাদও করেছেন। প্রতাপন 
প্রায় বারোখানা বই অন্থবাদ করেছিলেন ( হিন্দী নাট্য-সাহিত্য : ব্রজরত্ব দাস )7 রা 
দা “ম্ব্ণলতা” প্রভৃতি পুস্তকের অন্বাদ করেন। অধ্বিকাদত্ত ব্যাস বাংলা ছন্দের মিলঃ 
হিন্দীতে অনুসরণ করতে গিয়ে সফল হন নি। - 












বর্ষা]. আধুনিক হিন্দী কাবয-সাহিত্যে বাংলার প্রভাব ৩ 


, বাংলা সাহিত্যকে আদর্শ কর! সম্বন্ধে. “নাটক” প্রবন্ধে-ভারতেন্দুর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল: 
1"্অপনী সম্পতিশাবিনী জানবৃ্ধা বড়ী বহন বনধভাষা কে অক্ষয় রত গার কী সহায়তা 
"হিন্দী ভাষা,বড়ী উন্নতি করে।* 
“হিন্দী সাহিত্য যেন নিজের সমৃদ্ধ! ' জ্ঞানবৃদ্ধা বড়,রোন বঙ্গভাষার অক্ষয়.রত্বভাওারের 
তাতে উন্নতি করে ।* 
1 ' ভারতেন্দু তীর থেকে কবিতার ক্ষেত্রে 
দর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হ'ল। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাংলার বিষযবন্তও হিন্দীতে 
পদের মধ্যে অন্থবাদকের মৌলিকত্ব-মপ্ডিত নৃতন শ্রী লাভ.করেছে'। আমরা এই পর্যানের 
Be - লেখক ভারতেন্দুর রচনা নিয়ে আলোচন! করছি॥ ভারতেন্দু হুরিশ্চন্্র কিবণচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “ভারতমাতা (১৮৭৩) নাটক অনুসরণে 
নল হিন্দীতে “ভারতজননী” নাটক রচনা করেন। এখানে দেখা ষায়, 
বাংলা নাটকে ধৃত “মদিনমুখচন্দ্ৰমী ভারত তোমারি,” ব্রজভাষাঁতে 
বয-স্তরিত হয়েছে “মলিনমুখ ভারতমাতা তেরো” ইত্যাদি সঙ্গীতে । মূলেব “দেখ” গো 
' তমাতা তোমারি সন্তান,” হিন্দী নাটকে ব্রজ্ভাষায় দাড়িয়েছে, "লখো কিল, ভারতবাসিন 
“তি” দর্দীতে । এই ছুই ক্ষেত্রেই অনুবাদে মূল যথাযথ অহ্কৃত- হয়েছে।- আবার কবি 
টু অনুবাদের ক্ষেত্রে মৌলিকত্বও দেখিয়েছেন কোনও কোনও জাবগায়। যেমন, 
টে হর নাটকেন একাধিক স্থলে। ভারতেন্দুর “বিদ্তাহুন্দর যতীজ্দমোহন ঠাকুরের 
গে ুন্দর নাটকের গণ্যাংশের অনুবাদ ও পদ্ধাংশের ছায়াহুসরণ। আমরা পাশাপাশি ছুটি 
কবিতা স্থাপন ক'রে নীচে দেখাচ্ছি ষে, অনুবাদে বা অনুসরণে ভারভেন্দু হিন্দীর মধ্যে বাংলা 
থেকে কতখানি পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন ₹_ 


kid 












; বিভাস্ুন্দর (বাংলা ) বি্াসুন্দর (হিন্দী) 
; গঙ্গাভাটের কবিতা £-_ গঙ্গাভাটের কবিতা 2 
অবিদল সব শরণ আয় গর্বব বীরসিংহ মহারাজ কো, দিন দিন হী 
lk খর্ব মান কে। জয় হোয়। 
নিরখ স্থযশ মহিমা গুণ গন্দভাট . তে বুদ্ধি বল নিত খটে, শক্ৰ 
ইয়ে কহে। রহে নহী' কোয়। 
হোয়ে সকল সম্পদ অর লছমী নিত (&. পৃষ্ঠা ৩১ 
বঢ় রহে। 
(এ. পৃষ্ঠা ৫) 


ভারতেন্দুর.কবিতার উপর বাংলার প্রভাব. নিয়ে ভাসা ভাসা আলোচনা কবেছেন পণ্ডিত, 
শুরু। আর কেউ তাঁও করেন.নি। কিন্তু একটু অহ্ধাঁবন.করলেই:দেখা! যাবে যে, ভারতেন্দুর 
মৌলিক. কবিতার উৎস; বাংলার হেমচন্দ্র । “সত্যহরিশ্চজ* নাট্‌কে- গঙ্গার, 






28৮৯ 
জানেন না! ।, আমরা এখানে ভারতেন্দুর রচনা! ও তাঁর *ু 
পাশাপাশি রেখে সমালোচকদের দুটি আকর্ষণ করছি।_ 
ভারতেন্দু লিখছেন ₹_ ক 
“হায়! বহৈ ভারত-তুব ভারী। সব হী বিধি সে ভঙঈ দুখারী। 
হায়! পঞ্চনদ, হা পানীপত। অজু রহে তুম ধরনি বিরাজত। ‘yu 
হায় চিতৌর। নিলজ তু ভারী। অজ্ঞহু খরো ভারতহি' মঁঝারী। | 
তুম মেঁ জল নহি জমুনা গঙ্গা । বঢ়হ বেগি কিন প্রবল তরঙ্গ? 
বোরহু কিন ঝট মথুরা কাসী ? ধোবহু য়হ কলঙ্ক কো রাসী ৷” 
হেমচন্দ্ৰ লিখছেন : 
হায় পানিপথ, দারুণ প্রান্তর / কেন ভাগ্য সনে হলিনে অন্তর 
. কেন রে চিতোর তোর স্থখ-নিশি / পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি * 
অচিহ্ন না হলি--কেন রে রহিলি / 
জাগাতে ঘ্বণিত ভারত নাম? 
নিবিছে দেউটি বারাপসী তোর, / কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর ly 
বা ~~ # ০ যু 
নাহি কি সলিল, হে যমুনে গঙ্গে, / তোদের শরীরে-_উথলিয়! রঙ্গে, 
কর অপস্থত এ লঙ্ক রাশি, / তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি, 
ভারত ভুবন ভাসাও জনে? 
লক্ষ্য করার বিষয়, ভারতেন্দুর এই অংশটিতে মৌলিকত্ব এসেছে ‘অংগ বংগ*_এর স্থলে “মথুরা 
কাসী’র সম্নিবেশে। ছন্দের দিকে হেমচন্দ্রের হার হারতে ১১শ-১৪শ 
অক্ষরের চরণে অস্থকৃত হয়েছে । 
“প্রিব্ময অব ওয়েলস্‌’-এর আগমন উপলক্ষ্যে রচিত ভারতেন্দুর ৪ হেমচন্্ে | 
অনুসরণ মাত্র! 
২। আধুনিক হিন্দ্ৰী কাব্যধারার দ্বিতীয় পর্যায় (১৮৯৩-১৯১৮ ) 
[ নাগরীপ্রচারিণী সভা প্রথম বিশ্বযুদ্ধান্ত ] 
হিন্দী কাব্যশাখায় নৃতন নিষয়বস্ত আনলে বটে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র, কিন্ত নৃতন আঙ্গিক 
এল না। পেল না, খড়ীবোলী’ কাব্য-ক্ষেত্রে সমাদর । মাঝে মাঝে ভারতেন্দুরা খড়ীবোলী’ 
কবিতার প্রন্থাস পেয়েছেন ফারসী-উদু'র চালে, কিন্তু তাও অত্যন্ত অল্প সংখ্যায় এবং 
সাহিত্য-্থা্টর নৃতন প্রেরণা থেকে সরে গিয়ে । এই পর্যায়ে ( ১৮৯৩-১৯১৮ ) হিন্দী-ভাষা 


ভারভেন্দু ও হেমচন্তর 
বন্দ্যোগাধ্যায় 





খর্ব] আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে বাংলার প্রভাব ৫ 


লে পরিব্যাপ্ত হযেছে ইংরাজী শিক্ষা, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে ইংরাজী শিক্ষাত 
ঠঠস্থান ‘বিশ্ববিদ্ধালয়’; আর বাংলা ভাষার তখন কাব্যক্ষেত্রে অপরিসীম সমৃদ্ধির যুগ। . 
মহন দত (১৮২৪--১৮৭৩) মারা গিয়েছেন, কিন্তু তার কল্যাণে অপরিসীম সাড়া 
. ধাল সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে--বাংলাতে, ওড়িয়াতে, আসামীতে, হিন্দীতে। হেমচন্্ 
-$ ঠদ্যাপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ ) এবং নবীনচন্দ্র সেন { ১৮৪৭--১৯০৯ ) নৃতন ছন্দে আর 
* "ন ভাবধারায় ‘কাহিনী কাব্য’ এবং দেশাত্মবৌধের নব রূপ দিচ্ছিলেন। বিহারীলাল 
£'ক্রুবর্তা ( ১৮৩৫-১৮৯৪ ) রোমাঁটিক গীতিকবিতার সূত্রপাত ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথে 
- ১৮৬১--১৯৪১) তাঁর পূর্ণ প্রকাশ চলেছে। ১৮৯৩ খ্রষ্টাব্দের ভিতরেই রবীন্দ্রনাথের একাধিক 
রষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ “ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,” “কড়ি ও কোমল,” “মানসী,” “সোনার তরী” 
। প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। আর এই স্তর-পর্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই তাঁর “বিশ্বকবি? 
স্বীকৃতি (১৯১৩) মিলল। দ্বিজেন্দ্রলালের (১৮৬৩-_-১৯১৩) গানে ও কবিতায় বাংলা-সাহিত্য 
উজ্জল । [ আর গদ্য-প্রসঙ্গে না গিয়ে বলতে পারি, বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-১৮৯৪ ) , 
ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি কেন্দ্র হ'তে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন। ] সুতরাং এই 
পটভূমিকাতে হিন্দী কাব্যশাখায় নৃতন ছন্দ ও আঙ্গিকের ভন্ত প্রয়োজন সাহিত্যসাধকেরা 
রিতা সকলের অপেক্ষা! বেশী অশ্ুভব করবেন, সে কথা বলাই বাহুল্য । 
উপর যাংলার প্রভাব। . তাই এই যুগে হিন্দী কবিতার ছন্দ ও ভাষার ক্ষেত্রে পুরাতন 
দিনের এঁতিহ্‌ থেকে মুক্তি ঘটল। আর এই মুক্তিপাধনাৰত 
হ ' দর্শ করা হ’ল বাংলা কাব্য-সাহিত্যকে। বিগত স্তরে হিন্দীতে আধুনিকীকরণের ভিত্তি 
তিষ্ঠা করেছিলেন ভারতেন্দু হরিশ্চ্দ্র,এবং তাঁব সহকর্মীরা । এই বার সেই ভিত্তি-ভূমিতে 
নির্মাণের প্রয়াস পেলেন মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী আর তাঁর পরিচালিত “সরস্বতী” 
[র কবিগোষ্ঠী এরই সাথে এগিয়ে এলেন “দ্বিবেদী মণ্ডলের” ০০০০০ 
রে নবীন উৎসাহে । 
মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর নির্দেশে হিন্দী কবিতার আঁধুনিক-রূপায়ণ সমন্ধে আলোচনা 
বার পূর্বে ঘিবেদী-মগুলের পূর্বেরও একটি অত্যন্ত' শক্তিশালী হিন্দী কবির কথা স্মরণ করা 
কর্তব্য। পণ্ডিত শ্রীধর পাঠকের মাঝখান দিয়ে একটা স্বচ্ছল 
রোমাটিসিজমের বিকাশ, ঘটে । *পণ্ডিত পাঠক হিন্দীতে অনুবাদ 
, করেছিলেন ইংরাজী হ'তে । তিনি ইংরাজী Hermেiচ হতে 
একান্তবাসী যোগী” ও গোল্ডস্মিথের 76119: হ'তে *শ্রাত্ত পথিক” খড়ীবোলীতে প্রকাশ 
যার পর, গোল্ডস্মিথের 79958:%98 "111889 ব্রক্রভাষাতে প্উজড়া গ্রাম” নামে অনুবাদ 
। হিন্দী সাহিত্যের এ্রতিহাঁসিকেরা এগুলিকে ইংরাজী হ'তে সরাসরি অনুবাদ মনে 
[ন । কিন্তু বাংল! কবিতার মাঝখান দিয়ে এই ইংরাজ্রী কবিতার হিন্দী অনুবাদ হওয়ার 
যে না আছে, তা নয়। অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্ষন সেনরচিত গ্রন্থ ( Western 
uence in Bengali Literature : Edn. 1982; 0, 188 )তে আমরা দেখি, 

















; পণ্ডিত শ্ৰীধর পাঠক 


১৮৭৫-১৪২৭ 


৬. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [১ম সংখ 


বাংলা ১২৬৫: সন: ( ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ )-এর ভিতরেই বাংলাতে ইংরাজী হ'তে অসংখ্য কবি, 
-অনৃদিত হয়েছে। তার মধ্যে গ্রে-রচিত “এলিজি,” গোল্ডস্মিখ-রচিত “হাঁমিট,” পার্নেজ . 
* রচিত “হামিট,” ক্যাম্পবে্করচিত “প্লেজারস অব হোঁপ*-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ' 
(এওঁ সেন £ পৃষ্ঠী.১৮৩)। ডক্টর স্থকুমীর সেন রচিত “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস: গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃষ্ঠা, ১০৬ ) তামরা দেখি যে এই সময় পার্নেল-এর “হার্সিট কবিতার অঙ্বাদ "টু 
করেন বাংলাতে হরিমোহন গুপ্ত “সম্যাশীর উপাখ্যান” নামে । আর ষছুনাথ চট্রোপাধ্যয় 
অনুবাদ করেন গোল্ডস্মিথের “Deserted 11589” “পরিত্যক্ত গ্রাম” নামে। মৌলিব 
কবিতার মধ্যে রোমার্টিক+ কবি-প্রাণকে শ্রীধর পাঠক অনির্বচনীয় সৌন্দর্ধ.ও মাধুর্য-ভরা 
ভাষায় ও ছন্দে প্রকাশ করেছেন। এ বিষয় তাঁর “স্বীয় বীণা” কবিতাটি স্বরণযোগ্য। ' 
“বিশ্বের নিখিল স্ুয়মার কেনুস্থলে কে যেন বাঞ্জিয়ে চলেছে বীণার তার। হ্থন্দর সুরধারাতে' 
উচ্ছলিত হয়েছে কখনও প্রেন, কখনও ক্রোধ, কখনও বিনয়, কখনও দয়া, কখনও দাক্ষিণ্য। 
আকাশেব তারায় তারায় জেগেছে ভাবের- আবেশ । বিশ্বত্রহ্ষাণ্ডে নেচে চলেছে সেই মঞ্জু 
অন্কুলির কম্পনে।* পণ্ডিত শুরু প্রভৃতি সমালোচকেরা এখানে করীর-দাদু প্রদর্শিত সহজ: 
রোমান্টিসিজমের নব রূপায়ন লক্ষ্য করেছেন। নিঃসন্দেহে. এখানে কবীর-দাদূর" মরমী , 
কাব্যানুসরণ: হয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে-কি কবি বাংলার নব-জাগ্রত রোমান্টিক কাব্যসাধন। 
হ'তে-কিছু-উপ্রাদান সংগ্রহ করেন নি বাংলা সাহিত্যে এই- রোমাঁটিক গীতি কবিতীক 
সুত্রপ্রীত.করেন বিহারীলাল কক্রবর্তী। তীর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ “সারদামজল* (১৮৭৯ খ্রীষ্টাঝ 
কবি শ্রীধর পাঠকের জন্মের ( ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ ) অব্যবহিত পরেই -প্রকাশিত-হয়। পণ্ডিত শ্রী... 
পাঠকের পক্ষে কবিতা! রচনাতে রোমার্টিক- ভাবধারার পরিচয় দেবার পূর্বে ( জন্ম”১৮৭৭ হু 
‘অস্তত: ১৬ ব্ৎসরে-কবিতার 'ারস্তকাল ধরিলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ; এবং" বিকাশকাঁল- ২ করিতে 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) রবীন্দ্রনাথের “সোণার তরী” (১৮৯০), “চিত্রা (১৮৯৫ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি বিরচিং 
হয়েছে। এই সকল রচনাতে পর্বভূতে কাস্তিরূপা, বিশ্ববিকাশিনী সৌন্দর্যলক্ীর যে-বন্দ- 
আছে, তাঁর প্রভাব কি কিছই-পড়ে নি ?- বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫--১৮৯৪ ) বিরচি, 
“সারদীমঙ্গল,” “সাধের আসন,” “দেবরাণীষ প্রভৃতিতে- সেই-বিশ্ববিকাশিনী সন্দরীর নানার. 
বন্দনা । “দেবরাশী*র ভিতরু-বিহারীলাল বলছেন £_ 












বাজায় রোযাটিক  * নালা সুমঞ্জ্বীণা বজা রহী হৈ” এবং সেই সঙ্গীতে ও 

কাব্যঘারা ও পণ্ডিত 
Ae আছে, “বিয়োগতপ্তা সী ভোগমুক্তা হৃদয়কে উদগার 
নৃহী হৈ”; ] | 


চি 
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বিহারীলালে সেই বীণাবাদিনী হাসিতে, স্বেহেতে ভরপুর হ'য়ে গান গাইছেন := 
-  * অধরে উদার মৃদু-মন্দ হাসি, 
‘ভাঙ্গিভাঁসি আসে স্সেহের তান, 
ছুলে.ছুলে কোলে বীণা বিনোদিনী 
আধ আধ কিবে করিছে গান! 

[ কবির পাঠকও বলছেন: "সেই বীণাবাঁদিনী-ফে-সঙ্গীত ( ‘হৃদয় কে উদগার গা রহী 
হৈ’ ) গাইছেন তাতে “কভী নঈ তান প্রেমময় হৈ, কভী প্রকোপন,-কভী বিনয় হৈ।৮] 
বিহারীলালে সেই বীণাবাদিনীর হুর "সঙ্গীতে মুগ্ধ “দিগঙ্গনাগণ”, “দামিনী দানব বালার1।” 
“চারিদিকে বাজে মঙ্গল বাজনা”। “অনিল বায় ছুটিয়া* আসে। আকাশের তারা সপ্তধি 
স উর ব্ানে সং বিনা তার হয সাজে বর 

তোমার শ্রীপদ পরম সম্পদ 
'সদাসপ্ত খষি করেন ধ্যান ; 
ভূচর খেচর বিশ্বচরাচর 
গাঁহিছে তোমার মহিমা গান। 
অন্গবপ ভাবনাকে অপরিসীম কাব্যপ্রীমর্তিত রূপে পণ্ডিত পাঠকের ভিতরেও পাই__ 
“ভরে গগন মে হৈ জিতনেঃতারে, হুএ হৈ বদমস্ত গত পৈসারে।  ? 
-সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড ভর কো মানো দো উগলিয়ে পর নচা রহী হৈ।% . » 

[ গগনভর তারা হযেছে -ভাবে মত্ত তি নিখিল ব্রদ্মাগ্তকে যেন ছু-আঙ্গুলের 
উপর চলেছেন তিনি নাচিয়ে। ] 

'নাগরী প্রচারিণী সভা” প্রতিষ্ঠিত হলে -১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে, হিন্দীর সাহিত্য ক্ষেত্রে-প্রেরণাঁর 
বাণী নিয়ে। আর তার কিছুদিন বাদে এলাহাবাদ ইণ্ডিযান প্রেস হ'তে বেরোল বাংলা এবং 
হিন্দীর ছুটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা সর্ম্বতী-প্রবাসী (১৮৯৯-১৯০১)। -প্রবাসী'কে বাংলা 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রত্রিকা ক'রে তুলেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর “প্রবাসীর মাঝখান . 
দিয়ে তিনি কেবল বাঙ্কালীরই সেবা করেন নি। হিন্দী: সাহিত্যের সম্মুখে বিরাট আদর্শ 
স্থাপন করেছিলেন পরবর্তীকালে. রামানন্মবাবু “বিশাল ভারত” ও “মডার্ণ রিভিযুঃ 

রত পত্রিকার মাঝখান দিয়ে বাংল! সাহিত্যকে আরও সক্ষম ভাবে ' 
মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী অবাঙ্গালীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। হিন্দী সাহিত্য ক্ষেত্রে 
পবন্বতী” এক স্পষ্ট যুগান্তর ঘটাল! '“সরম্বতী” পত্রিকার 
"পরিচালনার ভার পণ্ডিত মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর হাতে আসে ১৯০৩ খ্রীষ্টাবের কাছাকাছি 
সময় থেকে। এই "সময় থেকে -সরম্বতী” একটি শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হয়ে উঠে। দ্বিবেদীজী 
“প্রবাসী, মডার্ণ রিভষু প্রভৃতি পত্রিকার আদর্শে দ্রম্বতী”কে গড়ে তুললেন।” (হিন্দী কী 
পত্র-পত্রিকা £ বিনম্ব-বর্ম! £ পৃষ্ঠা ২৩)। অনেকগুলি ভাষা বিশেষ অধিগত ছিল 
মহাবীরপ্রসাদ ছিবেদীর (হিন্দী সাহিন্য বীসবী সদী £-নন্বছুলারে 'বাঁজপেষী )। বিশেষ 


৮ গাহিত্য-পরিষৎপ্রিকা | [১ম সংখ্যা ' 


চু 


ক'রে নৃতন সাহিত্য টির জন্য তিনি মারাঠী ও বাংলা সাহিত্য হ'তে উপাদান সংগ্রহ ক'রে £ 


হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে চাইলেন। পণ্ডিত মহাবীবুপ্রসাদ, দ্বিবেদী-কে এবং “সবন্বতী 
পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে একদল সাহিত্যিক জেগে উঠলেন, ‘তারা দ্বিবেদীজীর নির্দেশে নৃতন 
ছন্দে ও ভাষায হিন্দী কাব্যসাহিত্য গড়ে তুললেন। কাব্যক্ষেত্রে 'ব্রজভাষা' আর গগ্ধক্ষেত্রে 
খিড়ীবোলী” এই ধারা চলেছিল পূর্বের পর্যায়ে।' এবার খড়াবোলী’কে কাব্যভাষা 
হিসাবে গ্রহণ করা হ’ল হিন্দী কবিতার ক্ষেত্রে। ছন্দ, উপমা, রূপকে যে প্রাচীনত্ব ছিল 
তারই অস্্সরণ দ্বিবেদীজীকে বিহ্বল ক'রে তুলেছিল। তাই তিনি বললেন ₹__ 

“এই ধরণের কবিতা কত “শত বছর ধরে চলে আসছে ।- এই অবস্থাতে নৃতন কৰি 
আপনাব কবিতায় নৃতনত্ব আনবে কি প্রকারে? সেই মিল, সেই ছন্দ, সেই শব্দ, সেই 
উপমা, সেই বপক। লোকে চলেছে পুরোণৌ! চালে । কবিত্ত, সবৈয়া, দোহা, লোরঠা থেকে 
সরে আসছে না৷” (*) 

দিবেদীজীব ভাবনাকে কাজের দ্বারা সফল ক'রে তুললেন দ্বিবেরী-মণ্ডলের 
কবিরা । এদের মধ্যে সর্ব মৈথিলীশরণেব নাম সর্বাগ্রে স্বরণযোগ্য । মৈথিলী 
শরণের মাঝখান দিয়ে বাংলার শ্রেষ্ঠ ছুই কবি- মধুন্থধন ও ব্বীন্দ্রনাথেব বাণীসাধন! 
হিন্দী সাহিত্যের নৃতন যুগের কাব্য-প্রেরণারূপে স্বীকৃত হ'ল। একের অমিত্রাক্ষর 
ও অপরের বিচিত্র মিত্রাক্ষর সম্প্রসারিত হ’ল হিন্দী ছনেব ক্ষেত্রে । হিন্দী কাব্যের 
ক্ষেত্রে মৈথিলীশরণের আবির্ভাব হোলো ' সরস্বতী পত্রিকায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে । সর্বশ্রী 
মৈথিলীশরণের কাব্যধারার আলোচনা ক'রে পণ্ডিত শুরু তাতে তিনটি স্তর লক্ষ্য 
ক'বেছেন। প্রথমে খড়ীবোলী পদ্ধকে মহণ করাব মৌলিক প্রচেষ্টাব স্তর। ঘিতীয স্তরে 
মধুস্থদনের ‘মেঘনাদবধ’ ‘ব্রজাদনা”’ প্রভৃতি অনুবাদ ও তারই অনুসরণে কাব্য রচনার স্তর । 
আর তৃতীয় স্তরে হোলো, ববীন্দ্রনাথেব প্রভাবে ছায়াবাদ’ নিষে কবিতা রচনার স্তর ৷ 
প্রথম স্তরের কবিতাতে মেখিলীশরণ খড়ীবোলী ভাষাকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু সংস্কৃত বা! 
ফারসী-উদ্্ঘ হ'তে ছন্দকে আদর্শ করতে দ্বিধা করেন নি। এই 


মৈধিলীশরণ গুপ্ত ' 
ks সকল দিক দিয়ে তাকে ভারতেন্দু মণ্ডলের ছন্দের অন্ুরুতি ক’রতে 


Dn. 


দেখা যায়।ণ* পণ্ডিত শুরু ‘ভারত-ভারতী’ কবিতা পর্য্যন্ত এই মৌলিক স্তরের উদাহরণ ' 


হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই*মৌলিক প্রচেষ্টার স্তর আমাদের বর্তমান আলোচনার বহিভূর্ত। 
তবে কেবল একটি কথা বলব, 'ভাবত-ভারতী'তে যে অতীত ভারতবর্ষের হিন্দু গৌরবের 


জন্য বিলাপ রুষেছে, সেটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "ভারত-সঙ্গীত” প্রভৃতি কবিতার. 


প্রতিধ্বনি মাত্র। পভীরত-ভারতী” থেকে “বৈতালিক” পর্যন্ত তার কাব্যের দ্বিতীয় 
স্তর-_মধুন্দ্রনের অনুবাদ ও কাহিনীকাব্যের স্তর। পূর্বের স্তরের রচনাতে খড়ীবোলীতে যে 
(*) “ইস তরহ কী কবিতা! সৈকড়ে'। বর্ষসে হোতী আবহী হৈ।*”ইস দশামে লয়ে কবি অপনী কবিভামে 
নয়াপন কৈসে ল! সকতে হৈ ৷” ইত্যাদি । এই অংশের আক্ষরিক অনুবাদ 
+ "্গুপ্তজী কী কাব্যধারা" গ্রন্থে গিরিনা দত শুরু এ বিষয়ে বেশ আলোচনা ক'রেছেন। 


স্‌ 
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শ্রুতিকটুতা ছিল তা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে অনেক দূবীভূত হযে যাঁয়।* 
বাংলা সাহিত্যে সংস্কত-শব্ধ বা তৎসম শব্দের প্রাচুর্য যে মাধুর্য স্বাষ্ট করেছিল কেবল তারই 
দিকে মৈথিলীশরণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয নি, তিনি বঙ্গভাষা হোতে যথাযোগ্য শব্দগ্রহণ করা 
ER EEE ERS 2525 এই যুগে বাংলা নাটক ও 
শবাপ্রহণে মৈধিণীশরণ . উপন্যাসের অস্থ্বাদেব মাঝখান দিষে “কাদনা”, “সিহরনা», 
| “চুল ছল অশ্রুপাত” প্রভৃতি শব্দ হিন্দীর মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছিল। 
এই সকল শবগ্রহণে পরবর্তাকালে বিদগ্ধ স্মালোচক শুরুজী বিবপ মন্তব্য ক’বেছেন। 
কিন্ত মৈখিলীশবণ তা করেন নি। তিনি এই সকল শব্ধকে সাদর আহ্বান জানিয়ে 
গুরুকুল’-এ বলেছেন :₹_- | 
“কবিতার শব্ব-ভাগ্ডার পরিপূর্ণ করাব জন্য ব্রজ, বুন্দেলখণ্ডী, অবধী প্রভৃতি আমাদের 
ঘরের চলতি ভাষার কথা আর কি বলব; এ ছাড়া “লেখক কী রায় মে তো অন্ত প্রান্তিক 
ভাষাষে। মে সে ভী হমে শব্দ “জোগাড়” করতে হুএ “সিহবনে* কে বদলে “বিভোর” হই 
হোন! চাহিএ।.* -"জব হম অরবী, ফাঁবসী ওঁর অন্্ররেজী কে শব্দ নিঃসঙ্কোচ ভাব সে স্বীকার 
করতে হৈ তব আবশ্যক ,হৌনে পর অপনী প্রাস্তীষ ভাষায়! সে উপযুক্ত শব্ধ গ্রহণ করনে 
মে হমে ক্যো সঙ্কোচ হোনা চাহিএ।* মৈথিলীশরণের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি আধুনিক কবি 
গোষ্ঠীর বঙ্গভাষাদর্শের মধ্যে রূপ পেয়েছে । বিশেষ ক'বে প্রসাদ’ ও “নিরালা*তে তার 
চমৎকার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যাষ। 
বাংলাতে অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন করেন মধুস্থদন। তার হাতে 
অসিবাক্ষর হলঃ... অমিতরাক্ষর চতুর্দশ অক্ষবাত্মক পংক্তির ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত 
বঙ্গদাহিত্য হ'তে 
রানি হ'ল। পরবর্তীকালে বাংলাতে হেমচন্দ্র নবীনচন্ত্র এই চতুর্দশ 
অক্ষরের ভিত্তিভূমিতে অমিত্রাক্ষরের সাথে আবার মিত্রাক্ষরতাও 
যোজনা করেন। বাংলার আশ পাশেব সাহিত্যে, ওড়িয়া ও আসামীতে চতুর্দশ অক্ষরের 
পংক্তির ভিভি-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় অমিত্রাক্ষর। উদাহরণ-স্বৰ্প আমরা! ওড়িয়াতে প্রথম 
অমিত্রাক্ষরে সার্থক মহাকাব্য ‘হাযাত্রা’ হ'তে নিক্বোদ্ধত পংক্তি স্মরণ করতে পারি :_ 
পঙ্কজ বাসিনি দেবি, উৎকল ভারতি 
সারিলে কি কলে কহ কুরুচুভামণি 
শুনিলে যে কালে বীর বার্তাহব মুখে , 
প্রভাসে যাদবঙ্কর জ্ঞাতি ক্ষয়কারী 
মহাহব। 
-মহীষাত্রা £ রাধানাথ বায়। 
১ , পঞপ্তজী নে বঙ্রভাষা কী কবিতার? ক! অনুগীলন তথা মধুহুদন দত্ত রচিত “বজান্গনা', "মেঘনাদ বধ" আছি 
ফা অনুবাদ ভী কিয়।। ইসমে ইন কী পদাবলী মে বহুৎ কুছ সরসতা উর কোমলতা আইঈ-_” শুরু : হি, সাই : 
পৃষ্ঠা *১৬। . 
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১০ াহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


[ ওড়িয়াতে ‘ৎক’ একটি যুক্তাক্ষর ] 
‘আসামী’তে ভোলানাথ দাস, রঘুনাথ চৌধুরী চতুর্দশ অক্ষরাত্মক পংক্তির সাহায্য নিয়ে 
বাংলার আদর্শে অসিত্রাক্ষর গঠন করেছেন। বসির ] 
প্রকাশ করে ভোলানাথ দাস বলেছেন :-- 

সেহি যামায়ণ গীত 

গাইবে বাঞিহো' আমি মূঢ আকিঞ্চন 

অমিত অক্ষর ছন্দ হে মাতঃ বাগ দেবি 

যে ছন্দে গাইলা--বনু মধুময় গীত" 

তব অন্থগ্রহে-_অতি প্রিয় পুত্র তব 

মন্থন বঙ্গ কবি কুলমণি। 
হিন্দীতে এই চতুশ অঙষবাত্মক পংক্তিতে অমিয্রাক্ষরের সামান্য চেষ্টা চলেছিল। পরে এই 
প্রচেষ্টা সফল হ’ল পঞ্চদশ অক্ষরাত্মক পংক্তির ভিত্বিভূমিতে | হিন্দীতে “সেঘনাদব্ধ” 
অনুবাদ হযেছে এই ছন্দে। আর "অনুবাদ করে কবি বলেছেন £_- 

“মূল ছন্দ চৌদং অক্ষর কা হোতা হৈ। যদি হিন্দী মে উসীকা প্রয়োগ কিয়া জাতা 
তো ঠীক ন হোতা । দো এক কবিয়ে! নে উসমে হিন্দী কবিতা লিখী ভী পর বহ প্রচলিত 
ন হো সকা।” 

‘মেঘনাদবধ' 'বীরাঙ্না'র নিচে হিন্দীতে অনূদিত 'মেঘনাদবধ এবং “বীরাঙ্গনা” হ'তে 

ছন্দ ও মৈথিলীশরণ কয়েকটি পংক্তি তুলে দিচ্ছি 

“সন্মুখ সমর মেঁ অকাল মেঁ নিহত হো 
শুর শিরোরত্ব বীরবাহু যমপুর কো 
- গয়া জব, কহে| তব, দেবি, স্থুধাভাষিণি, 
কিস পর বীর কো নিশাচর রক্ষেন্্র নে 
, কর কে বরণ নিজ সেনাপতি পদ বৌ 
ভেজা! রণমে থা উস রাঘব কে বৈরী নে!” 
| _ মেঘনাদবধ | 
“বীরাঙ্গনা'তে জনা আক্ষেপ ক'রে বলছে ₹_- 
দ্জীও.মহাবীর, চলে জাও কুরুপুর কো 
নব্য মিত্র পার্থ সঙ্গ। ভাগ্য রহিত! জনা, 
পুত্র কে সমীপ মহাযাত্রা কর কে চলী ।* 

সধুস্থদনের পংক্তির চতুর্দশ অক্ষর অপেক্ষা পঞ্চদশ অক্ষর হিন্দীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। 
টি হানা টি মিরর NT! 
যেমন__ তি 


রা 


সঃ 


৬১ বর্ষ] আধুনিক হিন্দী কাব্য-সাহিত্যে বাংলার প্রভাব ১১ 


“দেখি! দৈ পথিক গোরে সীবরে স্ুভগ হৈ'। 
স্থৃতিয সলোনী সঙ্গ সোহত স্থভগ হো'।”_ ইত্যাঁদি। 
[ এই সম্বন্ধে “গুপতজী কী কাব্যধারা-”"তে ভালে! আলোচনা আছে। ] 
তাই “পলাসী কা যুদ্ধ’_কাব্যাম্‌বাদে মৈখিলীশরণ এই ছন্দকে আরিও অ্ন্দরভাবে 
ব্যবহার করতে পেরেছেন, নবীনচন্দ্রের মূল রচনাতে মিত্রাক্ষরতার জন্য । যেমন 
“আধী বাত হে! রহী হৈ মৌন মহীতল হৈ। 
সঘন ঘনো সে ঘিরা ঘোর নভস্থল হৈ ”_ইত্যাদি। 
এই পঞ্চদশ অক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষর পংক্তিকে 'মৈথিলীশরণ আপন মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করেছেন। যেমন ' 
সহসা বিজয়সিংহ বাজ! জোধপুরকে 
পোকরণবালে সরদার দেবী সিংহ সে 
বোলে দরবার খাস মে কি- দেবী সিংহজী 
কো যদি রুঠ জায় মুঝসে তো ক্যা করে। 


বিকট ভট ৷ 

“যশোধরা’ কাব্যগ্রন্থেও এই ছন্দের ব্যবহার করেছেন মৈথিলীশবণ। মৈখিলীশরণ কেবল 
মধুসুদ্ন-নবীনচন্দ্র প্রভৃতিকে হিন্দী অহবাদের মাঝখান দিযে উপস্থিত করেন নি। বাংলাতে 
উনবিংশ শতাব্দীতে নৃতন করে ‘কাহিনী কাব্য’ রচনার ধারা স্থরু হয়েছিল। এই কাব্যরচনার 
জন্য বাঙ্গালী কবিরা রামায়ণ ( “মেঘনাদবধ ), মহাভারত ( রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস’ ), 
পুবাণ (কৃত্রসংহার ), রাজপুত কাহিনী (পদ্ধিনী উপাখ্যন ), 

৮১ কিছুই বাদ দেন নি। ৈখিলীশর্ণ হিন্দী সাহিত্যে পুরাতন 
্রস্থাদি হ'তে উপাদান সংগ্রহ ক'রে হিন্দীতে নৃতন করে কাহিনী 
কাব্যের ধারা যোগ করলেন। কবিবর মৈথিলীশরণ বিরচিত রঙ্গ মে ভঙ্গ,” “জয়দ্রথ বধ,’ 
‘পঞ্চবটী’ যিশোধরা» ীকেত,১ প্রভৃতি স্মরণষোগ্য। এগুলি হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
নৃতন কাহিনী-কাব্য রচনার সার্থক প্রচেষ্টা । জযদ্রথ বধ-এ মধুস্থদন, “যশোধবাতে 
নবীনচন্্র এবং “দাকেত'-এ কাব্যের উপেক্ষিতা “উমিলা*র বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের কথা নিশ্চয়ই 
মনে আসবে, কিন্ত মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে মৈথিলীশরণ যে বিচিত্র সাফল্য অর্জন করেছেন 
তাতে বিন্দুমাত্র ওজ্জল্য হাঁস হবে না । এ বিষয়ে আমরা সমালোচক নন্দ ছুলারে বাজপেয়ীর 
সাথে একমত, যে মৈথিলীশরণকে ‘কাহিনী কাব্য’ রচনার ক্ষেত্র বাংলার হেম-নবীনের সাণে 


একাসন দিতে কোনও কাব্য-রসিকই সঙ্কুচিত হবেন না। 
বির মৈথিলীশবণের রচনার প্রথম, ছুটি স্তবের উল্লেখ পূর্বেই করা! 
যি হয়েছে। প্রথম স্তরে, লক্ষ্য করেছি হেমচন্দ্রের ন্যায় বস্ত-কেন্দ্রিক 


ছোট কবিতা রচনার ধারা, যার মধ্যে দেশপ্রেম উচ্ছুসিত হ’যে 
উঠেছে। দ্বিতীয় স্তরে, লক্ষ্য করেছি মধু-নবীনের ন্যায় বস্ত-কেন্দ্রিক কাহিনী কাব্য’ বিরচন। 


১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


করা। এর মধ্যে পুরাতন কাহিনীর পুনবিন্তাস, পুরাতন চরিত্রের নব-রূপায়ণ, দেশপ্রেম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ছুই স্বরেই বস্ত-কেন্িক কবিতা । তৃতীয় স্তরে আমরা 
লক্ষ্য করি মৈথিলীশরণ বন্ত-কেন্দ্রিক (0%16০15৪) কবিতা হ'তে আত্মকেন্দ্রিক 
(৪ubjective ) কবিতার ক্ষেত্রে সরে এসেছেন। এই মানস-পরিবর্তন ঘটল রবীন্দ্রনাথের 
আত্মকেন্জিক ভগবন্তক্তি ও প্রেম-মূলক ইংরাজী গীতাঞ্জলি'র নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্তির 
(১৯১৩ স্রীষটাব) পর থেকে । রবীন্দ্রনাথের কাব্য-লাধনা বিশ্বের স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে সমগ্র . 
ভারতীয় সাহিত্যে নৃতন স্থরে সরস্বতীর বণ! বাধবার গ্রাস সরু হয়। বাংলার ‘সবুজ পত্র” 
গোষ্ঠি, আসামিতে ‘জোনাকি'-দল, ওড়িয়াতে ‘সবুজ্র-সাহিত্য-সমিতি,’ হিন্দীতে “ছায়াবাঘ' 
প্রচারকেরা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার ধারক ও বাহক । দক্ষিণভারতের সাহিত্যেও অনেক 
ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন স্থরু হয রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করে-_( আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য : 
শান্তিরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় £ দ্রষ্টব্য )। আমরা এখানে বিশেষ ক'রে হিন্দীর মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথের ছায়ায গড়ে ওঠা মৈথিলীশরণের ছায়াবাদী কবিতা সম্বন্ধে অলোচনা করব। 
তবে একথা মনে রাখতে হবে মৈথিলীশরণ নিজে সম্পূর্ণ “ছায়াবাদী হয়ে ওঠেন নি। তাঁর 
কবিতাতে ছায়াবাদের ছায়৷ এসেছে, কায়া এসেছে পরবর্তী স্তরে আধুনিক হিন্দী কাব্য 
সাহিত্যের 'বৃহত্তরয়ী' ( নন্দছুলারে বাঁজপেয়ীজীর ভাষাষ ) প্রসাদ-পত্ত-নিরালার মাঝখানে। 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার মূল কথা হ'ল সীমা-অপীমের মিলন লীলা। এই সীমা- 
অসীমের মিলন-লীলা নরনারীর মিলন-বির্হ-লীলার রূপকের মাঝখানে পরিব্যক্ত হয়েছে। 
'জীবনদেব্তা, কখনও “প্রিফতমা, কখনও “প্রিয়তর্ম-_তাঁরই সঙ্গে চলেছে জীবনে জীবনে 
লুকোচুরির খেলা__এই অস্থভূতি রবীন্দ্রনাথ থেকে সংক্রামিত হয়েছে “ছায়াবাদী' কবিদের 
মধ্যে! মৈধিলীশরণের মধ্যেও এই অন্থ্ভৃতি এসেছে । দেবতা তার কাছে পথা’ 
সথা’কে কি তিনি বলেন £_ ১ 
“খে মেরে বন্ধন মত খোল ।* 
আবার সখ্য থেকে “মধুর’-এ এসেছে তাঁর অহভূতি। দেবতা এখন প্রিয়তম, কৰি এখানে, 
প্রিয়া ।_বলছেন তিনি, “কি চমৎকার লুকোচুরি চলেছে! বারে বারে লুকিয়ে চলেছো 
তুমি (পুং ); আর আমি ( নারী ) তোমায় একেলা চলেছি খুঁজে ।* 
“অচ্ছী আখ-মিচৌনী খেলী 
বারবার তুম ছিপো, ওর মৈ 
খোজ তুম্হেঁ অকেলী ।" 


“দাড়িয়ে রয়েছি আমার দেহ-ট নিয়ে” চাতকের মত রসের ্রত্যাশায়। | 
| এই আত্মকেন্দ্রিক কবিতা কিন্তু মোখলীশরণে সম্পূর্ণ 
0৮ ছায়াবাদে’ ূপাস্তরিত হয় নি। বাংলার আদর্শে গড়ে ওঠা 
“লিরিক” কবিতা শাখার মধ্যেই এর পরিণতি হয়েছে। (পণ্ডিত 
শুরু : এ: পৃষ্ঠা ৬৪৮)। এই যুগের অন্তান্ত কবিদের মধ্যে “ছায়াবাদ* কুঁম' বেশী উচ্ছলিত 
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হয়েছে- ঠাকুর গোপালশরণ সিংহ, ব্দরীনাঁথ ভট্ট, মুকুটধর পাণ্ডয় প্রতৃতির মধ্যে! 
সরম্বতী'র কবি গিরিধর শর্মা রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি'র হিন্দী অনুবাদ কবেছিলেন। এই 
যুগেব অন্ততম শ্রেষ্ঠ কবি 'রামনরেশ ত্রিপাঠী”ব মধ্যে 'ছায়াবাদে'র ছাষা লক্ষ্য কবেছেন পণ্ডিত 
শুরু । সরস্বতী’ প্রভৃতি পত্রিকার মাঝখান দিযে আর একজন হিন্দী কবি বাংল! কবিতাকে 
হিন্দীর ক্ষেত্রে উপস্থাপিত কবার চেষ্টা কবে এসেছেন_তিনি হলেন পাঁবশনাথ সিংহ । 
তিনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্ষ হ'তে ধাবাবাহিক ভাবে এ চেষ্টা ক'রে এসেছেন (শুরু : এ: পৃষ্ঠা 
৬৪৭ )। এই ‘লিরিক’ কাব্যধারায় বাংলার আদর্শান্ুরণই হ’ল মৈথিলীশরণেব তৃতীয়ন্তরের 
ভাববোশষ্ঠ্য। 
বাংলার আদর্শে গড়ে উঠেছিল “হিন্দী”তে অমিত্রাক্ষর। এবার বাংলার গীতিকবিতা”র 
নূতদ ছা আদর্শে গড়ে উঠল 'মিত্রাক্ষর-এ নৃতন ছন্দ। বাঁংলা-সাহিত্যে 
ছন্দ ছোট বড় পংক্তির মাঝখান দিয়ে ভরা আনন্দে অদ্ধেব মত 
ছুটে চলে এসেছে রবীন্দ্রনাথ । পরবর্তী কালে “হিন্দী'তে নিবালাজীর হাতে ছোট বড় 
পংক্তির বিচিত্র মিত্রাক্ষর (“রবার ছন্দ’ নামে প্রচলিত, পংক্তিকে টেনে ছোট বড় কর! 
হয়েছে বলে) বিকশিত হয়ে উঠেছে। আমব! মৈথিলীশরণের মধ্যে তারই পূর্বাভাস 
লক্ষ্য করি! যেমন-_ 
মেরে আঙ্গন কা এক ফুল। 
সৌভাগ্য-ভাঁব সে মিলা হুআ, শ্বাসোচ্ছাসন সে হিলা হুআ! 
সংসার বিটপ মে খিলা হুআ, 
ঝড় পড়া অচানক ঝুল ঝুল। 
অথবা 
সখি, নিবখ নদী কী ধারা 
ঢল মল ঢল মূল চঞ্চল,অঞ্চল, ঝলমল ঝলমল তারা। 
নির্মল জল অস্তস্তল ভরকে , উছল উছল কর ছল ছল করকে 
বল বল তরকে কলকল ধবকে বিখরাতী হৈ পারা। 
এমনি ক'রে তৎ্সম-শব্দ-প্রধান ভাষায়, নৃতন ছন্দ, আর নূতন ভাবের গীতিকবিতাঁতে 
বাংল! কাব্য সাহিত্য আপনাকে প্রসারিত করল হিন্দীব ক্ষেত্রে। পরবর্তী কালে তা আরও 
গভীর এবং ব্যাপক অঙ্ুরুতির মধ্যে 'ছায়াবাদী” কবিদের রচনাতে কি ভাবে সৌন্দর্য বিধান 
করেছে, তা বারাস্তরে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। 


বৈদিক অসুর ও দেবতা 
শ্রীতারাপ্রসঙ্ন ভট্টাচার্য্য 
১। ৰ্ৃত্র 

আমর! সাধারণভাবে যে জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, বেদবিষ্ভা ঠিক সেই'জগতের 
বিদ্যা নহে। প্রথমে মনে হয়, উহা! যেন শুধু অন্তর্জগতেরই বিষ্ভা। কিন্তু অস্তর্জগৎ যতই 
উদ্ভাসিত হইতে থাকে, ততই বুঝা যায় যে, এ বিদ্যা মাত্র অস্তর্জগতের বিদ্যা নহে; 'অস্তর্জগৎ 
উদ্ভাসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগৎ যে আকারে আকারিত হইয়া অভিনব জগৎমৃত্তিতে 
আত্মপ্রকাশ করে, বেদবিস্তা সেই জগতেরও বিভা বটে। স্থৃতরাং অন্তর্জগৎ এবং অন্তর 
দ্বারা উপলব্ধ বহির্জগৎ্ ( যদিও তখন বহির্জগৎ বলা চলে না! ), এই উভয় জগতের বিস্তার নাম 
বেদবিদ্যা। এই কথাটি মনে রাখিষ! বেদালোচনায় অগ্রসর হইতে হুইবে। | 

অন্তর্জগতের নাম অনুভূতিময় জগৎ এবং অন্তদষ্টিতে উপলব্ধ বহির্জগতের নাম 
সম্ভৃতিময় জগৎ। অনুতূতিময় জগতে বেদ ও দেবগণের তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়। 
সন্ভৃতিময় জগতে বেদ ও দ্বেবগণ মূর্ত হইয়া উঠেন। আত্মা বা ব্রহ্ম কি ভাবে নিজ সম্ভূতি- 
শক্তির দ্বারা জগন্মুঠি ধারণ করেন এবং ব্যা্টি জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়| অনুভূতিশক্তির দ্বার! 
কিরূপে জগদ্ভোগ করেন, এই দুই উপায়ে সাধকগণ তাহা অবগত হইয়া থাকেন। 

স্থতরাং অনুভূতি ও -সম্ভৃতি, এই দুই তত্ব বেদবিদ্ধার প্রধান বিষয়। এই সন্ত 
ঈশোপনিষদে সম্ভৃতি ও অনুভূতিকে একসঙ্গে অর্থাৎ ব্রন্মের সহিত বিদিত হুইবার জন্য 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। 

অস্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া এক দিকে যেমন দেবগণের তাৎপর্ধ্য ও মাধুর্য ভোগ করা যায়, 
অন্ত দিকে তেমনি অস্থ্রগণের বিচ্যমানতা ও বলবতা! উপলব্ধ হয়। এই জন্য খগ_বেদসংহিতা 
খযিবৃদ্বৃত ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তৃতিতে পরিপূর্ণ এবং সেই ্তিনূহ আবার বৃত্রাদি 
অন্থরবধের কাহিনীময় | 

অসুর ও দেব, উভয়েই সাধারণ জ্ঞানের অতীত। খবিগণ অন্তদ্বষ্টির সহায়ে তাহাদিগকে 
যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং মনুষ্বের উর্ধ ও নিয্নগতি লাভের প্রতি তাঁহাদের প্রভাব 
ষে ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বেদ্রে তাহা বত আছে। দ্বেবগণ তুষ্ট হইলে মমুস্তাকে 
উর্ধগতি দান করেন, আর অস্থ্রগণ মানুষকে মর্ত্য জগতে বাধিয়া রাখে, উর্ধমুখী হইতে 
দেয় না, অবাধ আত্মবিজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতে বাধা ঘেয়। সেই জন্য শ্রেয়স্কামী মনুস্ত 
যেমন দেবতত্ব বুঝিবার জন্য যতুশীল, অস্থরগণের স্বরূপ বিজ্ঞাত হওয়াও তেমনই প্রয়োজনীয়। 
বর্তমান আলোচনায় প্রথমত: বৃত্র অসুরের স্বরূপ উদ্ঘাটন চেষ্টা করা যাইবে। 

স্থষটিকে দুই ভাগে ভাগ কর! যাইতে পারে; এক, অচেতন বা ভৌতিক হি ; দুই, 
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সচেতন বা অধ্যাত্মবোধসম্পন্ন জীবন্থট্টি। তন্মধ্যে ভৌতিক সৃষ্টি পর্ধীকরণময় এবং জীবা 
ত্রিবৃন্ময। মূলতঃ যাহা মহদ্ভূত বা ভূতসথন্্, তাহা ইন্তরিষগ্রাহ্থ নহে। বিশুদ্ধ ভূতসমূহেব 
একটির অর্ধাংশ এবং অপর চারিটির মধ্যে প্রত্যেকের এক এক অংশ, এই পঞ্চ অংশ মিলিত 
হইষা যে স্থূল ইন্তরিষগ্রাহ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইযাছে, তাহার নাম পঞ্চীকবণময ভৌতিক স্থাই। 
্রিবৃননয় কৃতি হইল মূখ্যতঃ অধ্যাত্সবোধসম্পন্ন মন্স্তাদি জীবন্থষ্টি। এবং গৌণতঃ 
ত্রিবৃদ্ভাব ভৌতিক জগতেরও'মূলীভূত বটে। এ বিষে ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ বলেন, 
*  সত্তু এব সৌম্য! ইদম্‌ অগ্র আসীৎ একমেবাদিতীষম্‌। রর 
হে সৌম্য! স্থাষ্টর অগ্রে ইদংপদবাঁচ্য এই সকল এক এবং অদ্বিতীয় সংস্বরূপে বিদ্যমান ছিল। 
" তদৈক্ষত বহু স্তাং প্রজায়েষ ইতি তৎ তেজোইস্জত, 
তত্তেজ এক্ষত বহু স্তাং প্রজাষেষ ইতি তৎ অপঃ অস্ত । 
-তা আপ ক্ষত্ত বহবাঃ স্তাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নম্‌ 
অস্থজত ।*** 
সেই সংৎস্বৰূপ ঈক্ষণ করিলেন_-আমি বহু হইয়া জাত হইব, এই বলিয়া তনি তেজ 
সৃষ্টি করিলেন) তেজ ঈক্ষণ করিলেন_আমি বহু হইযা জাত হইব, এই বলিয়া তিনি 
অপ স্থষ্টি করিলেন; অপ. ক্ষণ করিলেন_আমি বহু হুইয়া জাত হইব, এই বলিয়া তিনি 
অন্ন স্থষ্টি করিলেন । 
সত্বরূপ আত্মা নিজেকে তেজ, অপ ও অন্ন, এই তিন রূপে স্থানটি বা বরণ করিলেন, 
এই জন্য ইহার নাম ত্রিবৃন্ময় সথা্ট । ইহ! ভৌতিক তেজ, জল ও অন্ধের কৃতি এই জন্য নহে 
যে, স্বরূপ আত্মার স্তাঁয় তেজ এবং অপ. বা জলেরও ঈক্ষণকর্তৃত্ব ও নিজেকে বহুরূপে জাত 
করিবার ক্ষমতা দেখা যাইতেছে। বস্ততঃ এই সৃষ্টি যে, সমস্ত জীবের মূলীভূত দৈবী স্পট, 
তাহা পরবর্তী শ্রুতির ‘তেষাং খলু এবাং ভূতানাং ত্রীণি এব বী্জানি ভবস্তি’ এবং “সেয়ং 
দেব্তা এক্ষত হস্ত অহম্‌ ইমাস্তিত্রো দেবতাঃ, এই মন্ত্রাংশেই স্ব্যক্ত বহ্যাছে। 
ছান্দোগ্যে ধাহাদিগকে তেজ, অপ ও অন্ন বল! হইয়াছে, বৃহ্দারপ্যকে তাহাদিগকেই 
বলা হুইয়াছে বাক্‌, প্রাণ, মন । 
ভ্রীণি আত্মনে অকুরুত মনো বাঁচং প্রাণং | 
আত্মা নিজের জন্য তিনটি অন্ন প্রস্তুত করিলেন; তাঁহার নাম বাক্‌, প্রা, মন৷ 
যাহা হউক, উপরে যে তেজ, অপ, অন্ন বা বাক্‌, প্রাণ, মন, এই আদি ত্রিবৃৎ স্থির 
উল্লেখ দেখা গেল, ইহা হুইল সমগ্র জীবস্থষ্টিব মূলীভূত দৈবী সৃষ্টি । “তাসাং ত্রিবৃতং 
ত্রিবৃতং একৈকাং অকরোৎ-_সেই তিন তন দেবতাকে একত্র গ্রহণ করিয়া বা সেই তিন 
' দেবতার সমাসে যাবতীয় জীবন্থষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত! 
মূলে বা অন্তরে আত্মা নিজেকে যে ত্রিবৃৎ বা তিন ভাবে বরণ করিয়াছেন, তাহা দৈবী 
-স্থাষ্ট বলিষা, সেখানে অনাত্মবোধের কোনরূপ প্রকাশ নাই। তেজ, জল, অন্ন বা বাক্‌, 
প্রাণ, মন অএকারীয় আত্মার তিনটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিলেও এবং তাহাদের ক্রিয়া ভিন্ 


১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! | ১ম সংখ্য। 


ভিন্ন হইলেও একই আত্বতত্বের অন্তর্গত বলিয়া সকলেই পরস্পর আঁত্মবোধসম্পন্ন। 
সৎ্বরূপ আত্ম! িবৃন্ষয হইলেন, ইহার অর্থ_তিনি “নোময়ঃ প্রীণশরীরো ভারূপঃ’ 
(ছান্দোগ্য ) হুইলেন। মনোময়’ অর্থ আত্মা নিজে অন্ন বা দৃশ্যের আকাব গ্রহণ করিলেন) 
প্রাণশরীর অর্থে তিনি নিজে অপ, জল বা প্রাণ আকারীয় আয়তন বিস্তৃত করিয়া, 


তাহাতে ভোগময় হইলেন; আর ‘ভারূপ’ অর্থে তিনি বাঁকৃময়, তেজোময হইলেন বা নির্বেদ * 


স্বৰূপ হইতে উিত হইযা “নিজেকে নিজে জানা’'রূপ তেজোময় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিলেন। 
তিনি নিজেকে এই তিন আকারে বরণ করিলেন, এই জন্য বেদ ইহার নাম, দিয়াছেন 
ত্রিবৃৎ। পূর্বে বল! হইয়াছে, ইহা দৈবী বা বিদ্যাময স্থষ্টি। 

আর “ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং একৈকাং অকরোৎ-_এঁ তিন তিনকে মূলতঃ একত্র গ্রহণ করিয়া বা 
ত্রিবৃতের সমাস রচনা করিয়া, আত্মা যখন জীবরূপে তাহাতে অনম্ুপ্রবিষ্ট হইলেন, তখন 
নাম, রূপ ও কর্মময় তাহার জীবভাব্‌ বা মন্নস্কভাব ফুটিয়া উঠিল এবং তাহার স্থিতি হইল 
ওঁ দেবভূমির বাহিরে । ইহা অবিদ্ধা বা আত্মবিগ্ভার বিপরীতভাবীয় স্থ্টি বলিয়া, এখানে 
পূর্বোক্ত ত্রি-বৃৎ উল্টাইষা প্রিষা, এবং আত্মবোধশৃন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল বৃ-ত্র আকারে। স্থতরাং 
দেবভূমিতে যাহা ত্রি-বৃৎ্ অর্থাৎ আত্মার নিজেকে নিজে তিন আকারে বরণ করা, 
জীবভূমিতে তাহা উণ্টাইয়া গিয়া এবং ত্রি অর্থাৎ বাক্‌ প্রাণ মন ইকারশূন্ত বা দেবশক্তিহীন 
হইয়া বৃত্ৰ অন্তরের জন্ম হইল। আর জীবভূমিতে “নিজেকে তিন ভাবে বরণ করা” ভাবটিও 
রহিল না, তৎপরিবর্তে আসিল বাধ্যতামূলক ভাব বা অধীনতা ; এই অন্য “বৃৎএর ২’ লুপ্ত হইয়া 
‘বৃত্ৰ’ অস্থর জন্সিল। ' 

তাহার ফলে হইল কি? বেদে যিনি একমাত্র বিজাতা বলিয়া বর্ণিত,_“ন অতঃ অন্তঃ 
অস্তি বিজ্ঞাতাঁঁ_ইনি ভিন্ন অন্ত কোথাও কেহ বিজ্ঞাত! নাই, এই বলিয়া খষি'ষে বিজ্ঞাতা 
আত্মার কথা ঘোষণা বরিষাঁছেন, মঙ্থস্তের নিকট তিনি হইলেন অজ্ঞাত। আর 
আমাদের ভোগ বা প্রাণ হইল জড়ীভূত এবং ভোগ্য বা অন্ন হইল জড় পদার্থ। ইহারই 
নাম অন্ধকার এবং এই অন্ধকাররূপ বৃ-ত্র আমাদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। 

খকৃসংহিতার ১ম মণ্ডল, ৩২ সুক্তের ৫ম থকে বৃত্রকে বুত্রতরং, বিশেষণে বিশেধিত 
করা হইয়াছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিযাছেন-_বত্রতরং অতিশয়েন লোকানাং আবরকং 
অন্ধকাররূপং।, গীতার ভঙ্গবছুক্তিও এই কথারই সমর্থন করে--স্তাং জাগ্রতি ভূতাঁনি 
সা নিশা পশ্তুতো মুনেঃ ॥ প্রাণিগণ যে ভূমিতে জাগ্রত থাকে, আত্মা মুনির নিকট তাহা 
নিশা বা অন্ধকারস্বরূপ। স্থতরাং সর্বজ্ঞ আত্মাকে জানিতে না পারা এবং তাহাব 
ফলস্বরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের জড়াকৃতিতে পরিণতি, ইহারই নাম ত্রিবৃতের বিপরীত 
বৃত্র অস্থর। আগামী বারে ইন্দ্র ও তৎকর্তৃক বৃত্রহনন রিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। 


বাংলা ভাষায় বিগ্যানুম্দর-কাব্য 
(পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 
অধ্যাপক গ্রীত্রিদিবনাথ রায় এম.এ. 
| ৫। গ্। বিস্তার বাসকমজ্জা ও উৎুকণ্ঠীবস্থা 
গোবিন্দদাস, কৃষ্ণবাম, ভাবতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও মধুস্থদন চক্রবর্তীর বিদ্যাস্থন্দর আখ্যানের 
প্লট’ মোটামুটি একই প্রকার। তবে প্রত্যেক কবি তাহাব মধ্যে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য 
দেখাইযাছেন। বলরাম ও দ্বিজ রাধাকীস্ত তাঁহাদের কাব্যে প্রচলিত পন্থা হইতে একটু 
সবিষা গিয়াছেন। 
বলরাম স্বানব্যপদ্বেশে বিদ্যা-সুন্দরের সাক্ষাৎ ও সেইখানে উভযের সঙ্কেতে আলাপ বর্ণনা 
কবিয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ তিনি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দব হইতে লইয়াছেন। এই আলাপের মধ্যেই 
সুন্দর বিস্তাকে আশ্বাস দিযাছেন_ 
“আজি মনোরথ মোব পূরিব নিশ্চয। EE EY 
সখীগণ যখন কৃষ্ণলীলা গীত গাঁহিতেছিল, বিদ্যা, তখন তাহাদিগকে বলিলেন 
“শুন সখীগণ দেখিল স্বপন আজি রজনীর শেষে। 
একই সুন্দর বহু গুণ ধর শুইয়াছিল মোর পাশে ৷ 
আপনি স্বপনে হাঁসি তাব সনে হার দিল তার গলে। 
সেই হইতে.মোর চিত্ত হইল চোর না জানি কি ফল ফলে ॥*. 
ইহার পর বলরাম বিস্তার বাসকসজ্জা বর্ণনা করিষাছেন। সখীগণকে বিগ্ঠা কালীপৃজার 
আযোজন করিতে বলিলেন। তাহার! কুক্কুম, কস্তরী, ধৃপধুনা, চন্দন, মৃগমদ সংগ্রহ করিয়া, 
কুন্থমমালা গিয়া বিদ্যাব পূজার আয়োজন করিয়া দিল। তাহার পব_ 
“সখীগণ বসে বঞ্চেন দ্বিবসে হইল রজনীমুখ। . 
আনিব স্বন্দর আজি মোর ঘর. বিদ্যার অন্তরে সুখ ॥ 
তেয়াগিষা লাজ বিদ্যা করে সাজ কালী-পূজিবাব ছলে।* K 
ইহার পর কবি বিদ্যার সজ্জা] বর্ণনা করিয়াছেন_ নায়কের আগমনে রাজকুমারী অলঙ্কারে 
দেহ সজ্জিত করিয়া, নযনে কজ্জল দিয়া, কবরীতে মালতীমালা ও তাহার মধ্যে গন্ধরাজ টাপা 
গু'জিয়া প্রসাধনান্তে দর্পণে নিজবপ দর্শন করলেন। এ দ্রিকে. সুন্দর কালীর আরাধনা 
করিলে দেবীবরে যে সুড়ঙ্গ হইল, সেই পথে বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন । ও দিকে 
বিদ্যা কুমারকে ভাবিয়া ঘন ঘন ঘর-বাহির কবিতেছেন-_বাঁসকসজ্জা! করিযা “ছুষারে কপাট 
দিয়া সখীগণে তেয়াগিয়া’ বিরহে কীদিতেছেন, এমন সময় সুন্দর আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
স্থতরাং আঁগাগোঁড়াই বিদ্যা, সুন্দরের সহিত মিলনের ব্যাপারটি সখীগণেব নিকট 


| হইতে গোপন করিয়াছেন, এইটি বলরামের বৈশিষ্ট্য । 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 


ঘিজ রাধাকাস্ত উভয় দিক্‌ বজায় রাখিয়াছেন। দেবীর বরে কজ্জল লাভ করিয়া, অদৃশ্য . 
হইয়া! সুন্দর কামপৃজাকালে অশোকবনে রিস্তাকে দেখিয়াছেন ও দর্শন দিয়াছেন-_সেইখানেই 
বিস্তাস্থন্দরের বিচার হইয়াছে। বিষ্তা পুলকিতচিত্তে গৃহে ফিরিবার সময় সখীরা তাহার 
সাত্বিক ভাব দেখিয়! পরিহাস করিয়াছে।, তাঁহার পর কবি বিদ্ধ সুন্দরের উৎকণ্ঠাবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন। বিদ্যা সুন্দরের প্রতিকৃতি অঙ্কন করিলে, সখীগণ তাহার পার্শ্বে বিস্যার চিত্র 
অঙ্কন করিয়াছে। মালিনী প্রভাতে. ফুল জোগাইতে আসিয়া বিস্তার বিরস বদন দ্রেখিয়া! 
তাহার কারণ দ্বিজঞাঁা করিলে, বিদ্া-_মনের দুঃখ হইয়াছে বলিয়া কাটাইয়া দিতে চাঁহিলেন। 
'ধীগণ চিত্রপটটি আনিয়া মালিনীকেদেখাইলে মালিনী হুন্দরকে -চিনিতে পারিল ও বঁলিল, 
সে ওঁ যুবাকে তাহার গৃহে "আশ্রয় দিষাছে। স্থতরাং-রাধাকাস্তের মালিনী বিমলাবিদ্কা 
ও সুন্দরের মিলনের দৌত্য করে নাই। ইহার পর সুন্দর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া বিস্তার 
ভবনে গিয়া তাহার সহিত দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া জয়লাভ করিলে বিষ 
তাহাকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন । 

পরে বিস্তা-থন্দর সন্যাসিনী* ও সম্যাসীর ছদ্মবেশে রাজসভায় গিয়া রাজার নিকট 
হইতে ছলে বিষ্ভাকে বাকৃদভা করাইয়া 'লইলেন'। তাহার 'পর বিদ্যা কজ্জল চুরি করিলে 
সুন্দর কালিকার -কৃপায় সুড়ঙ্গ 'নির্খাণ করিয়া .সেই পথে বিস্তার 'গৃহে গমন করিলেন । 
সুতরাং ছিজ রাধাকাস্তের.কাব্যে বাসকমজ্জিতা! বিদ্যার রর্ণনা নাই 1 

" ভারতচন্তর তাহার রসমধ্ধরীতে বাঁসকসক্দিতা'নাস্িকার বর্ণনা করিয়াছেন; 

“পতি হেতু বাসঘরে যেই করে -সাজ। বাদলজ্া রিনা aa I” 
উদ্দাহর্ণ দিয়াছেন 

8 গরম বাম রি 

চায়র চন্দন চুয়া : ফুলমালা পান গুয়া হাতে লয়ে শারিশুয়া-কামরস পঠন।.॥ 

কিছ্ধিণী কন হার ' বাজুবন্দ্সিতিতাড় 'নৃষ্পুরাদি অলঙ্কার নিত্য নর'পর্ননা.। . 

যোগী যেন যোগাঁসনে বসিয়া ভাবয়ে মনে ক্রত ক্ষণে বন্ধু-সনোহইবেক ঘটনা] ॥” 

কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন, বিদ্তা। কালীর স্তব করিলে যখন দেবী আকাশবাপী করিলেন 
॥ “আস্কাছে:তোমার পতি হহন্দর সুন্দর অতি নিরুটে'আমির-সৃত্ত সেই ॥” 
“তখনই 3 i 
“শুনিয়া নিশ্চয়কথা -ঘুচিল-মনের র্যা: পরম'রৌতুকী:স্খীগণ। 
'বেশকৈল সভে-তার বিশেষক্ষিকবআর ক্ুপবতী হন্দরযেয়ন | 
বুঝিয়াবিগ্ভারঅন 'শঙ্কুলোচনা ততক্ষণ - বিছানা করিব মনোহর।' ন 
'সাতকুস্ত 'বারিক্বারি 0085 , ক্রাখে পুর্যা পান স্থধাকরএ | 





Co ET TE তা নার হ্যা | 
আছে, তাহ! আদৌ বাসকসজ্জার বর্ণনা! নহে । 


৬৯বর্ষ] বাংল! ভাষায় বিদ্যাস্ুন্দর-কাব্য ১৯ 


নানা কুস্থমের হার  অগোৌর চন্দনসার গন্ধে হরে মুনির যানস। 
রত্বসিংহাসন পাতে গিরিদাধুগল তাতে রম্য চারু উপরে রূপষ ॥* 
তার পর র্জনীতে স্থন্দরের জন্য প্রতীক্ষাকালে লিখিতেছেন-_ | 
“সাজাযে কুস্থসমালা. বসিয়াছে নৃপবালা সধীসঙ্ধে পরমকৌতুকী । 
রূপে তার রতি জন্থ জড়িত করযে তন্ন পরবল মদন ধাঁহুকী ॥ 
স্থলোচনা আদি আনি: যুকত করিযা পানি করে চারু চামর'সমীরে। 
নিশিদও কবে খেলা কতক্ষণ হবে মেলা আসিব সে স্থন্দর স্থুধীরে ॥** 
রামপ্রসাদ- বিস্তার, বাসসজ্জার বর্ণনায় বিদ্যার প্রসাধন বর্ণনা করেন নাই, কেবল সখীগণ- 
কর্তৃক গৃহসজ্জা বর্ণনা করিয়াছেন! তাহাতে; ক্বষ্ণরামের বর্ণনার নিকৃষ্ট অনুকরণ প্রকাশ 


“সুন্দরীর সহচরী ভালো জানে চর্য্যা। বতনমন্দিরে করে মনোহর:শয্যা ॥ 
ছুই দুই তকিয়! খাটের ছুই পাশে। বপবতী বিদ্ধাবতী মনে মনে হাসে ॥ 
বড় এক গিরদা শিয়রে সখী রাখে। এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে ॥ 
ডৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকন মশারি।  ভূঙ্গারে পূরিত রাখে স্থবাসিত বারি ॥ 
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহর! । নরভাজ! নিখতি বাঁতাসা রসকরা ॥ 
অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দানা । ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা। 
সাজাইল বাটাতে কর্পুর সাচি বিড়া। ভক্ষণে যুবকজনা সুখে করে-ক্রীড়া ॥ 
কৌটাভরা ছাকা চুণ কর্পুরের সঙ্গ এলাইচ জায়ফল জইত্রি লবঙ্গ ॥ 
কালাগুরু মুগমদ কুক্কুম কত্তরী। সুগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী ॥ 
মল্লিকা মালতীমাল! স্বর্ণের পাত্রে। যুবক যুবতী দেহ দহে. ড্রাণ মাত্রে ॥* 
এ যেন কোন বিলাসিনী বারবনিতা লম্পট নাগবের আশায় গৃহসজ্জা করিতেছে; অনৃচা 
রাঁজকন্তার প্রেমীম্পদের-জন্ত প্রতীক্ষা! নহে। 
মধুসুদন চক্রবর্তী, বিদ্যার বাসকসঙ্জার বর্ণনা করেন নাই । ভারতচ্ বিস্তার বাসকসন্দা 
বর্ণনা করেন নাই বটে, কিন্তু তাহার উৎকণ্ঠা বর্ণনায় বাসক-সঙ্জার সিডনির! 
উৎকন্ঠিতা নাঁধিকা.সন্বন্ধে ভারতচন্দ্র বলিযাছেন__ 
“স্বামীর বিলম্ব যেই ভাবে অহুক্ষণ।  উৎকষ্ঠিতা তাহারে বলয় কবিগণ ॥* 
গোবিন্দদাস ব! কৃষ্ণরাম উৎকন্তিতা বিদ্যার বর্ণনা করেন নাই. রামপ্রসাদ তাহা 
সংক্ষেপে সাৰিয়াছেন-_ 
. “গগনেতে মেঘ দেখি আনন্দ অপার শিখী মন্দ মন্দ মলয় সমীর । 
সথচারু কুস্মন্ত্রাণ স্মরশবে দহে প্রাণ বিদ্যা বিনোদিনী নহে স্থির ॥ 
রসমই কহে সই কই সে নাগর কই তাহা বই মনে নাহি ভার। 
নাহি হুখ একটুক _ মহাঁছুঃখে ফাটে বুক প্রাষ বুঝি প্রাণ মোর যায় ॥* 
* পুথিহয়ের পাঠ অত্যন্ত ভরমপূর্ণ। 


২০ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [ ১ম-সংখ্য। 


বলরাম বিস্তার প্রসাধন বর্ণনা করিয়াছেন বটে এবং তাঁহার -উৎকঠিতাবস্থ- বর্ণনায় 
গৃহসজ্জাও কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছেন 


“এথা বিদ্ধ! নিকেতনে কুমার ভাবিয়া মনে ঘন ঘন করে বারি ঘর ॥ 
গন্ধে কৈল আমোদিত নানা পুষ্পে স্থশোভিত পালঙ্কের উপরে মশারি। 
শোভে মুক্তার ঝারা হীরামাণিকের তারা তাহে একা আছয়ে সুন্দরী ॥ 
বিরহে ব্যাকুলী হৈয়া কুমারের নাম লৈযা কান্দে বিদ্যা বিরহে আকুল । 
কুঙ্কুম কবরী যত অঙ্গে ভূষণ শত মলয়জ অঙ্গে লাগে শূল ॥ 
দুয়ারে কপাট দিয় সথীগণে তেয়াগিষা কান্দে বিন্ধা বিরহে কাতর। 
ছাড়িয়া আমার তরে গেল সে কুমারবরে নৃপতি স্থন্দর নিজঘর |» 
এইবার আমর! দেখাইতেছি, ভারতচন্দ্র এই উৎকষ্টিতা বিষ্যার অবস্থা কেমন সুন্দরভাবে 
বর্ণনা করিয়াছেন j 
“ওথায় সুন্দরী লয়ে সহচরী ভাবয়ে মন আকুল। 
করিয়া কেন আসিবে সে জন ঘুচিবে দুখের শূল। 
দুয়ার যতেক দুয়ারী ততেক পাখি এড়াইতে মারে। 
আকাশ-বিমানে যদি কেহ আনে কিজানি নারে কি পারে। 
কি করি বল ন! আ লে! স্থলোচনা কেমনে আনিবে তারে। 
* তারে না দেখিয়া বিদরয়ে হিয়া যে দুখ তা কব কারে ॥ 
চাঁদের মণ্ডল বরিষে গরল চন্দন আগুনকণা। 
* কর্পুর তাম্বূল লাগে যেন শূল গীত নাট ঝনঝনা ॥ 
' ফুলের মালায় সুচের জালায়, তন্ন হৈল জর জর। 
' মন্দ মন্দ বায় বজ্জরের ঘায় অঙ্গ কাঁপে থর থর!॥ 
কোকিল হুঙ্কারে . ভ্রমর বঙ্কারে কানে হানে যেন তীর। - 
১," যত অলঙ্কার জলস্ত অঙ্গার পোড়ায় মোর শরীর ॥ 
এ"নীল কাপড় হানিছে কামড় যেমন কাল সাপিনী। 
শয্যা হৈল শাল সজ্জা হৈল কাল কেমনে জীবে পাপিনী ॥ 
বুজনী বাড়িছে যে পোড়া পুড়ছে কি ছার বিছার জাল]। 
বৎসর তিলেকে প্রলয় পলকে কেমনে বাঁচিবে বাল ॥ 
ক্ষণেক শয্যায় ক্ষণেক ধরায়। ক্ষণেক সখীর কোলে। 
ক্ষণে মোহ যায় সখীরা জাগায় বধু এল এই বোলে |» 


করিব। 


(ঘ) বিভার গৃহে সুন্দরের উপস্থিতি ও বিদ্যান্ুন্দরের রহন্তালাপ 
বিদ্যা যখন উৎকনিষ্তা হইয়া সুন্দরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন সহসা ভূগর্ত হইতে 
সুন্দরের আবির্ভাব কি ভ-বে বিভিন্ন কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে, এইবার সে সম্বন্ধে আলোচনা +& 


ben 


! 


গু 
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গোবিন্দদ্ধাস লিখিতেছেন-_ 
“কামদেব জিনি.কপ অতি মনোহর। সচকিত সখিগণ দেখিয। সুন্দর ! 
আচম্বিতে মন্দিরেতে চন্দ্রের উদষ। কৌতুকেতে বিদ্যাবর্তী লুকায় লজ্জায়” 


কবি এখানে সুড়ঙ্গপথে সুন্দরের আবির্ভাবে বিদ্যার বা সখীগণেব ষে বিশেষ বিস্ময়ের 


কারণ হইয়াছিল তাহা প্রকাশ কবেন নাই। বিদ্য! স্ুন্দরকে দেখিষা লক্জিতা হইব 


লুকাইয়াছিলেন, এ কেবল নবোঢ়াহ্থলভ লজ্জার বর্ণনা, বিস্ময়ের প্রকাশ ইহাতে কিছু নাই । 
কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন 

“সহায় পরমদেবী সুন্দর সুন্বৰ কবি বিদ্যার মন্দিরে উপনীত ৷ 

চন্দ্রের উদষ কিবা রজনী হইল দিবা সখীসঙ্গে বাম! চমকিত ৷” 
ইহা গোবিন্দদাসেব বর্ণনার প্রতিধ্বনি মাত্র । বরং গোবিন্দদাস যে বিদ্যার নবোঢ়াস্থলভ সঙ্জার 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ! ইহাতে নাই। মধুস্থদ্রন বিস্ময়ের চিহ্ন মাত্র প্রকাশ করেন নাই। নেন 
পূর্ব হইতেই ঠিক ছিল, স্থন্দর যথাকালে উপস্থিত হইবেন। রাধাকান্তের সুন্দর তো কন্দল 
সাহায্যে পূর্ব হইতেই যাতাষাত করিতেছিলেন। কজ্জল চুরির পর যখন স্থড়ঙ্গপথে বিদ্ধার 
গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন 


“এথ! চমৎকাব দেখি বিদ্যার অন্তর ৷ ঘন্ত ধন্য গ্রাণনাথে বাখানে বিস্তর ॥ 
সখী কহে তব নাথ চোবচুড়ামণি। এ নহে মানব কভু দেব অনুমানি | 
- বিদ্যা বলে বহু রত্ব এভূমিমগ্ুলে। . কি ন! করিবারে পারে মন্ত্র অনুবলে ॥” 


এখানেও বিশেষ বিল্বযেব বর্ণনা নাই। যেন কোন চতুর যাদুকর তাহার ভেন্কী দেখাইল, 
দর্শকগণ বাহবা! বলিয়া করতালি দিল। 
রামপ্রসাদ সর্বত্র কৃষ্ণরামেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, এখানেও তাঁই। তিনি 


“এই যুক্তি করে বসি শরদ-পূ্ণিমাশশী হেন কালে উপস্থিত কবি। 

বপতুল্য বটে নাম মহাকবি গুণধাম প্রচগ্ডপ্রতাপে যেন ববি ॥” 
বলবাম লিখিতেছেন-_ (972%1998 

“কুমারী ভাবেন ব্যথা. হেন কালে গেল তথা সুন্দর ( সে) নৃপতিকুমার। 

কপাট নাহিক খসে বসিষা বিস্তার পাশে দেখি ত্রাস হইল বিদ্যার ॥ 

কুমার পাঁশেতে দেখি কুমাবী লব্জিত হুখী টাদমুখ ঝাঁপষে বদনে। 

হাসিয়া কুমার ধরে বিষ্যাবতীবু অন্বরে শ্রীকবিশেখর স্থবচনে ॥» 
বলরামের বর্ণনা যথেষ্ট স্বভাবিক হইযাছে। হঠাৎ বদ্ধ ঘরের মধ্যে সুন্দরকে দেখিযা বিদ্যার 
ত্রাস সঞ্চার হইবারই কথা। নিতাস্ত প্রিয় বলিবা! বিদ্ধ! মৃচ্ছিতা হন নাই, নচেৎ মৃচ্ছতা 
হুইতেন। এইবার ভারতচন্দ্রের বর্ণনা দেখা যাউক 

” “এরপে কামিনী কাটিছে যামিনী সুন্দর হেন সম্য। 

সুড়ঙ্গ হইতে উঠিলা ত্বরিতে ভূমিতে চাদ উদর ॥ 


২২ ূ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' [ ১ম সংখ্যা 


দেখি সখীগণ চমকিত মন বিস্তার হুইল ভয়." . 
- হংসীর মণ্ডল ' যেমন চঞ্চল ,  বীজহংস দেখি হয়: 
একি লো একি লো একি কি দেখি লো এচাহে উহার পানে: 
দেব'কি দানব নাগ কিমানব . কেমনে'এল.এখানে:॥ -" 
কপাট না.নড়ে . . গুঁড়া না পড়ে, কেমনে আইল নর:, 
ভারত বুঝায় না চিন ইহায় সুন্দর বিস্তার বর ॥? 
ইহাতে বিদ্যার ভয়, নখীগণের বিস্ময় ও চাঞ্চল্য ভারতচন্দ্র অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন'। 
গোবিন্দদাসের সুন্দর বিদ্যার গৃহে ঢুকিয়াই একেবারে পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলেন, 
কাহারও অভ্যর্থনার অপেক্ষা করিলেন না।' রিষ্ধা ও সর্ধীগণ ভাবিতে লাগিলেন--কি ভাবে 
আলাপ আরভ.করা বায়, এমন সময় ময়ূর ডাকিল। কৃষ্ণরাম লিখিয়াছেন-_ | 
প্যর্ণবারি-করি পূর্ণ. কিন্বরী,দিলেন অর্ধ্য গুণ নীর-নিধির নন্দন। ' 
পাখালিয়া পদদ্ধন্দ হৃদয় পরমানন্দ রাকা ইন্দু নিন্দিয়া বদন ॥ 
অভিন্ন মদনকায়ে কপিল কনক প্রায়ে বসিলা! রতনসিংহাসনে। . 
অপারগ লোচনে দেখি মোহযুতা বিধুমুখী প্রশংসা! করয়ে, রামাগণে॥* . 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, করা বিস্াসুন্দরের দর্শনপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেন.নাই, মালিনীর 
মুখেই উভয়ের পরিচয়, কেহ কাহাকেও দেখেন নাই । কালীর দৈববাণীতে মাত্র জানিয়াছিলেন 
যে, সুন্দর আসিবেন। কিন্তু এই হঠাৎ আবির্ভাবে রাজকন্যার মনে হইল না, এ.ব্যক্তিটি কে? ' 
কিরূপে আদিল? একেবারে পান্ততর্ধ্য দিয়া বরণ করিয়া লইলেন ! ইহা মোটেই সুসঙ্গত,হয় 
নাই। তাহার পর সখীগণ হুন্দরকে দেখিয়া বিস্তার. উপযুক্ত বর হইয়াছে. মনে করিয়া 
প্রশংসা করিল, আর বিদ্যা কি করিলেন ?: - 

*বৃপবাল। কুতুহলী বলে শুন আমি বলি যদি নহে স্থকবি পণ্ডিত । 
.অলংঘ্য দেবীর বর... তবু প্ৰাণনাথ মোর” . বরিব কহিল স্বনিশ্চিত.।* 
রূপ দেখিয়া বিদ্যা প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন'। * ধন্য তুমি ফুলশরাসন ! . করায় যাহা বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহা হয় ত স্বাভাবিক, কিন্তু বিদ্যাকে অতটা বেহায়া না করিনেই ভাল,হইত। 

যাহা হউক, সময়মত মরুর ডাকিয়া! ছুই দির রক্ষা রুরিল 1. 
রামপ্রসাদ কষ্ণরামের কাহিনীকেই অহুসরণ করিয়াছেন, বিদ্যার মুখ দিয়! পূর্বোক্ত উক্তি 
করান নাই । 
"কামদেক:ব্যযধতুল্য কুমার সুন্দর... ভুরুছলে ধৃত ধু দৃষ্টি খরশর,॥ 
- কিঞ্চিৎ সম্ধানে হানে মানভন্র-রজ্জ।: কি আর করিবে বিদ্ধ] বিস্তার প্রসঙ্গ, . 
সাহার ab hl ধূলায় ধূলর ধড় ধড়পড় করে। 
চমকিত! চঞ্চলাক্ষী চেতনা জন্মিল । ,: NCEE 
সালা URSELF ERT) 
তাৱত এখানে বিভা লব হলোচমাহ সহিত এক হলোনা লি লিন রি বার 


সি 
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সহিত স্থন্দরের যে কথার 'পাঁচার্গাচি করিষাছেন, তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য এবং ইহাব 
অনেক কথা আজও বাংলা প্রবাদে অমর হইয়া আছে। আমরা এই বাকৃকলহের সম্পূর্ণ 
অংশটি-উদ্ধাত কবিতেছি। স্থলোচনা সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে স্বন্দর তাহার সত্য 
পরিচয় দান করিলেন এবং বলিলেন 


"প্রতিজ্ঞাব কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট । স্ত্রপাঠ শুনিয়া দেখিতে আইমু নাট ॥ 
বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার । আহৃত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার ॥ 
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈলে বসি। শুনি সিংহাসন দিতে কহিল! রূপসী ॥ 
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর্‌ সার। অপরূপ দেখিহু বিদ্যার দরবার ॥ 
তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাদে । তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাদে ॥ 
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ । মাঁণিকের ছটা! কি কাপড়ে পাষ বন্ধ ॥ 
ঘেখামাত্র জিনিষাছি কহিতে ডরাই। দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই ৷ 
কথায়'যে জিনে সুধা সুখে স্ুধাকর । হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধবে হর ॥ 
জিনিলেক এত জনে যে জন বিচাবে। দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে ॥ 
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি ষাব। সে কেন প্রতিজ্ঞা করে কবিতে বিচার ॥ 
রতির সহিত দেখা হইবে যখন । কেবা হারে কেবা জিনে বুঝিব তখন ॥ 
অধোমুখী সুমুখী অধিক পেয়ে লাজ । সাক্ষী হৈও সখীগণ’ কহে যুবরাজ ॥ 
সখী বলে, “মহাশয় তুমি কবিবর | ॥ আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর 
উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে। কোথায মিলন হয অধম উত্তমে ৷ 
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।  পড়িলে ভেড়ার শিঙ্গে ভাঙ্গে হীরাধার ॥ 
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ । নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ ॥? 
শুনিয়া ঈষদ হাঁসি কহিছে স্থন্দব। লহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর |” 
সখী সন্বোধনে বিদ্ধ! কহে মৃদুস্বরে। মুন চুরি কৈল চোর পি দিয়া ঘরে! 
চোরবিদ্য! বিচার আমার নহে পণ। চোর সহ বিচার কি কবে সাধুজন 1, 
সুন্দর বলেন ‘ভাল বিচার এদেশে । উলটিযা চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে! 
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই। মাটি কাটি তপাঁসিতে চোর বলে সেই ॥ 
চোর ধরি নিজ ধন নাহি'লয় কেবা। আমি নিজ চোরে দিব বাকি আছে যেব! ॥” 


ইহাতে বিদ্যা ও সুন্দরের . TON UE SRT 
উঠিয়াছে ,কোথাও বেহায়াপনার লেশমাত্র নাই । 
'অধুস্দনের বিদ্ধ! যখন সুন্দরের চিন্তা করিতেছেন, তখন হুম্দর আসিয়া Ss 


“তাহাবে দেখিযা মনে নৃপতিনন্দিনী। অপরূপ নিশি যোগে প্রভাত রজনী ॥ 
পুরিলে মনের আশা-করিলেক পণ। কেমন পণ্ডিত এই কবি মহাজন ॥ 
দেখিব ইহার আগে কেমন শকতি। তবে সে আসন দিব মানিলা যুবতী ॥ 


ইহা পূর্ববর্তী বি্াস্ন্দর কাব্যগুলিতে বর্ণিত প্রসন্বগুলি আগে পাছে করিয়া নৃতমত্ব সৃষ্টির 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


বৃথা প্রয়াস মাত্র । সুড়ঙ্গ হইতে সুন্দর আবিভূর্ত হওয়াষ বিস্ময প্রকাশ করা দুরে থাকুক, 
বিদ্যা যেন তাহার পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, তাই শিষ্টজরনোচিত 
অভ্যর্থনা ও আসনদানের পূর্বেই তাহাকে প্রশ্ন করা হইল ময়ুবনাদকে উপলক্ষ্য করিষা। 
ইহ! কিন্তু বিচারের অঙ্গ নহে, তাহাব পূর্বাভাস মাত্র । ইহার পর সখী তাঁহাকে পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিল। সাধারণতঃ কোন অপরিচিত লোক গৃহে আসিলে তাঁহার পরিচয 
জিজ্ঞাসা! করিয়া, আসন দিয়া, তাহার পর আলাপ করিতে হয! এ ক্ষেত্রে সবই বিপরীত 
হইয়াছে। - 

পরিচযদীন প্রসঙ্গে স্থন্দর জানাইলেন যে, তিনি বিচারে বহু দেশের পণ্তিতগণকে পরাজিত 
করিষা! বীরসিংহ মহারাজের রাজ্যে আসিষাছেন। কিন্তু এখানে আসিষা একটা অদ্ভুত ব্যাপার 
দেখিলেন; তাহাতে তাহার শ্রবণ জয়লাভ করিল, কিন্তু নয়ন হাবিল। তিনি সখীর প্রশ্নের 
উত্তবে ৰপকে বিদ্যার কপ বর্ণনা! কবিয়াছেন। | 

দ্বিজ বাধাকাস্ত অশোকবনে উভয়ের দর্শনকালেই 'বস্থনা” ইত্যাদি গ্লোকে সুন্দরের 
পরিচয় দান ও ময়ুরনাদের বর্ণনা দ্বারা এক দফা পাণ্ডিত্যের যাচাই করাইয়া লইযাছেন। 
তাঁহার পর কজ্জল সাহায্যে সুন্দৰ বিদ্যাব গৃহে আসিলে বিদ্যান্থন্দরের রহস্তালাপ বর্ণনা, 
কবিযাছেন। এখানে মধুস্দনের ন্যায় তিনিও রূপকে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিযাছেন। 


আমরা এই দুইটি রূপবর্ণন! নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি 
ৃঁ মধুযুদন ' 
“পুনরপি কহে সখী বিশেষ কথন। প্রথম উদয় মেঘ তেজিযা৷ গগন ॥ 
অপরূপ তার তলে রবির উদষ। মাথায় ধরিল চন্দ্র বৃক্ষ সমুদ্র ॥ 
দেখিস্থ তাহার পাছে কামের কামান। খণ্রন যুগল তথি মারে পঞ্চবাণ ॥ 
তার মধ্যে তিলফুল লম্বিত সুন্দর | বান্ধুলি কুস্থম জিনি তঙ্ মনোহর ॥ 
করি বিনে করিকর আছএ নিমূ্ল। মৃণাল বিহনে দেখি কমল যুগল ॥ 
পূর্ণিমার দশচন্ত্র তথি অপরূপ । শারদ রজনী কর জিনিয়া স্বরূপ ৷” 
রাধাকান্ত 
প্যুববর বলে সখী মুখ পঙ্কজেব। চিকুর কর্যাছে চুরি চামরি কুলের | 
কোকিলের ভাষা নাসা কীরেরে গঞ্চিয়া।  অক্ষটির ফাদ দেখে প্রবল চাহিযা ॥ 
কামের কামান ভুরু মৃগের নয়ন। কর্ভের কুস্তকূচ হংসের গমন | 


রমার লাবণ্য কোবা পাইল স্থন্দরী | , এইরূপে প্রতি অঙ্গে দেখাইল চুরি ॥ 

নীল বাসে ঝ'পি মুখ লজ্জিত কামিনী। গ্রহণ লাগিল বুঝি বলে গুণমণি 1» 

এই প্রসঙ্গটি যে ভারতচন্ত্রের সুন্দর কর্তৃক সথীগণের নিকট বিদ্যার রূপবর্ণনারই অনুকরণ, 
তাহা বলাই বাহুল্য । মধুস্থদনেব বর্ণনায় কোন কবিত্ব নাই। রাধাকাস্তের বর্ণনা অপেক্ষাকৃত 
কবিত্বপূর্ণ। 


৬১ বর্ষ] বাংল! ভাষায় বিভ্ধান্ুন্দর-কাব্য ২৫ 

এইবার আমরা দেখাইব, এই প্রসন্গটী বলরাম কি ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, বিদ্যা সখীগণকে সরাইয়া দিয়া একাকিনী রুদ্ধদ্বারকক্ষে সুন্বরের বিরহে 
কীদিতেছিলেন, এমন সময় সুন্বব সেখানে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যার পাশে স্থন্দর 
আনিষা বসিলে-_ 


কুমারি বসিল পাশে দেখিল কুমাঁবী । হবিষবিষাদ মনে হৈয়া চমৎকারী ॥ 
কপাট নাহিক লড়ে খিল নাহি খসে। অলক্ষিতে কুমাব আইল মোর পাশে ॥ 
না জানি দেবতা কিবা না জানি মানুষ । অলক্ষিতে কোন্‌ পথে আসিল পুরুষ | 
হাসিয়া কুমাবী কিছু বলে ধীরে ধীরে। শুনহ পুরুষ কেন আইলে মোর পুরে ॥ 
ভাল নহে তোমার এ সব ব্যবহার । কি কাবণে বসনেতে ধবিলে আমার ॥ 
বিভা নাহি হয় মোর সেবি হব গৌবী । পুরুষবিদ্বেধী বলি লোকে নাম ধরি! 
দেবতা মানুষ কিবা হও কোন জন । আপন ইৎসায় আসি ধরিলে বসন ॥ 
মোর বাপ বীরসিংহ বড়ই দুর্ববাব। দেখিলে অকাৰ্ধ্য বড় হইব তোমার ॥ 
ছাঁড ছাড় কুমার না ছোয় মোর অঙ্গ । না ধব বসন মোর ব্রত হইব ভঙ্গ ! 
এত বাক্য কুমাঁবী বলিল যদি ছলে। হাঁসিয়! কুমার তাঁব মন তুষি বলে ৷ 
বিভা! নাহি [কর] তুমি পুকষবিদ্বেষী | কালীব চরণপন্ম কি লাগি সেবসি ॥ 
বিভা নাহি হষ যদি শুনহ হন্দরি। না কৰিলে বিভা আমি নাহি পরিহরি | 
ষেবা বল ছুরবার বীরসিংহ বায । কি করিতে পারে তুমি হইলে সহায় | 
তুমি যদি সহপক্ষ জিনিব সংসার । এই হেতু বসনেতে ধরিল তোমার ॥ 
হাসিয়! চাহিল বিদ্যা বন্ধিম নয়নে । গদ গদ বলে কিছু মধুর বচনে ॥ 

কি নাম তোমার তুমি বৈস কোন্‌ দেশে । কহ নিজ পরিচয় সকল বিশেষে ॥ 


এইরূপ একাকিনী বিদ্যার সহিত হথন্দবের মিলন কোন কাব্যেই নাই। বলরামের ইহা 
নৃতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য । তবে নবোঢ়া নায়িকার পক্ষে কোন বিশ্বস্তা সখার সাহাষ্য ব্যতিরেকে 
নাযকের সহিত মিলন সম্ভব নহে। সংস্কৃত বিদ্যাস্থন্দবে বিদ্যা সখীর সাহায্যে সুন্দরকে নিজকক্ষে 
আনয়ন করিযাছিলেন। বিশ্রন্ধ নায়কের সহিত নবোঢ়ার মিলন সথীর সাহায্য ব্যতীত সম্ভব৷ 
কিন্তু অবিশ্রব্ধ নায়কের সহিত সম্ভব নহে! যাহা হউক, বলরামের বর্ণনা কবিত্ববর্জিত নহে 
এবং সম্ভব অসম্ভবতার কথাবাদ দিলে প্রসঙ্গের অবতারণাঁটা সুন্দর হইয়াছে। 
ঙ। বিদ্তানুম্দ্রের বিচার 
বিদ্যা ও সুন্দরের মধ্যে যখন রূহস্তালাপ চলিতেছিল, এই সময়ে ময়্রনাদকে উপলক্ষ্য 
করিয়। বিদ্ধাস্থন্দরের বিচার আরস্ত হইল । এই মধুরনাঁদ প্রসঙ্গটী সংস্কৃত বিদ্যান্ন্দর কাব্য 
হইতে ধার কর! । তাহাতে যখন নির্জন কক্ষে বিদ্যার নিকট সুন্দর রতি প্রার্থনা করিতেছিলেন 
এবং বিদ্যা! অধীর সুন্দরকে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিতেছিলেন, তখন-_ 
গিবৌ সমাকর্ণ্য মযুরনাদং জগাদ বিদ্যা বচসা কুমীরম্‌। 
পদ্যেন কোহয়ং বদ রৌতি শৈলে মৃদুস্বরং প্রাজ্ঞবরো দি স্তাৎ ॥ 
8 ৬ 


২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


অর্থাৎ পর্বতে মযৃবনাচ শুনিয়! বিদ্যা কুমারকে বলিলেন, তুমি ষদি পণ্ডিতপ্রবব হও, তাহা! 
হইলে মৃহুত্বরে পন্ে প্রকা*,.কব তো! পর্বতে কে ভাকিতেছে। ইহাকেই অনুসরণ করিয়া 
গোবিন্দদাস লিখিতেছেন__ 
“হেন কালে শিখবেতে ডাকিলা শখিনী । চিত্ররেখা বলে তবে তুমি বল শুনি ॥* 
কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন-_ 
*শুনহ সকল লোকে গিরি মাঝে দৈবযোগে . 
মধুর ডাকিল হেন কালে । 
বুঝিয়া বন্যার মন স্থলোৌচনা ততক্ষণ 
| কি ডাকিল কি ডাকিল বলে |» 
রামপ্রসাদ লিখিতেছে*-__ 
“ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে | হেন কালে পর্বতখিখরে শিখী ভাকে ॥ 
হাস্তযুতা সথীপ্রতি কহে কমলিনী । স্ুলোচনা শুধাও কিসের রব শুনি ॥” 
মধুস্দনেব বিদ্যা যখন সুন্দরের গৃহপ্রবেশমাত্রে তাহার পাপ্তিত্যের পরিচয় জানিতে 
উৎস্থক হুইয়াছিলেন, তখনই 


"হেন কালে শুন ভাই দৈবের কাব্ণ। সময জানিয়! হৈল মেঘের গর্জন ॥ 
তাহা দেখি মত্ত শিখী শিখিনীর সঙ্গে । পর্বত উপবে নৃত্য করে মহারঙ্গে ॥ 
শুনিয়া তাহার ধ্বনি অ্তিমনোহর । অনঙ্গ পাইল অঙ্গ দুহার অন্তর ॥ 
ঘন দগদগি বাড় রমণীর মনে। হেন কালে কহে বিদ্যা সথীসম্বোধনে ॥ 


কি ডাকে কি ডাকে সখ শুনিয়া স্বন্দব। ইঙ্গিতে কবীন্দ্র কহে কবিত্বকুপ্ধর ॥” 
রাধাকান্ত লিখিতেছেন, যখন অশোকবনে বিদ্যা কামের পূজা সমাপ্ত করাব পর সুন্দরের 
দর্শন পাইলেন, তখন সলীগণ সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি “বসনা” ইত্যাদি 
ল্লৌকে নিজের নীম বলিষা পরিচয় দিলে বিদ্যা তাঁহাকে গুণসাগর তনষ বুঝিযা আশ্বস্ত 
হইলেন এবং তখন পিতাব পণ স্মবণ করিষা তাহাব পাগ্ডিত্যের পবিচয় জানিতে 
ইচ্ছা করিলেন। 
সেই কালে শুন ভাই দৈবের কারণ। সময জানিষ! হৈল মেঘের গর্জন ॥ 
হেনই সমষে শুনি মনুরের ধ্বনি। কিবা কলরব বাম! কহেন কামিনী ॥” 
দিজ রাধাকাস্ত ছুটি পংক্তি হুবহু মধুস্থদনের কাব্য হইতে লইযাছেন। : 
বলরামের বিদ্ধ সুন্দরের পাত্ডিত্যেব কথা পূর্বে শুনিয়াছিলেন। এখন নিজকর্ণে তাহা 
শুনিতে ইচ্ছা করিলে 
“এমত সময় তথা ময়ূর ডাকিল। বহ রহ বলি বিদ্যা কুমারে বলিল । 
ন! জানি কি ডাকে হোর শুন মন দিয়া। কুমার বলেন কিছু তাবে বর্ণাইয়া ॥” 
ভারতচন্দ্রের বিদ্যা ও সুন্দর যখন কথাকাটাকাঁটি কবিতেছিলেন, তখন দুজনেই কি করিবেন, 
ইহা! মনে আঁচা-আচি’ ককিতেছেন। 


৬১ বর্ষ ] বাংল! ভাষায় বিদ্যাসুন্দর-কাব্য ২৭ 


“হন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহপাশে।, কি ডাকে বলিয়া! বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে ৷ 
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল। সখী উপলক্ষ্যমাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল ॥* 
গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও রাধাকান্তের বিদ্যার পিত্রালয় বঙ্গদেশে, অথচ 
তাহারা ভাবিয়া দেখিলেন না যে, গোঁড়দেশে অথবা বর্ধমানে পর্বতশিশবে ময়ুরনাদ সম্ভব 
কিনা। সংস্কৃত কাব্যের *গিরৌ সমাকর্ণ্য ময়ুরনাদং” তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিযাছে। 
মধুস্থদনের বিদ্যার পিত্রালয় কাঞ্চি, স্থতরাং তাঁহার পক্ষে হয ত ইহা সম্ভব। বলরাষ 
পর্বতের কথা উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু কোথায় মযুর ডাকিল, তাহাও বলেন নাই । সংস্কৃত 
শ্লোকটীতে স্থস্পষ্ট উল্লেখ আছে ‘গোডৃৎশিখরেষু তাহা! কাটাইবারও কোন চেষ্টা করেন 
নাই। ভারতচন্দ্র স্পষ্ট বনিয়াছেন--গৃহপাশে, সম্ভবতঃ গৃহপালিত মযুর ডাকিল । সুতরাং 

ভারতচন্দ্র যে বর্ধমানে বিদ্যাব পিত্রালষের বর্ণনা করিযাছেন, তাহা ক্ষণ হয় নাই। 
গোবিন্দদীস মাত্র “গোমধ্যমধ্যে” ইত্যাদি শ্লোকটার উল্লেখ করিয়াছেন।* কৃষ্ণরাম 
লিখিয়াছেন, সুন্দর প্রথম শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিলে. 
প্বুবিয়! সখিরে বিদ্যা বলে এই ভাষা । শুনিতে না পাই পুনঃ করহু জিজ্ঞাসা ॥ 
স্থকবি পণ্ডিত যদি হয গুগীলয। অবিলম্বে শ্লোক আর করিবে নিশ্চয় ॥” 
রামপ্রসাদ কোন কারণ না দেখাইয়াই লিখিয়াছেন_ 
“সখী সম্বোধিয়| কহে বুঝা নাহি ষায়। পুনরপি হাসি কহে হুবিদগ্ধ রায় ॥* 
মধুসুদন ও রামপ্রসাদেব বিদ্যার ন্তায কোন কারণ না দেখাইযাই সখীকে পুনর্বার জিজ্ঞানা 
করিতে বলিয়াছেন। রাধাকান্তের বিদ্যা পুনর্বার ময়ূর ডাকিলে তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া 
পুনর্বার প্রশ্ন করিতে বলিয়াছেন। ভার্তচন্দ্র নিখিতেছেন-- 


“শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়। বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায় ॥ 
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ । এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস ॥ 
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে । তবে ত অভ্যাস ছিল এ কথা না! নড়ে ॥ 
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সন্বোধনে। ' না শুনিহ্থ না বুঝিস ছিন্ন অন্তমনে ॥ 
সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন। যত বল তত পারি নৃতন বচন ॥* 
বলরামদাস ঠিক ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন 

“এতেক কুমার যদি বলিল বিদ্যারে। তন্ময় হইযা বিদ্যা ভাবিল অন্তরে ॥ 
কিবা সে পরের কবি কুমার পড়িল। না জানি আপনি কিবা কবিতা করিল ॥ 
পুনরপি পড়ে যদি এই ত বচন। তবে সে জানিব মিথ্যা সকল কারণ ॥ 


পুনরপি বিদ্যা সতী কুমারে জিজ্ঞাসে।  কালীপদে শ্রীকবিশেখর রস ভাষে ॥ 
শুনহ কুমার তুমি বলিলে যে কি! অন্য ছলে আছিলাম মন নাহি দি! 
হাসিয়া! কুমার বলে দেহ তুমি মন। কবিতা কৌতুক রস কবির বর্ণন ॥” 
* তবে সুন্দরকে দিয়া আর একবার বলাইয়াছেন_ fl 
“মন দিয়! শুন হে সথী চিত্রবেথী। কৌতুকে ডাকে এ স্বধোনিভক্ষ্যা।” 


bd 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


বলরাম ষে ভারতচন্দ্রের কব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন, ইহা তাহার আর একটা প্রমাণ । 
গোবিন্দদাস আর বিচারের আড়ম্বর করেন নাই। ইহার পরেই বিস্তাস্ন্বরের গান্ধর্ববিবাহ 
দিয়াছেন। কৃষ্ণরাম কেবরমান্র লিখিয়াছেন, বিদ্যা সখীকে দিয়া সুন্দরের নাম জিজ্ঞাসা 
করিলে “বস্না” ইত্যাদি ক্লোকে সুন্দর নিজ নাম জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার পরেই 
গান্ধর্ববিবাহ। 
বলরাম লিখিয়াছেন, সুন্দর শ্লোক ছুইটা পাঠ করলে 


শুনিয়া কন্তার মনে লাগে চমৎকার ৷ নিশ্চয় জানিল গুপসাগর কুমার ॥ 
বিষ্তা বলে এক বাক্য ক্রি নিব্দেন। বিজয়ীর জয়পত্র দেহ নিদর্শন ॥ 
হাসিয়! কুমার তারে জয়পত্র দিল। রাজার নন্দিনী তাহ! পড়িতে লাগল ॥ 
তিন দিক্‌ জিনিলাম করিয়া বিচার । জিনিল আমারে গুণসাগরকুমার ॥ 
জয় মোর পরাজয় সুন্দর করিল। আপন ইৎসায় আনি জয়পত্র দিল ॥ 
জয়পত্র পড়ি বিদ্যা ভাষে মনে মন। ইহা বই বর মোর নাহি অন্য জন ॥ 


এখানে খুব সম্ভবতঃ কিছু লিপিকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে। বিদ্ধ) কেন বিজয়ীর জয়পত্র 
চাহিবেন? সুন্দরই চাহিবেন এবং কুমার জয়পত্র দিবেন ক্রেন? বিছ্যাই দিবেন। এই 
জয়পত্রের উল্লেখ দ্বিজ রাধাহান্তের কাব্যে আছে- বিদ্যা ও সুন্দরের বিচারাস্তে বিদ্যা সুন্দরকে 
জয়পত্র লিখিয়| দিলেন। হবিজ বাধাকাস্ত সম্ভবতঃ বলরামের কাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন। 
- ভারতচন্ত্রই সর্বপ্রথম কন্যা ও সুন্দরের মধ্যে শাস্তালাপ ও বিচারের উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
অপূর্ব কবিত্ব সহকারে সেই বিচারপ্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। দ্বিজ রাধাঁকাস্ত ও মধুস্থদন এই 
বিচারগ্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতচন্ত্রের তুলনায় তাহা রি রি 
ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন__ 


ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক । অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক ॥ 
887 যার সঙ্গে ছয় খাতু ছয় দরশন ॥ 
রাগের সাজান সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইল! ফাকর ॥ 
ভিডি TT বির রি 
এজি ডিন আবি ডি 
ছুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া। মধ্যস্থ মুদ্ধাই হয়ে দেয় ভুলাইয়! ॥ 
সুন্দর কহেন রামা কি হুইল সিদ্ধান্ত। বিষ্া বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত 
অন্য শন যে সব সে সব কাটাবন তত্বন্ত বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন | 
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী | 


রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি 


( ক্ৰমশঃ ) 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা 


বাশুলীমঙল 
(পূর্বাহুবৃতি ) 
॥ বামক্রি রাগ ! কেবল সংহতি হরি হিমালয় একেশ্বরী 
শুনিয়া দূতের বোন ঘামে হইল তোলবোল এক বুড়ী তার সহচরী। 
ক্রোধে শুভ চারি দিগে চাঁয়। ক্ষিতি ফাটে তার দস্তে এ দুঃখ ন! সহে শুস্তে 
অরুণ কমল মুখে ' ঘন পাক দেই গৌঁফে আপুনি সে দেখিব সুন্দরী ॥ 
দিনমণি মুকুটে লুকায় ॥ নানা বান্ধ কুতুহলে চতুরঙ্গ দলে চলে 
লেঞ্চা কাছে খাণ্ডা ছুরি পেলে লোফে তরোয়ারি রহি রহি করি কোলাহল । 
ঘন ঘন পরশে আকাশব। চশ্তীপদস্রসিজে শরীযুত মুকুন্দ দ্বিজে 
দশনে অধর চাপে কোপে থর থর কাপে বিরচিল সরস মঙ্গল ॥ ০ ॥ 
ত্ৰিভুবনে লাগিল তরাস ! 
বীর সাঁজিল রে নিবাতকবচস্থৃত ! শ্যামা রাগ ॥ 
অতি বোষে ধরিতে পদ্মিনী। . ছত্তিশ আতর কাছিয়া বীরবর 
জীবনে থাকুক ধিক সীমস্তিনী প্রতিপক্ষ ধনুকের গুণে দেই টহ্ক। 
অস্থর বধিল একাকিনী ॥ ময়গল দিগ গজ কাতর বহুতর 
ধবল আসন ছাড়ে ক্রোধে আখি না পাছাড়ে ত্ৰিজগতে পড়িল চমস্ক ॥ 
নিশুস্তসোদর জ্যেষ্ঠ ভাই । রুষিল নিশুল্ত শূলী রক্তবীর্জ পড়ে। 
ঘন দিঙ্গা ঠাঞি ঠাঞ্ডি ডাকাডাকি ধাওয়াধাই প্রলয়সমূত্তব হরিলা গজবর 
গুড় গুড় দগড়ে ঘন ঘাই ॥ তুরগ উপরে চড়ে॥ 
কিন্ধিণী কটির মাঝে চ[৪৫]রণে নূপুর বাজে বন্ধুক ধরিয়া - দশনে চাপিয়া 
কাছিল যুগল খর ছুরি। পেলিয়া লোফে কেহ খাণ্ডা। 
বাজল ঘাঘর ঘাটি তোলপাড় করে মাটি লাখ লাখ ময়গল হাথী র্খী মহব্বল 
দড়মসা রণতুর ভেবী। চড়িয়া কাসর গণ্ডা ॥ 
তরল তবকধ্বনি কানে কিছু নাঞি শুনি তুহিনাচল গজ ধাইল সত্বর 
দামার শবদ দুর ছুর। দেখিতে রূপসী রায়! । 
কাড়া পড়া মৃদঙ্গ কাহাল ফুকরে শঙ্খ  চৌদিগে মহববল করিয়া কোলাহল 
বান্ধে দণ্ডি মোহরি প্রচুর ॥ সমরে নাহি যার ক্ষমা ॥ 
মাদল কাঁসর বেণী বংশীর সুনাদ শুনি অশেষ প্রকার পাতিয়া অবতার 
বাজে অবিরত ঢাক ঢৌল। গিরিজা সংহতি যুঝে। 
প্রলয়কালেতে যেন ঘোরতর গর্জন মুকুন্দ রচিল বাশুলীমঙগল 
দাবাসিন্চি বরোগের রোল ॥ ত্রিপুরাচরণান্ুজে ॥ * ॥ 


৩০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


! কাঁপা! ॥ 

স্থরম্ত গজ চাপি দমুজাদিনাথে। 
বণভূমি চাপে শুস্ত খর খঙ্গ হাথে ॥ ধর ॥ 
অধরাস্ত রদ চাপি ঘন গোন্ফ মোড়ে। . 
করবাল বরঝিক্ধি নিজ দুঃখ তোড়ে ॥ 
জয়শব্খ রণরঙ্র মৃদঙ্গ ভেবী। 
ঘন ঘোরতর শব্দ চমস্ক অবি | 
চতুরঙ্গ দল মধ্যে তন্চ কম্পে কোপে। 
রণবঙ্গে [৪৬ক] বিপুভঙ্গ তরোযারি লোফে ॥ 
বরশব শূর স্তব্ধ ধন চর্ম পাণি। 
বথী পত্তিগণ ধায় করি উচ্চবাণী ॥ 
পর্চগ্ড চলকাও রথ মাঝি মাঝে । 
ঘন বজ্র সিনিশব্দ জবটোল বাজে ॥ 
এক ঘায়প্ছুই তিন জু দেবী হানে । 
গিরিবাসপতিদাস কবিচন্দ্র ভনে ॥ ০ ॥ 

| ॥ মালসী ॥ 
গগনে ফিরায় বীর ধু চক্র বাণ। 
ববিখে জলদ যেন ধবল পাষাণ ॥ 
জলধারা সম শব অবিরত খসে । 
নিজবাণে ত্রিপুবা! কাটিয়া পাড়ে বোষে ॥ 
নিশুভ্ত ষোডে বাণ লে বাশুলী যোড়ে বাণ। 
কষিল সমরে শুস্ত বলে হান হান ॥ 
শত শত শরে চণ্ডী বিন্ধে ছুই জনে। 
পাইল যাতনা রে নিশুস্ভ রোষে বরণে ॥ 
স্থরুচি মহিষা চলে খর খড়গ লৈয়া। 
দেবীর বাহনে হানে হুঙ্কার দিষ! ৷ 
ক্ষত হইল অস্ত্র বীব নাহি নাড়ে কাদ। 
ঈষত হাসিল যেন পৃণমিক চাঁদ ॥ 
ধাইল নিশুস্ত রণে অচল ত্রিকুট। 
রুষিল ত্রিপুরা! লাগে গগনে মুকুট ॥ 
অষ্ট চাঁদে ঢলমল নিশুস্তের চাল! 
ক্ষুরপাঁয় কাটে চণ্ডী তাঁর করবাল ॥ 
চম্ধরুপাণহীনভূজ বীব ধায়। 
শক্তি পেলিয়া মারে ত্রিপুরার গায় ॥ 


[ ১ম সংখ্য। 


দেখিল তিপুবা শক্তি অনল সমান। 
চক্রে ক্লাটিষা চণ্ডী কবে খান খান ! 
বিফল শক্তির বল শূল ক্ষেপে তুর্ণ। 


"_ মুটকির ঘায় চণ্ডী তারে কৈল চূর্ণ ॥ 


পাক দিয়! পেলে গদা নাহি যায় দূর। 
ভস্ম করিল চণ্ডী ক্ষেপিষা ত্রিশূল ॥ 

অনেক বিফল বণ কবে বণরঙ্গি ৷ 

নিশ্ুম্ভ ধাইল রণে হাথে করি টাঙ্গি ॥ 
আকর্ণ পৃরিয়া দেবী ক্ষেপিলেক বাণ। 
পড়িল নিশুস্ত রণে নাঞি ছাড়ে প্রাণ ॥ 
ভাইয়ের সন্তাপে কোপে ধায় শুভতরাষ। 
[৪৬] শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাঁসহাঁয় ॥ ০ ॥ 


॥ পঠমপ্ররী ॥ 


শুস্ত মহিপতি দেখিল নিজ আখি 
সোদর পড়িল যুদ্ধে । 

শাণিত কপাণে ধরিয়া নামে রণে 
লাফ দেই অষ্ট হাথে! 


তৃতীষ নয়ন ধরি 
ধনুকের গুণে দেই টক্ক ॥ 

দশ দিগ পূবে কনকর্চিত 
স্থকিত ঘণ্টার রবে। 

ময়গল দিগ গজ আপন গরব 
ছাড়িল সিংহের ডাকে। 

চাপড় মারে ধরণীর পৃষ্ঠে 
কালিকা হৃদ গুণি। 

তাহার শবদে ঢাঁকিল জগতি 
আছিল পূব ধ্বনি ॥ 


1 দেশাগ বাগ ! 


লাফ দিয়া শুস্ত তবে তেজিলেক রথ । 
সুরপুরে মুকুট পৃতালে ছুই পদ ॥ 
হুঙ্কার দিয়া শক্তি পেলে বীরুবর। 
পবন সহায় যেন জলে হুতানল ॥ 
সিংহবাহিনী যুঝে নাঞি করে ভর । 
দেবীর উপর ক্ষেপে শত শত শব ॥ 
অন্থর্দলনী জম্ম! উন্ধা ফিরায়। 

অতি ভঙ্কর শক্তি তরাসে পেলায় ॥ 
বিফল দেখিয়! শক্তি দন্থুজেন্দ্রনাথ । 
রুষিল সমরে শুত্ত পুরে সিংহনাদ ॥ 
[৪৭ক] ব্যাপিল ত্ৰৈলোক্য শুন্তের সিংহনাদ । 
প্রলয় পবনে ঘোরতর পব্মাঁদ ৷ 

ক্রোধে শুম্ভ ক্ষেপে বাণ নাহি করে ভয়। 
ত্রিপুরা কাটিল বাণে বিশিখ দুজ্জয় ৷ 
ত্রিপুবা ক্ষেপিল শর শাণিত কৃপাণ। 
তারে স্তম্ভ কাটিয়ঃ করিল দুই থান ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্ৰকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাগুলীমঙ্গল ৩১ 


ত্রিপুরা রুষিয়া শুস্তে বিদ্ধিলেক শূলে | 


bl মূৰ্চ্ছিত হইয়া শুস্ত পড়িল ভূতলে ॥ 


নিশুস্ত চেতন পায় হাথে ধন্ ধরে। 
কালিকা চণ্ডিকা সিংহে বিন্ধে তিন শরে ॥ 
ধরিয়া অযুত ভুজ পুন যুদ্ধ করে। 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥ ০ ॥ 
॥ কামোদ রাগ | 
রুষিল ত্রিপুরা দুর্গ! ছুখবিনাশিনী । 
জলদ ভিতরে যেন প্রচণ্ড তরুণী ॥ 
নিজ শরে ছেদিল দৈত্যের চক্র শর । 
শূল হাঁথে ধায় কোপে পাছু দৈত্যবর | 
বীর যুঝে রে হৃদয়ে নাহি ডর। 
দেবীর উপর ক্ষেপে শত চক্র শর | 
তুহিনাচলের কন্তা চাপে সিংহষানে । 
দুই খান করে গদা! শাণিত কপাণে ॥ 
শূল হাথে ধায় বীর হানে প্রাঁতপক্ষে । 
নিজ শূল ত্রিপুরা হানিল তার বক্ষে ॥ 
নিপ্তম্ভ দহৃজ্ব পড়ে ত্রিশূলের ঘায়। 
তার বুক হইতে এক দহুজ বাব্যায় ॥ 
মহা তেজ ধরে সেই ছাড়ে বীরডাক। 
বিষম সমরে কন্তা আজি তুগ্চি থাক 
কপাণে হানিল চণ্ডী যেই মুণ্ড ডাকে। 
ক্ষিতিতলে পড়িল ভম্মিল পঞ্চমুখে ॥ 
নিশুস্ভ পড়িল রণে দেখে দৈত্যবল। 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরামঙ্গল ॥ ০ | 
॥ ছন্দ | 
বিকট দশনে কালী অস্থরে চিবাব। 
অপার বিষম দৈত্য শিবদূতী খাব ॥ 
কৌমারীরূপিণী জয়! শক্তি ধরিযা। 
মারিল দানব কথো ময়ুরে চাপিয়া। 
হংসবাহিনী কমণ্ডলু হাথে বুলে। 
মন্ত্র জপিয়া [৪৭] জল প্রসারিয়| পেলে | 
যার গায় লাগে সেই হয় ত নির্বল। 
চলিতে না পারে কেহ চাহে জল জল ॥ 


ঙ২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
রে স্তন দুর্জন 


বৃষভে চাপিয়া বুলে হাথে করি শৃল ৷ 
বিদ্ধিষ! পাঁড়িল যত নিকটে অস্র ॥ 
কৌতুকিত ভগবতী শৃকরশরীর | 
দশনে বিদ্ধিয়া! কারে করে ছুই চির । 
গরুড়বাহিনী ঘন চক্র ফিরায়। 

থান খান হুইয়! দৈত্য ধরণী লোটায়॥ 
সহস্র লোচনে চাহে চড়ি খরাবতে । 
বস্ত্র পেলিয়া কথো| মহাস্থর বধে ॥ 
অবশেষে আছিল যতেক দৈত্যগণে। 
ভক্ষিল কালিকা শিবদৃতী পঞ্চাননে ॥ 
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী । 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী  * ॥ 


। ধাননী । 


পেখসি যে তু" 


যতেক যুবতী ছিল 


দোসর নাহি হামারা। 
যুদ্ধ কর অনিবারা॥ 


একেলা রহিল! ত্রিনয়নী ৷ 


[৪৮ক] হরিল আপন গণে অস্থির নহিয রণে 


মুকুন্দ বিরচিল বাণী ॥ * | 
i 1 ঝাঁপা॥ 
চড়িলেক খগরাজ সমবেগ ঘোড়ে। 
ব্দ হেট অধ ওঠ দুই গোস্ফে মোড়ে | 
ধন্থ বাণ খরশাণ তরোষারিধারী | 
নৃপ স্তম্ভ মহি দম্ভ দহুজাধিকারী ॥ 
বৃহদাদি ছিল অস্ত্র গিরিরাজ সঙ্গে । 
অতি ঘোরতর পেখে স্থর দৈত্য তক্কে ॥ 
সিত অস্ত্র খর অস্ত্র শর যুদ্ধ পাতে । 
পুন যুদ্ধ পদরেণু লুকী লৌকনাথে ॥ 
প্ুস্ত দিব্য ছিল অস্ত্র ক্ষেপিলেক চণ্ডী । 
নিজ বাণে অন্থ্রেন্্র করিলেক গুপ্ডি॥ 
ক্ষেপিলেক যত অস্ত্র অস্থরেন্দ্র হাসি। 
হুহঙ্কার দিয়! কন্যা কৈল ভন্মরাশি ॥ 
ক্রোধে চাপ ধরি বীর শর দিয়া টানে। 
গিরিবাঁসপতিদাস কবিচন্দ্র গানে | * | 
! যালসী ॥ 


আকর্ণ পুরিয়! দেবী ক্ষেপিলেক বাঁণ। 


কাণ্ড ছুটিল যেন অনল সমান ॥ 
আত্সম্ন হইল দেবী মেঘে যেন রবি। 
ক্ুষিয়| কাটিল বাণ পড়িল ষে ভুবি ॥ 


* দুই জনে যোড়ে শর বণে অনিবারা। 


অবিরত খসে যেন নব জলধারা ॥ . 
টুটিল ধনক বীর পায় অপমান । 

শৃক্তি ধরিয়া হাথে করে অনুমান ॥ 
পেলিলে বিফল নহে হেন অঙুমানি। 
চক্রে কাটিল শক্তি অচল্ন্দিনী ॥ . 


[ ১ম সংখ্যা 


হাম এক জন 
নাগরি সে হাথ 


ত্রিপুরাননে গেল 


৩৬ 


॥ 


৬১ বর্ষ]  ষুকুম্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল 
খাঁপ্তা হাথে করি ধায় দৈত্য ভূপাঁল। হস্ততল দিয়া ঠেলিল পদ্িনী . 
বাম হাথে শত চন্দ্র উজ্জ্বল করে ঢাঁল ॥ পড়িল ধরণীতলে। . 
নিকটন্্র দহথজেন্্র দেখিয়া কৃপাণ। হেট গড়াগড়ি অচিরাত-পড়ি 
ধুকে ফুড়িল ভগব্তী চারি বাণ ॥ পুন উঠে নিজ বলে॥ ' 
খাণ্ডা কাটে অন্তরের গজবেন নাম। হাথাহাঁধি করি ধরিল শঙ্করী 
কাটিল বিষম ঢাল অরুণ সমান ॥ লইল] গগনপথে। পু 
সারথি কাটিল আর পক্ষরাজ হয়। মিশ্র বিকর্তন- সম্ভব তনয় 
শ্ীযৃত মুকুন্দ কহে ত্ৰিপুরা[৪৮]বিজয় ॥ মুকুন্দ রচে চণ্ডীপরে ০1 
 সিন্ধুড়া ॥ অব নাহিক চণ্ডিকাস্থর যুঝে। 
হেনে শো হি কা হা নাহিক তর আপনার তেনে । 
মদন মৃচ্ছিত মোহে। বিস্মিত হৃদয় দেব সিদ্ধ মুনিগণে। 
এ তোর উচিত নহে ॥ __ উপাড়িয়া ভগবতী ভ্রমায় অহুরে । 
পড়িল চড়ন তুঙ্গ তুরজম পড়িল ভূধর রাক! বস্থমতীতলে ॥ 
- যার নাম পক্ষরাজ। ভ্রমিয়া পড়িল বীর হেট করি কাধ। 
প্রাণের দোসর সারথি পড়িল উঠিয়া গগনে দেখে শত লক্ষ চাদ ] 
আর জিয়া কোন কাজ ! সম্বিত পাইয়! বীর পুন মুষ্টি ঘোড়ে। 
প্রথম সংগ্রামে ধক কাটিলে চণ্তীকে বধিতে দুষ্ট ঘন উঠে পড়ে ॥ 
-ব্যর্থ কৈলে মোব বাঁপ। রুষিল ত্রিপুরা শূলে দৃঢ়মুি হাথে। 
দুষ্ট সীমস্তিনী জানিল হৃদয় বিদ্ধিয়া পাড়িল বুকে অস্থরের নাথে ॥ 
. সর্ব দেবতার প্রাণ ॥ [৪৯ক] পৃথিবী উপরে বীর অচেতনে পড়ে। 
ঘোরতর বহু কোপে। শুস্তের চরণঘায় বসুমতী দোলে । , 
ফিরাইয়া ঘন চাক লোচন সড়িল পর্বত সপ্ত সমুদ্র উথলে ॥ 
অরুণমণ্ডল কোপে ! ত্ৰৈলোক্য নিৰ্ভয় হইল মৈল শুভ্রায়। 
জিপুরা বঠঠ$লু . সেই সমুদ্র  শীঘুত মুকুন্দ কহে জিপুরাসহায় ॥ * | 
কাটল নিশিত শরে। 
অস্ত্রহীন বীর - ধাইলসত্বর জগতের মুক্ত হইল গগনমণ্ডল। 
*  মুষ্টক উঠাইল তারে ॥ নিরুৎপাত জলদ বরিষে ফুলজল ॥ 
দেবীর হৃদয় দারুণ মুষ্টিক যত নদী নদ বহে আপনার মত। 
মারিল দনুজনাথ । হরিষ মানস দেবগণ পুণ্যবত ॥ 
দেব যুগক্ষয় ' প্রলয় সময় মৃদন্গ বাজায় কেহ কেহ ধরে তাঁল। 
যেন হয় বজ্রপাত ॥ মধুর মুরলী বাজে ফুকরে কাহাল ॥ 


- ৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা, 
গন্ধৰ্ব গীত গায়.মধুর নিস্বর। ॥ প়ার ॥ 


অপ্দরাগণ নাচে কিন্নরী কির | করিলে অসুর বধ তুমি সর্বমাতা। 
হরিল উৎপাত বাত দেখে সর্ববজন। .4 ঘুচিল যতেক ছিল ভূবনের দ্বিধা ॥ 
দদবসাধিপতি উরে প্রসন্ন কিরণ ॥ দেবগণে দেহ বর সেবকবৎসলা । 
অশাস্ত আনল নহে জলে নিজ সুখে । শুনিয়া দেবের বাণী কথিল মঙ্গলা ॥ 
শাস্ত তাহার ধ্বনি হইল দশ দিগে ॥ বর মাগ অরে শুন সকল দেবতা । 
আনিএল তীর্ঘের জল যত দেবগণ। . প্রসন্নবদয় আমি হইল ব্রদাতা ॥ 
বিধিমতে পাখালিল চণ্ডীর চরণ | দেবীর বচনে বলে যত দেবগণ। 
শুন গ জননী তুমি সকল নিদান। "মাতা এমান করিবে যত অস্থর খণ্ডন ॥ 
স্তুতে করে কবিচন্দ্র করিয়া প্রণাম ॥ * ॥ করিবে সকল কাল বিপক্ষঘাতন। 
॥ কামোদ বাগ ॥ শ্মিতমুখে বলে দেবী শুন দেবগণ ॥ 
মাতা তারিহ ত্রিলোকে অষ্টাবিংশতি যুগ ইহার অন্তরে | 
মাতা তারিহ ত্রিলোকে। . শুস্ত নিশুভ দুই জনম লভিলে ॥ 
উত্তম মধ্যমাধম প্রণত সেবকে ॥ নন্দঘোষ ঘরে গোপী যশোদাজঠরে। 
তুমি স্থল শৃন্ত বন সলিল.পাতাল। "জনম লভিব আমি পৃথিবীমণ্ডলে | 
ত্রিদেবতা সনমৃত্তি অষ্টলোকপাল ॥ জনমিব তবে বিদ্ধ্যপর্ববতবাসিনী ! 
পর্ব্বত ভূজগ তরু সিন্ধু নদ নদী । ' ছুই মহাস্থরে পুন বধিব আপুনি ॥ 
সতী পুরুষাকৃতি সতী তুমি ভগবতী॥ , করিব অনেক মহাস্থরের বিনাশ। 
দণ্ড পল মুহূর্ত করণ যোগ তিথি। . বর দিয়া বলে শুন ত্রিদ্বেব নিবাস ॥ 
দিবস রঞ্জনী সন্ধ্যা কাল কলানিখি ॥ মধু কৈটভের বধ মহিষ ঘাতন। 
স্থমতি কুমতি বিধি বিষ্ণু নিরঞ্জন । ,  পঠে শুনে যেবা স্তম্ভ নিস্তু্ভ মরণ | 
প্রলয় উদয় নিন্রা তুমি জাগরণ ॥ ধবল পক্ষের দুই নবমী অষ্টমী। 
জন্ম শিশু যুবা জরা হেতু বেদমাতা। চতুর্দশী পাইয়া ষেবা শুনে এই বাণী ॥ . 
ভারত পুরাণ শাস্ত্র ভাগবত গীতা ! বিচারিয়া! বিশেষে মঙ্গল শনিবারে । | 
বধাদ্দি দশ অব ৪৯]ভার অনস্তরূপিণী। - প্রতিদিন পূজে যদি পঞ্চ উপচারে | 
বিপত্যনাশিনী শুর শক্রবিনাশিনী ॥ [৫০ক] ছুরিত না থাকে তার দ্বারিন্র্যের যোগ। 
স্বাহ! স্বধী তুমি পুষ্টি নদসঘিচার। কোন কালে নহে ইষ্ট কুটুম্ব বয়োগ ॥ 
তুমি যোগ ভোগ লোহ মহা অহঙ্কার ॥ " নৃপ দ্য রিপু খড়গ দহে লঘু ভষ। 
মাস খতু বৎসর ধর্শ তপোধন্ব। অশুভ তাহার কার কতু নাহি হয়॥ 
তুমি পক্ষ গুণ দুঃখ লোভ স্থথ মন্্ন ৫ বর দিয়া ভগবতী চলিল কৈলাস। 
গ্রহ বার তিথি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র । শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার দাস ॥ ০1 
স্থরতি বৎসর তীর্থ তুমি মহাসত্ব ॥ ॥ সারেজ বাগ ॥ -. 
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুন্ধ মতি । দেবীর মাহাত্ম্য এই ভুবনে উত্তম। 


শরীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ]* ॥ ৰ কথিল তোমারে সত্য ৃপচিতনন্দন | 


বর মাগ ছুই জন ঘুচাব বিবাদ ॥ 


,৬১ বর্ষ ] মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমজল ৩৫ 
এমত প্রকারে দেবী কি বলিব আর । শুনিএণ দেবীর বাণী বলে মহিপতি ৷ 
প্রকাশে অনেক বিদ্যা ধরিয়া! সংসার ॥ নিজ রাজ্য দেহ মোরে ঘুচুক ছুূর্গাতি ॥ 
মেধস মুনির বোলে সমাধি নৃপতি । সমাধি মাগিল বর বৈশ্ের সম্ততি। 
ছুই জনে মনে ভাবে পূজিব ভারতী ॥ মরিলে স্থমতি মোর হইব মুকতি ॥ 
চারিদশ লোকে জানে নাম তাঁর জয়া! । শুন রে স্থরথ নাহি জানিবে অভাব । 
অশেষ রূপিণী সেই সতী 'বিষ্ণুমায়া! ॥ দিন পাঁচ সাত বই হব রাজ্য লাভ ॥ 
তুমি নরপতি এই বৈশ্তের পো। শত্রুরে মারিয়া হবে রাজ্যের প্রধান। ! 
নিবসে সংসারে যেবা কার নাহি মো ॥ সমাধিকে বর দিলা! পাইবা গেয়ান ॥ 
দেবাস্থর সিদ্ধ মুনি যার পদ সেবে। এতেক বলিয়া দেবী গেলেন রৈলাসে ! 
সেবিলে সে সুখ মোক্ষ ছুই পদ লভে ! নানা স্থখ পায় দুহে দিবসে দিবসে ॥ 
নৃমুওযালিনী দেবী হরসহচরী। বনহস্তী আসিয়া সুরথ করে কাধে । 
রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্ববী ॥ *॥ * নিজ দেশ গেল যত লোক পদ বন্দে ॥ , 
| মহামায়া ত্রিপুরার মহিমা অপার । 
1 পয়ার ॥ ঃ সমাধি পাইল মুক্তি রাজ! রাজ্যভার £ 
স্থগন্ধি চন্দন ফুল ধূপ দ্বীপ লৈয়া। অষ্ট মম্বপ্তর কথা কখিল সকল। 
নানা উপহারে যত নৈবেত্য রচিয়া ॥ খষির নন্দন কথা শুনিল বিস্তর | 
' করিয়া মৃ্ময়ী দেবী নদীর পুলিনে। সদয় হৃদয় মুনি নাহি কোন দোষ 
স্থরথ সমাধি দুহে পুজে প্রতিদিনে ৷: পক্ষের বচনে বড় পাইল সন্তোষ ॥ 
ত্রিপুরাভৈরবী মন্ত্র জপে একমনে । হেনকালে ভগবতী হুরলোকে আছে। 
যজ্ঞ তপোবলে দেবী টলিল আসনে ॥ উপকথা কহে কেহ বসি তীর কাছে॥ 
" নিরামিস্ত হবিত্ত করিয়া! অনাহার। ুমুগ্মালিনী দেবী হরসহচরী । 
ভগবতী বিনে মতি নাহি জানে আর ॥ প্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়! ঈশ্বরী ॥ *॥ 
নিজ গাত্র ছেদিয়! রুধির দিয়া বলি। ॥ ইতি অষ্ট মম্বপ্তর কথা যুদ্ধ সমাপ্ত ॥ 
দুজনে বৎসর তিনি সেবিল বাশুলী । "  নরৈঃ কিং বর্ণ্যতে চণ্ডী জায়তে ন স্বয়ভুবা। 
ধেয়ানে জানিল পূজে সমাধি সুরথ। , সদাস্ত মতিরম্মাকং ত্রিপুরাঁপদপন্ষজে ॥ * | 
আপুনি ক্লরিব সিদ্ধ তার মনোরথ ॥ ॥ সপ্তম পালা গীত সমাপ্ত ॥ | 
অয়লা বিমল! মলাবতী স্ুকোমল!। | 
[৫*] সংহতি সথমূখী সখী চাচরকুস্তলা ॥ Thais 
- কুলুপ বাহন গুলে নরমুণ্ডমালা । মঙ্গল! ষষ্ঠী বাণী কমলা নারায়ণী " 
মাথায় মুকুট চাদ নয়ান বিশাল! ॥ মনসা মহেশের স্থতা। 
উজ্জল দশন রাকা হিমকর মুখ । সকল দেবতা [৫১ক] পৃথিবী হয় পূজা 
ঘিতৃজে কর্পর কাতি উল্লসিত বুক ॥ তেজিয়া বিশালাক্ষী মাতা ॥ 
সেবকবৎসলা কালী উরিলা সাক্ষাত। অমলাবতী সৃষী শুন জো শশিমুখী 


আমারেখিক আছে কেবা। 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


[১ম সংখ্যা 


অশ্ললাবতীর বোলে বিশাললোচনী বলে 
1১াকিরূপে লইব পুষ্প জল | 

চস্তীপদ্সরসিজে শীুত মুকুন্দ ছিজে 
বিরচিল সরস মঙ্গল ] ০ 


৬১ বর্ষ] 


॥ ছন্দ ৷ 
‘ইন্দ্রের আদেশ পাইষা মোহিনী নটিনী ৷ 
লইয়া লাসের পেড়ি ঘুচাল্য ঢাকুনি ॥ 
রসের দর্পণ লইযা নিরখথয়ে মুখ। 
কুস্তল মাজ্জিল বাম! করিয়া কৌতুক ॥. 

. সিঙ্গুর পরে [৫২ক] ললাটে অধিক উজ্জল। 
চন্দন তাঁহার তলে নয়নে কঙ্জল ॥ 
গলায় তুলিয়া পরে হার মুক্তাবলী ৷ 
বক্ষে বান্ধিল রামা বিচিত্র কীচর্লি ॥ 
রজতের তাড় হাথে ভুজের উপরে । 
পিঠে দৌলে পাটজাদ অতি মনোহরে ॥ 
অঙ্গুরি পরিল বাম! বাম করশাখে। 
পাশুলি পরিজ বাম! ছয় পদযুগে ৷ 
বাছিয়! বসন পরে শ্বেত অভিলাষ। 
অত্যন্ত উজ্জ্বল বামা পরি সেই বাস ॥ 
কটিদেশে রহুঝনথ মুখর কিক্কিণী। 
বুঝ করে পদে নৃপুরের ধ্বনি ! 
পঞ্চবাণ রূপবতী সংহতি করিষা। 


_ কুণ্ডল শ্রবণমূলে 
স্থরঙ্গ সিন্দুর শিখায়। 
আতাঞ্চলি দিয়া চাহে দেবতার মন মোহে 
হাসি হাসি বদন লুকায় ॥ 
উরজ দাঁড়িম্বফল মুখশশিমগল 
নিন্দিত বিশ্ব অধরে। 
গাইল পঞ্চমন্থরে অকালে বসস্ত উরে 
মহীরুহ সকল যুগ্তরে ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল 


৩৭ 


পিঠে পাটথোপ দোলে ধীরি ধীরি ফিরি বোলে 
বহুবান্থ চরণে নৃপুর 


' জমকিত একতালে বহি রহি পাক মেলে 


যেন চলে মত ময়ূর ॥ 
বান্ধ বাজে ঘোরতর যেন ডাকে জলধর 
কিন্নরী মাধুরিম গায়। 
ঘাটা বাজে ছুই'এক 
জমকিত কাচ সরায় ॥ 
গালে হাথ দিয়া! রহে লাফ[৫২]দিয়া পাছু আয়ে 
.পাঁক দিয়া ফিরে নিরস্তর। 
ঘন উঠে বৈসে পায় তৃজলতা নড়ে বাহে 
দেবতা ভেদ্বিল পঞ্চশর | 
বলে দেবী বিশালাক্ষী ভাল নাচে শশিমুখী 
হৃদয় ভেদিল বড় রঙ্গ। 
চণ্ডীপদসরোরুহে ্রীধৃত মুকুন্দ কহে 
নাটনীর হইল তালতঙ্গ ॥ ০ | 
- ॥ ধানশ্ৰী ॥ 
তালভঙ্গ দেখি হাসে যত দেবগণ। 
লজ্জাঁষ মলিন হইল নটিনীবদন ৷ 
দাণ্ডাইতে নাহি জানে বুকে লাগে ডর। 
সমীরণে কাপে যেন চলাচল দল ॥ 
বলে ইন্দ্রাজা হের শুন লো মোহিনী । 
স্বৰ্গ তেজিয়া তুমি চলহ অবনী ॥ 
ইন্দ্রের বচনে বজ্র নটিনীর মাথায। 
ত্রিদশনাথের পদে নটিনী লোটায় ॥ 
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে উঠিতে না পারে। 
অপরাধ ক্ষম নাথ বারেক দোষীরে [ 
নটিনীর বচন শুনি স্থরপতি বলে । 
ভুঞ্জিবে স্বর্গের সুখ পৃথিবীমণ্ডলে ॥ 
কতদিনে আঁসিব করহ সন্গিধান। 
আপুনি শাসন কর দেব মঘবান ॥ 
ত্রিপুরা কখিল ইন্দ্র মোরে দেহ নটা। 
ক্ষিতিতলে হয় ষেন মোর ব্রতচেটা ॥ 


বিপরীত নাট দেখ 


৩৮ 


আমার করিয়! সেবা ভুবি কথোদিনে। 
আসিব তোমার ঠাঞি কবিচন্ত্র ভনে ॥০| 
3 । ছন্দ । 

পুন বলে নটিনী ত্রিপুরা বিদ্যমান । 

" পৃথিবী যাইতে মা গো ডরে কাপে প্রাণ ॥ 
মোর হিত চিন্তিবে সতত নারাষ্ণী। 
সত্য সত্য বলে চণ্ডী রিশাললোচনী ॥ 
অভিশপ্ত নটিনী তাহার কথা শুন। 
রোগ সঞ্চারিতে যেন কাঠে বিদ্বেঘুণ ॥ 
জরজর হইল দেহ কয়ে সকরুণ। 
পড়িল পরমহংস হরে রূপগুণ ॥ 
হেনকালে নারায়ণ দত্ত বণিক । 
[৫৩ক] যুবতী কনকাবতী তার প্রাণাধিক | 
খতুস্নান করে সে অস্তরে হয় শুচি। 
জল পান করিতে তাহার বাঢ়ে রুচি ॥ 
নারিকেল জল রামা পিয়ে উর্ধমুখে । ' 
উদ্ররে প্রবেশে নটী শ্বেত মাছিরূপে ॥ 
অন্ত গেল দিনমণি হইল অর্ধরাতি। 
গর্ভনিকেতনে ছুহে বঞ্চিল স্থরতি ॥ 
সুমতি কনকাবতী ব্রিপুরাব বরে। 
পরম রূপসী কন্যা ধরিল উদরে॥ এ 
এক মাস গর্ত ধরে কনকা বান্তানী। 
ছুই মাঁস গর্ত লোকে হুইল জানাজানি ॥ 
তিন মাস গর্ত মুখে ঘন উঠে হাই । " 
গায় বল নাহি নিন্দ নয়নে শদাই ॥ 
চারি মাস গর্ভ ভেল দেহ হই ভিন্ন। 
দিনে দিনে গুণবতী ধরে গর্তচিহু ॥ 
পাঁচ মাস গর্ত হইল খায় নান! সাধ। 
নানা পিঠা দেই কেহ ব্যপ্তন ভাত । . 
দিবস গণিতে তার গেল ছয় মাস। 
পাঁত ঝিকটা অঙ্নে বাঢ়ে অভিলাষ ॥ 
সাত যাস গেল অষ্ট মাস পরবেশে। 
নান! সাধ খায় রাম! দিবসে দিবসে ॥ 


[১ম সংখ্যা 


চণ্ডী পূজে নানা দ্রব্য তথি দিয়! স্বৃত ৷ 
অষ্ট মাস গেল রাম! খায় পঞ্চামৃত ॥ 

সুখ দুঃখ যত সর্ব কর্ম অধীন । 

দশ মাস গেল পূর্ণধিক দশ দিন । 
আচন্থিতে জনমিল তার পেটে ব্যথা ।' 
সুখে প্রসবিল রামা স্ন্দরী দুহিতা৷ ॥ 

রড় দিয়! চেটা গিষ! আনিলেক ধাই। 
জয় দিয়া নীভিৎসেদ করিল তথাই ॥ 
সধবা বিধবা যত.বুলে ধনি ধনি। 
চন্দ্ৰবযানী কন্যা চকোরনয়ানী ॥ 

তৈল সিন্দুর কেহ লয় শুয়া পান। 

যার যেবা ঘরে সভে করিল পয়ান ॥ 
আড়াই হানা বেনা আনে আর পাঁচ গেরে। 
অগ্নি জালিয়! কোণে পাতিল আতুড়ে ॥ 
এক ছুই তিন চারি পাঁচ ছয় যায়। 
জাগরণ করে নিশি যঠীপৃজায় ॥ 

ষষ্ঠী পূজিয়া নিশি জাগরণ করে। 

দেবীর বরেতে কন্যা! বাড়ে বাপঘরে ॥ 
আসিয়া লিখিল বিধি ললাটে [৫৩]আপুনি ৷ 
ধুসদত সাধুর নারী স্মুখী রুক্মিণী । 
অল্প লিখিল দুঃখ প্রথম বয়েসে। 

যশে গুণে যত কাল বরে অল্প দোষে ॥ 
ডালে ডাকে কোকিল স্থগন্ধি বহে বায়ু। 
অশীতি বৎসর বিধি লিখিলেক আয়ু ॥ 
মাঘ মাসে সিত পক্ষ তিথি ত্রয়োদশী। : 
পৃজিয়া ত্রিপুরা স্বর্গ চলিব রূপসী ॥ 
লিখিয়া চলিল বিধি আপনার ঠাঁঞি। 
আটকড়াইয়া করিলেক সাত দিন বই ॥ 
জগতবিখ্যাত যার সেই কুলাচার। 
পাঁচ দিনে পাঁচটি নব মেলন্তা তার ॥ 
দিবস গণিতে গেল বিংশতি দিন। 
ষষ্ঠী পুক্জিতে আইয় ডাকে সাত তিন: 
লাখর দ্বীপের লোক হইয়া হরষিত। 


শীযুত মুকুন্দ কহে বাশুলীর শীত ॥ *॥ 


D 
সপ ৯ 





৬১ বর্ষ] 


[৫৪ক] কলসে দধি পুরি ধাইল কৃত ভারী 
ধাইল হাথে অপঝারি। 

ব্ৰাহ্মণ যায় আগে ত্রিবিধি বেদ মুখে 
কাসর বাজে ন্ধ ভেরি ॥ 


' ব্রাহ্মণ পড়ে স্তব 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা! বাগুর্লীমঙ্গল ৩৯ 


স্থগন্ধি ফুলকারা , বিংশতি এক বারা 
বটতলে হুলাহুলি। 

ষড়জ ধূপ দীপ নৈবেন্ত নানাৰপ 
মোদক খই খিরপুলি ॥ 

কর্পূর তাম্বুল মধুর প্রীফল 

ৃ লবঙ্গ নানা! জাতিফল। 

. সর্বাদি পূজে দেব . 
পঞ্চোপচারে লম্বোদর ॥ 

যষ্ীর দুই পদ পূজিয়| বিধিমত 
কল্যাণ করে ছি শেষে । 

দ্রিপুরাপদস্থল- “ কমল মধুকর 
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভাষে 7০ ॥ 


॥ ছন্দ 


বিলায় সাধুর নারী সরস সিন্টুর। 
পতি পত্বী জনের ললাটে উঁইয়ে হুর ॥ 
মস্তক উপরে দেই তৈল পলা পলা । , 
গুয়া পান দেই একে একে খই কলা ॥ 
খিরপুলি দেই রাম! করিয়া বিশেষ । 
দৃধি মধু নারিকেল চিনির সন্দেশ ॥ 
ইক্ষু শসা দেই কারে পন্সের ফল। 
চিপট মুড়কি দেই বাঙল নারিকল ॥ 
সঙ্জ বিলাইয়া রামা উল্লসিত বুক। 
গীত নাটে উল্লসিত যত কুতভুক ॥ 


' ব্রাহ্মণে গুবাক দেই কর্পুর পান। 


পরিহার মাগিলেক করিতে কল্যাণ ॥ 
আনন্দে যুবতীগণের গায়ে বাঢ়ে বল। 
আপনা আপুনি পাড়ে হরিষ কন্দল | 
পরিহাস করে কেহ নাঞি করে হেলা। 
হলদদি কুঙ্কুম চুনে পাতে নানা খেলা ॥ ' 
আতাঞ্চলি দিয়া ঢাকে বদন কমল। 
গালে হাথ দিয়া কেহ হাসে খল খল ॥ ' 
মাসাস পিসাস দেখ ননদ জাগ্ডি। 
কোন না৷ যাব ঘর কুৎসিত মূর্তি ॥ 


$e সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


মস্তকে কাপড় নাহি কুচ নাহি ঢাকে। 

হিহি করিয়া হাসে লাজ নাহি মুখে ॥ 

গুড় গুড় দগড় বাজে মাদল কাঁসর। 

.  [€৪]যুবতীর আনন্দ ছাওয়াল দেই বড় | 
স্জ বিলাইয়! রাম! অবশেষ বেলা। 


ছাঁওয়ালে ছাওয়ালে কাড়াকাড়ি খই কলা! . 


- বিলাইল সৰ্জ্জ যত মঙল বাধাই । 
বিদাই করিল সভে বটতরু ঠাঞি | 
পুজা সঙ্কলিয়! যায় যার ষথা ঘর। 
পীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাঁকিক্কর | * ॥ 


[শ্রী রাগ | 


এক ছুই তিন চারি গেল পঞ্চ মাসে । 
পুরোহিত আনিএণ রুক্মিণী নাম ভাষে | 
ছয় মাস গেল সাত মাস পরবেশে । 
অন্নপ্রাশন করাইল স্থদিবসে ॥ 

বাপের মন্দিরে কন্তা পরম রূপসী । 
দিনে দিনে বাড়ে যেন ছ্বিতীয়ার শশী ॥ 
অষ্ট মাস গেল রাম! হয অন্পকচি। 
নয় মাস পরবেশে দেই আলগছি ॥ 

দশ একাদশ মাস বারতে প্রবেশ । 

পূর্ণ মাস বৎসর হইল অবশেৰ ॥ 
স্মরখেল! নিকেতনে প্রথম বষেস। 
গণিতে বৎসর তার বারতে প্রবেশ ॥ 
স্নান করিতে সাধু নামে পুণ্য জলে । 
রূপসী কুক্সিণী রাঁমা দেখে হেন কালে ॥ 
স্মরশর জর্জর দেহ তদবস্থ । 
সম্বন্ধ করিল সাধু পাঠাইয়া মধ্যস্থ | 
বিবাহ করিব শুভদিন শুভক্ষণে। 

শরীধৃত মুকুন্দ কহে ব্রিপুরাচরণে ॥ ০ ॥ 


£পষার ধর 


বিবাহ করিব মনে ভাবে সাগর । 
ডাক দিয়া আনিল পণ্ডিত গৌরীবর ॥ 


[সম সংখ্যা 


প্রণতি করিয়া বলে সাধু ধুসদত। 
অব্ধান কর দ্বিজ কহি নিজ তত্ব 
উভয় করিব বিভ! মনের বাসন] । 
তোমার চরণে এই নিবেদি আপনা! ॥ 
সান করিতে আমি দেখিল স্থন্দরী । 
সমতুল্য নহে তার স্বর্গবিদ্ভাধরী ॥ 


' ঘটনা করিয়া দেহ সেই সীমস্তিনী। 


মনোরথ সিদ্ধি মোর কর দ্বিজমণি॥ * 
সাধুর বচনে দিজ প্রকাশে ভারতী । 
অনঙ্গ আবেশে কিবা! বল মূঢ়মতি ॥ 
[৫ক] অকুমারী কুমারী বর্ণের নাহি দ্বায়। 
তত্ব না জানিঞা কর ঘটক সহায় ॥ 
বিপ্রের বচনে বলে সাধু অধিকারী । 


সত্যবতীর অহ! ভগিনী সেই নারী! 


সম্বন্ধে বিলম্ব না কর করহ গমন। 
ঘি প্রতি বলে সাধু বিনয় বচন ৷. 
সাধুর বচনে তথা চলে গৌরীব্র। 
ঘটাজি পুস্তক সঙ্গে করিল! সত্বর ॥ 


গিরিজা গণেশ পদে করিয়া প্রণাম। 


অনুগত সঙ্গে করি চলিল ধীমান 1 
ধনলোভে ঘটক চলিলা রড়রড়ি। 
উপনীত হইল দত্ত নারায়ণ বাড়ি ॥ 


' ব্রাহ্মণ দেখিয়া বান্তা হরষিত চিত্তে । 


সম্্রমে চরণধূলি লইলেক মাথে | 


' সফল দিবস মোর তোমা দর্শন । 


পবিত্র করিলে তুমি আমার তুবন ॥ 
মধুর বচনে তুষ্ট করিল দ্বিজেতে। 

বিচিত্র আসন আন্ত! দিলেক বসিতে ॥ 
রুক্সিণী প্রণাম করি দিল অপবারি। 
পুত্রবৃতী হুইয় ভাষে বেদ অধিকারী ॥ 
নারায়ণ দত্ত বলে শুন মহাশয় । 

এই ত আমার কন্তা বিভা নাহি হয় 
এ বোল শুনিয়া ঘি করে উপহাস । 
বিরচিল কব্চিন্ত ত্রিপুর্রারম্দাস ॥ * ॥ 


এ 


৬১ বর্ষ] মুকুন্দ কবিচন্ত্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্ঈল ৪8১ 
1 পঠমন্তরী ॥ কুলের পণ্ডিত তুমি তোমা অগোচর আমি 
বাস্তা রে কেমতে তোমারে বাসে অন্ন । সম্বন্ধ করিতে কিবা পারি ॥ 

এ হেন যুবতী ঘরে চমকিত নাহি তোরে দেখিয়! সুন্দর বর সোলই সম্পূর্ণ ঘর 
কেন মতে পাইয়াছ প্রসন্ন ॥ বিভাকাধ্য করহ তুরিত | 
নিকলঙ্ক তুমি সাধু তোর ঘবে কোন হেতু ঘিজ কবিচন্্র কয় যন্তপি মমেতে জয় 
হেন ৰন্ধা আছে অবস্থিত । শুন বান্তা কহি সমুচিত 7০] 

করিয়া এ সব কাজ বণিকে আনিল লাজ ॥ চৌপদী ॥ 
বিভাকার্ধ্য না কর তুরিতা ॥ কম্যা যবে জন্মে ঘরে তখনি দাতব্য করে 
প্রৌঢ়! কন্যা তোর ঘরে তোরে নাহি লাজ করে প্রথমাংশে শোকসাগর | 
কোন পাকে হয় খতুবতী । ভাল মন্দ বিচারিতে কথো কাল এই রীতে 
জ্ঞাতি নাহি খাব জল পাপে নাহি পাবে স্থল . বর চাহি বুলি দেশীস্তর ॥ 
শুন রে অবোধ মূঢ়মতি ॥ যদি বা বিবাহ দিয়া শাস্তি নাহি পড়ে হিয়া 
জলস্ত আনল সমা তোর ঘরে হেন রামা তুষের দহনে তন্থ জলে । 
কেন এত কাল অবস্থিতা । ভাল মন্দ নাহি জানি অবিরত মনে গুণি 
ব্যর্থ জীয়ে তোর নারী হেন কন্তা! গর্ভে ধরি বুক ভিজে নয়নের জলে | 
বিভাকার্য না কর তুরিতা ॥ বঞ্চয়ে পরের ঘরে পাছে কেহ মারে ধরে 
স্তন রে বণিকবর কেন না গৌরব হর ভাবিতে হৃদয় নাহি স্থখ। 
লভ তুমি নবম বরিখে কোথা খায়.কোথা শোয় ভোক পাছে লাগে পোয় 
নব দশ কন্তা উর্ধ কত না লইবে বিত্ত . বাপের সতত মনে দুঃখ ॥. 
[৫৫] গৃহে নিবদতি কোন সুখে ॥ ঠাকুব হে নিবেদিন্থ তোমার চরণে । 
নাহি তোর কোন বিত্ত কেনি হইয়া পাপচিত্ত কন্যার শোকেতে গায় ঘুণে বিন্ধে বাপ পায় 
যোগ্য বন্যা রাখ্যাছ আলয়,। . এত কেন উঠে পড়ে মনে ॥ ধর ॥ 
কোটীশ্বর নাম ধর  কড়ির প্রত্যাশ কর সাধুর-বচন শুনি বলে গৌরী দিপু 
বিফল জনম ক্ষিতি হয় ॥ উত্তম কথিলে মোব ভাই। 
জেন-যে কন্তার কড়ি কেবল শমন দড়ি এ সব সংসারে ষত কন্তা ঘরে রাখে কত 
লইলে খাইতে নাহি পাবে। মূঢের সদৃশ তোমা পাই ॥ 
জ্ঞাতি গোত্র হব লাজ বুঝহ এ সবের কাজ্জ যদি দানে করে কর্ম্ম কনযা[৫৬কা হইতে বাড়ে ধর্ম 
অন্তকালে স্বর্গ নাহি যাবে ॥ অন্য অমরপুরে বাস। 
"হইয়া অবস্থিতা -কন্তা জল মোরে দিল আন্তা না জান কন্তার মূল কন্তা হইতে বাড়ে কুল 
বিপাকে জন্মিল মোর পাপ।  * অকারণে কর মিথ্যা আশ ॥ | 
কোন মতে অন্ন খাও কোন স্থথে নিদ্রা যাও ছাড়হ এ সব মায়! অকারণে কর দয়া 
হেন মূঢ়মতি -তুঞ্ি বাপ ॥ বিপদ সম্পদ কার নহে। 
* বিপ্রের-বচন শুনি পুন কহে ফরমানি একাএকি আসি যাই যখন যে যোনি পাই 
বিনি অপরাধে দেহ গালি। মায়ার নিগড়ে কাল-যাষে॥ 


পভ 


৪২ সাহিত্য-পরিষৎ*পত্রিক। 


শন রে বণিক জাতি মৃত্যু বিনে নাঞি গতি 
যত দেখ সকলি অসার। 

তাহা বিশ্ব নাহি ধন ভঙ্গ প্রভু নারায়ণ 
“ভবসিদ্ধু যদি হবে পার ॥ 

বিপ্রের বচন শুন্তা হরিত হুইল বান্তা 
বিবাহ কথার দিল মন"! 

অদ্দিকার পদান্জে তথি মোর মন মজে 
শরীয়ত মুকুন্দ সুরচন ॥০॥ 


॥ পয়ার ॥ 


সম্বন্ধ করিব কোথা বলহ গোসাঞি। . 
তোমার কারণে আমি তত্ব নাহি পাই ॥ 
আমার অধিক কুলে দিব কন্যাদান। 
বিচারিয়! আন তুমি কুলের প্রধান ॥ 

এ বোলেতে ঘটক ঘটশাজি ধরি ভুজে। 
বিচারিল যত কুল বণিকের মাঝে । 
ভাল মন্দ মন্দ ভাল ঘটকের মুখে । 
বিদ্রপ করিয়া বলে সাধুর সমীপে ॥ 
তোমার.অধিক কুলে নাহি অন্য দেশে । 
সতে মাত্র এক যে লাখর দ্বীপে বৈসে ॥ 
দত্ত উৎসাকরস্থৃত ধুসদত নাম। 
তবাগ্র ভাই যারে দিল কন্যাদান ॥ 

এ তারে বন্তা দিয়া তোর ভাই হুইল বাস্তা। 
কহিল কুলের তন্ত্র লহ ইহা জান্তা ৷ 
তারে সম্প্রদান কর কুক্সিণী দুহিতা। 
হইব কুলের মুখ্য নহিব অন্যথা ॥ 
মাতঙগদশন তুমি বান্ধিবে কাঞ্চনে। 
বণিকে প্রধান তুমি হুইবে ভুবনে ॥ . 
নাটকী ভেজান মন্ত্র জপাইল কানে। 
তুলিল বণিকস্থত ঘটকবচনে ॥ 

লংঘিতে না পারি [৫৬] আমি তোমার বচন। 
রুঝ্মিণীবে দিব বিভা করহ গমন ॥ 
হরধিত ঘটক চলিল রড়ারড়ি। 

মনে ভাবে পাব ঘটকালি কড়ি ॥ 


ক 
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উপনীত হইল বিপ্ৰ ধুসদত্ত যথা। 
ব্যপদেশে বসি দুহে কহে সর্বকথা ॥ 
হাস্তবদনে কিছু কহে মন্দ মন্দ। 
শুভক্ষণে সাধু তোমার করিল সম্বন্ধ 
গলে পাটা দিয়! সাধু ধরিল চরণে। 
তোমা বিনে বন্ধু মোর নাহি ত্ৰিভুবনে ॥ 
নাটকী ভেজান মন্ত্র জপাইল কানে। 
সত্যবতীর নিন্দা কর আত্ষর রন্ধনে ৷ 
রন্ধন করিয়! অন্ন দিব সত্যব্তী । 
'বিরচিল কবিচন্দ্র মধুর ভারতী ॥*॥ 


॥ সিন্ধুড়া ॥ 
ভোজন করেন সাধু 
সত্যবতী পরিবেশে ভাত। 
হৃদয়ে করিয়া কুট .  সকলি করিল নঠ 
গওুষে ম্মওরে ভোলানাথ ॥ 
পাইয়া অন্নের বাস বলে কথ ত্বরভাষ 
ওদনেতে কহে দু্ধগন্ধ ৷ 
হৃদয়ে করিয়া রাগ প্রথমে বজ্জিল শাক 
লবণেতে করিয়াছে মন্দ ॥ 
হংস মুগের স্থপ দেখিতে অধিক রূপ 
তাহাতে দিয়াছে চতু্জ্জাত। 
করয়ে উজ্জল ঘন বলে বড় খর লোন 
ঠেলিয়া পেলিল অচিরাত ॥ 
ইলিশ পনসবীজ তাহেজিরা মরিচ 
আনিঞা দিলেক সত্যব্তী। 
আমিশ্যের গন্ধ কহে বলে সাধু ভাল নহে 
মার্জ্জারে দিলেক দুষ্টমতি ॥ 
মনে সাত পাঁচ করি ভ্রষ্ট মতম্য দিল নারী 
আজি বিধি মোরে হৈল বাম। 
আপা৫৭ক]নার কর্মফলে সাধু মোরে মন্দ বলে 
ভোজন না করে গুণধাম ॥ 
মনেতে অসুখ মানি ভাজ! মৎস্য দিল আনি 
অন্ন দিলেক শশিমুখী 1 - 


নিন্দার কারণ হেতু , 


শ্ব 


x 


4 


৬১ বর্ষ] 


না ভুঞ্জিব মনে জানে মন্দ বলে রুদ্ধনে 
রসনা পরশে হয় দুঃখী ॥ 

পুরিয়া কনক বাটী - ছুগ্ধ দেই পানি চেটী 
খায় সাধু বিরস' বদনে । 

শুন সভ্যবতী সতী. কহি দৃঢ় ভারতী 
নিশ্চয় ভুলিলে রস্ধনে। 

বিবাহ করিব আমি শন তুমি সীমস্তিনী 
বিষাদিত নী ভা।বহ মনে। 

বড় তুমি পাও দুঃখ করাইব আমি হুখ 
আর যেন না যাহ রন্ধনে ॥ 

শুনিঞা প্রভুর কথা লাজে হেট করে মাঁথা 
কি বলিব না নিঃসরে তুণ্ডে। 

হৃদয় জন্মিল শূল সচিন্তিত শোকাকুল 
অন্বর ভাঙ্গিয়৷ পড়ে মুণ্ডে ॥ 

ফুড়িয়া যুগল করে স্ততি করে সদাগরে 
সজল নয়ানে সত্যবতী । 

ত্রিপুরাচরণবর সরোরুহ মধুকর 
কক্চিন্্র কৃহে স্ভারতী 1০ 

॥ সুই রাগ ॥ 

প্ৰাণনাথ সতিনী না দিহ তুমি। 

বিভা কর দূর শুন হে ঠাকুর 
নিবেদিল তোহে আমি ॥ ক্র 

গোকর্ণ নকুল সতীনে কন্দল 
এ বোল অন্তথা নহে। 

ভোজ্ল শয়নে দুঃখ পাবে মনে 
নিবেদিল তুয়! পায়ে ॥ 

ছাড় অভিরোষ ক্ষেম মৌর দোষ 
স্তন প্রভু গুণধাম। 

অল্প দোষে শাস্ত্য নহে ত উচিত 
তোমা কি বুঝাব আন ॥ 

তুমি সতত প্রবাস ছাড় মোর পাশ 
. স্তন প্রভূ বিচক্ষণ। 

কহি বিলজ্দিত নহে সমুচিত 
দোষ দেহ কি কারণ ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্্কৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশ্ুলীমন্গল ৪৩ 


ভাল!ূহয় নারী উভএতে তরি 
আপনা রাখে যতনে। 

ষে জন দুৰ্ম্মতি নরকেতে গতি 
কহিল বেদ পুরাণে! 


॥ পয়ার ॥ 


আইস স্থনাইয়রি বাছা বলি তোরে বাণী। 
অনেক দিবস তোরে পুস্তাছি আপনি ॥ 
সভে ভিন্ন এই মাত্র গর্তে নাহি ধরি। 
বিধি বিড়ম্বিল মোরে কি করিতে পারি ॥ 


" আমার দুঃখের কথা শুন লো ছুহিতা। 


আর বিবাহের চেষ্টা কৈল তোর পিত ॥ 
কি করিব শুন বাছা বল না উপায়। 
আকুল হইল মন ঘরে স্থির নয় ॥ 

যদি তুমি হও মোর ধর্মের নন্দিনী । 
ঘুচাহ মনের দুঃখ নিবেদিল আমি ॥ 
হৃদয় জন্মিল মোর বড়ই যুকতি। 
আমার আরাত লৈয়া চল শীত্রগতি ৷ 
অবিলম্বে চল তুমি সই আছে যথা । 
সইয়েরে আনিবে তুমি শীত্রগতি এথা ॥ 
যুগল মাণিক লহু আর কেশ খড়। 
তাহারে জানাবে তুমি সহজ্রেক গড় ॥ 


ত 
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নিবেদি তুমি তীরে দুঃখের ভারতী । 
বিভাভাঙ্গা মন্ত্র জানে সই গুপবতী'॥ 
কাটা ভ্রম যোড়াইতে জানে মোর সই) ' 
বাঁখিহ হৃদয়ে কথা তোমারে সে কই ॥ 
তাহার প্রসাদে ঘর করে যত নারী । 
কহিল সকল তত্ব শুন লো সুন্দরী ॥ 
স্ত্যব্তীবচনে চলিল চেটী পানি। 
উপনীত হুইল যথা বল্লভা ব্ৰাহ্মণী ॥ 

শুন শুন ঠাকুবাণী কি কর মন্দিরে । 
[৫৮ক] সইয়েরে দেখিবে যদ্দি চলহ সত্রে ॥ 
পানির বদনে শুনি সইয়েব সম্বাদ। 

হৃদয় জানিল বাম! বড় পরমা ॥ 

বড় দিয়া আইল যথা সই সত্যবতী । 

ঢুহে ছুই দর্শনে বাট়িল গীরাতি ॥ 

কি কারণে বিসম্বাদ কহ উপদেশ। 
খণ্ডাব মনের দুঃখ কহিবে বিশেষ ॥ 
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তোমার সয়। বিভা করে শুন ঠাকুরাপী। 
সতিনীর ভষ মোর বিদরে পরাণী ॥ 
বুদ্ধি নাহি সই তোরে কি বলিব আর । 
দশ বিভা করুক গিয়া সাধুর কুমার ! 
আমার' মন্ত্র তৈল মাখিহ বদনে'। 
তোমা বই সাধবের ন! পড়িব মনে ॥ 
তাশ্ুল পড়িয়া দিব খাইহ সতত । 
তাহার প্রসাদে তুমি হবে নিরাপদ 
সিন্দুর পড়িয়া দিব পরিহ ললাঁটে। 
তোমা পরীক্ষিতে অরিষ্টের প্রাণ ফাটে ॥ 
বিবাহ করিয়া সাধু আসুক মন্দিরে । 
মর্কট করিয়া দিব দেখিবে গোচরে ॥ 
সইযের বচন শুনি: পরিতোষ মনে। 
ব্বাহ করিতে বলে সাধুর নন্দনে | 
আনন্দিত হইয়া চলিল সদাগর। 
কবিচন্দ্র কহে শুন ত্রিপুরাকিস্কর 1০ ॥ 


( ক্ৰমশঃ ) 





পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৪০১। প্রসাদচরিত্র। 
বচগ্নিতা-_কবিচন্জ্র শঙ্কর চক্রবর্তী। পত্র 


২। এত শুনি প্রসাদ রাজারে,কিছু কয়। 


ভাগবতামৃত দ্বিজ্ শঙ্কর রচয়॥ 


১-১০; অসম্পূর্ণ। দোভাজ-করা বাঙ্গাল! ৩। দৈত্য সব গেল! চল্যা ভূপতির পাশে । 


তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ 
পঙ ক্তি পর্য্যন্ত লেখা । ১০ম ও ৪র্থ পত্রের 
শেষ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ১২ ও ৭ পঙক্তি। 
পরিমাণ ১৩1০ ৮৪1০ ইঞ্চি । তিন হাতের 
লেখা । শেষ অংশ খণ্ডিত বলিষ! লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই। 
আরম্ভ 
শরীশ্রীরাধাকৃ্ণ ॥ 
প্রসাদচরিত্র মন শোন দিয়া। সর্বে। 
ব্রহ্মার বরে দেব্তা,গন্ধরর্ব জিনে পূর্বে ॥ 
শুনিএগ ভায়ের বধ মহাবীর কোপে । 
ত্ৰাসে চমকিত দেব তিন লোক কাঁপে ॥ 
ভয়ে কাপে উভ-. জত দেবগণ। 
ক্ষীরোদে কৃষ্ণেরে জায়্যা লইল শরণ ॥ 
হইল আকাশ্বাণী না ভাবিহ ক্লেশ। 
যজ্ঞে বেদে দেবে বিপ্রে যবে করে দ্বেষ ॥ 
যবে ছুষ্ঘ দিব মোর ভক্ত প্রসাদেরে। 
তবে জায়্যা ত্বরাপরে বধিব তাহারে ॥ 
এত শুনি দেব জত গেল! স্থানাস্তরে ৷ 
মন দিয়া মহারাজ! শুন তার পরে ॥ 
হিরপ্যকশিপুর হৈল চারিটি তনয়। 
তার মধ্যে প্রসাদ হইল মহাশয় ॥ 
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণে হৈল দৃঢ় ভক্তি। 
সাধুস্গে সদ! থাকে মনে মনে যুক্তি ॥ 
ভণিতা__ 
১। স্থিত কবিচন্্র গান ব্যাসের আদেশে । 
স্বপ্নে কৃপা কৈর্ন জারে ব্রাহ্মণের বেশে ॥ 


কবিচন্দ্র চক্রবর্তী একপদী ভাষে ॥ 


৪*২। গঙ্গার বন্দন! 
রচয়িতা শঙ্কর । পত্র ১, সম্পূর্ণ । 


তুলোট কাগজ। ১ম পৃষ্ঠা ১১ ও শেষ 
পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি লেখা । পরিমাণ ১২ ৮৩৪০ 
ইঞ্চি। লিপিকরের নাম ও লিপিকাল নাই । 


আরুত্ত-_ 
অথ গঙ্গার বন্দন! লিখ্যতে ॥ 
বন্দ মাতা স্থরধুনি পুরাণে মহিমা শুনি 
পতিতপাবনী পুরাতনী ৷ 
বিষুপদে উপাদান ভ্রবময়ী অভিধান 
সুরাস্থর নরের জননী ॥ 
ব্রহ্ককৃমণ্ডলে বাস আছিলে ব্রদ্ধার পাশ 
পবিত্র করিয়! ব্রহ্মপুরী ৷ 
জীবে দেখি ছুরাশয় নাশিবারে ভব্ভয় 
অবনী আইলে স্থরেশ্বরী ॥ 


শেষ 


শ্রীকবি শঙ্কর কয় রাখবে শমনভয় 
এই বিবেদন তুয়া:পায়। 

মরণ সময়ে আসি তোমার নিকটে বসি 
গঙ্গা গঙ্গা বল্যা প্রাণ জায় | 
ইতি গঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত ॥ 


সো শি 


৪০৩। ন্লাধিকামজল ৷ 
রচয়িতা-দ্বিজ্জ কবিচন্ত্র। পত্র ২--৬, 


অসম্পূর্ণ। দোভাজ-করা বাঙ্গালা তুলোট 


৪৬ সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙক্তি। 
পরিমাণ ১২৫০ ৮৪1০ ইঞ্চি লিপিকাল ১১৯৩" 


সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরন্ত_ 
দবম করিব তার মায়ের বিদ্যমানে ॥ 
এত বলি জান রাধা অহঙ্কার করি। 
অন্তরে জানিলা! তবে দেনতা শ্রীহরি ॥ 
শীষের স্থানে জে বা তহস্কার করে। 
সেইখানে দর্প চূর্ণ করে গদীধরে ॥ 
রাধা হইতে প্রিয়া আর নাহি 1ত্রভুবনে। 
অহঙ্কার চূর্ণ হবে কবিচন্ত ভনে ॥ 
শেষ_ | 
যশোদা! বলেন গেছিলাঙ জটিলার ঘরে। 
মুসক করিআ কোলে বন্থাছে মার্জারে ॥ 


কৃষ্ণ বলে কি বলিলে আমি দেখি নাঞি। 
কালি সঙ্গে নয়্য| জাবে বলেন কানাঞ্চি ॥ 


মনে মনে হাসেন কৃষ্ণ মদনমোহন । 
কালি বাধার করাইব কলস্কভঞ্কন ॥ 
বাঁধিকামঙ্গল ঘি কবিচন্দ্রে কয়। 
হবিধ্বনি কর সভে অধ্যা হইল সায়॥ 


পঠনার্থ শ্রীবলবস্ত সিংহ দ”, জোতবিষু সন 
১১৯৩ সাল তারিখ ২৯ চৈত্র রোজ সমবার ॥ 


৪০৪। দ্বাতা বর্ণের উপাধ্যান। 


রচয়িতা- দ্বিজ কবিচন্ত। পত্র ১৮৮ 
, সম্পূর্ণ । তুলোট কাগজ। অধিকাংশ পৃষ্ঠায় » 
পঙ.ক্তি, কোন কোন পৃষ্ঠায় ৮ পঙক্তি 
লেখা । পরিমাণ ১৩১৪০ ইঞ্চি । লিপিকাঁল 


১২২৬ নাল । 
আবরুস্ত--- 
শ্রীরাধাকফচর্ণ সহায় ॥ 
অর্থ দাতা কর্ণের উপাখ্যান লিখ্যতে ॥ 
বৈশম্পায়ন আদি মুনি পূৰ্ব্বে কয়। 
মহাভারথ রাজ] শুন জন্মেজয় | 


এক দিন বাসুদ্বেব ভাবিঞ! অন্তরে | 
কর্ণ কেমন দাতা বুঝিব তাহারে ॥ 
জে জাহ! মাগএ কর্ণ তাহা দেয়'দাঁন। 
সভে বোলে দাতা নাহি কর্ণের সমান ! 
একবার জাব আমি কর্ণের নিকটে ৷ ' 
বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে ॥ 
ভনিতা- 
অনুমতি পাঞা কর্ণ হাসে খল খল। 
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গৌোবিন্দমঙ্গল ॥ 
শেষ" 
বৈশম্পায়ন বোলেন শুন জন্মেজয়। 
কর্ণের সমান দাতা কেহ নাহি হয় ॥ 
পূৰ্বৰ জৰ্শ্মে হরিশ্চন্দ্র জেমন দাতা ছিল। 
তথোধিক দাতা কর্ণ তোমারে কহিল ॥ 
জন্মেজ বোলে গোসাঞি শুনিতে স্থন্দর। 
বি কনি বহ শুনি মুনির ॥ 


PEE OIE 

কর্ণ দাতার উপাখ্যান এত দূরে হইল সায় 4 
দ্বাতা কর্ণের পালা সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং তথ! 
লিখিতং [ ইত্যাদি ]॥ লিখিত” শ্রীখুদিরাম 
দাস সাঃ গএষপুর মোঃ বালিয়া নারায়নপুর সন 
১২২৬ বাড় সোও ছাবিষ সাল তারিখ ৪ মাঘ 
সম বাড় সোধাকালে সামাপ্ত ॥ 


| ৪*৫। গুরুদক্ষিণা। 

রচয়িতা শঙ্কর দাস। পত্র ১১--১৩, 
অসম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠায় 
৮-৯ পঙক্তি লেখ! । পরিমাণ ১২০৯৪ 
ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৫৪ সাল! 

প্রথম ও মধ্য অংশ অর্থাৎ ১-১০ পত্র 
নাই। শেষের ৩টি পত্রে নিম্নোক্ত বিষয় 
আছে,_যমপুবী হইতে কৃষ্ণ কর্তৃক গুরুপুত্রকে 
ফিরাইয়া আনা, পাঁপিগণ্ণের নরকযত্ত্রণাভোগ 


৬১ বর্ষ 


বর্ণনা, গুরুকে পুত্র সমর্পণপূর্ববক গোকুলে 
রাধার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! কৃষ্ণ ও বলরামের 


সত্বরে আনিয়া দেহ খষির কোঙর ॥ 
আজ্ঞা পায়্যা গেল যম আপনার পুরে। 
খাষির পুত্র আনি দিল গোবিন্দ গোচরে ॥ 
খষির পুত্র লঞা জান মুকুন্দ মুরারি। 
পাপী লোক দেখি সব করএ গোহাঁরি ॥ 
শেষ 
বসুদেব আনন্দিত দেখি দুই জনে। 
দৈবকী বলেন রাত্রি পোহাল্য এত দিনে ॥ 
বাপ মাষে নমস্কার কৈল দেবরাজ । 
আপনি দৈবকী করে বন্ধনের সাজ! 
স্বর্ণের থালে অন্ন পঞ্চাশ ব্যধ্ন। 
হরি বলরাম স্থথে করিল ভোব্রন ॥ 
কহেন শঙ্কর দাস গোবিন্দচরণে । 
পড়িয়া দক্ষিণা দিহ গুরু মহাজনে ॥ 
ইতি গুরুদক্ষিণা সমাধ ॥--.লিখিত” গ্রীতিলক- 
রাম নাস মিত্র তস্ত পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস মিত্র ॥ 
সা” বীকাদহ 1 সন ১০৫৪ সাল তারিখ 
১৯ শ্রাবণ ॥ | 


৪০৬। শিবরামের যুদ্ধ। 
রচয়িতা-_কবিচন্দ্র। পত্র--৩-৫ এবং ৭, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা কাগজে লিখো ছাপা 
জমিদারি ফর্ম ভাজ করিয়া লেখা । প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি। পরিমাণ ১৩1 ১৪৪০ 
ইঞ্চি। আদি অস্ত খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল 


১ আদি নাই। 


শিবের বাগান হইতে ফল পাঁড়িতে গিয়া, 
বাগানের রক্ষক হৃ্গমানেব সহিত প্রথমে 


লক্ষ্মণের যুদ্ধ হয়। পরে শিব ও রাম উভয়ে . 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৪৭ 


যুদ্ধনিরত হইলে দুর্গা মধ্যস্থ হইয়া! ব্যাপারটা 
মিটাইয়। দেন। ইহাই পুথির বিষয় । 
ভনিতা__ 

বামায়ণে রামলীলা কবিচন্দ্রে কয়। 

রাম রাম বল ভাই কাল বয়্যা জায় ॥ 


৪০৭1 ক মুনির পাল! । 

রচয়িতা ছিঙ্গ শঙ্কর কবিচন্ত্র। পত্র 
১-৬, সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় 
৯-১০ পঙক্তি লেখা । পরিমাণ ১৭ ১৪৪৫০ 
ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৬ দাল। 

একাদশীর পরদিন নন্দালয়ে ভোজন 
করিতে বসিষ! কথ মুনি যেমন ভগবান্‌কে অঙ্গ 
নিবেদন করেন, তখনই বালক কৃষ্ণ আসিয়া 
সেই অন্ন ভক্ষণ করিতে থাকেন। এই ভাবে 
কয়েক বার অন্ন নষ্ট হইলে, শেষে কথ মুনি 
কৃষ্ণকে ভগবান্‌ বলিয়া! চিনিয়া, তাহার প্রসাদ 
ভক্ষণ করেন, ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়। 
আরসন্ত 


১। এতেক শুনিঞ্ ছিজবর গেল স্নানে । 
ভবিষ্য পুরাণ দ্বিন্গ কব্চিন্্র ভনে ॥ 
২। শঙ্কর কহেন শাস্ত হয রে ব্রাহ্মণ । 
হেন কালে নন্দ ঘোষে যশোমতী কন ॥ 
শেষ 
কথ মুনি কহে কৃষ্ণে দুই কর ছুড়িএা। 
নন্দের মন্দিরে তুমি গোলোক ছাড়িএা ? 
নিঞ্জ মূর্তি ধর প্রভু দ্বেখিব নয়ানে। 
হাসিতে লাগিল! কৃষ্ণ মুনির বচনে ॥ 


৪৬৮ 


বাল্যলীল! রচিলাম ভবিয্যের মত। 
শ্লোক অর্থ সংক্ষেপে বণিলাম কথন ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় পাল! হৈল সায়। 
ইতি গোবিন্দমঙ্গলের কথ মুনির পালা সমাপ্ত ৷ 
লিখিত’ শ্রীবাবুরাম দাস বৈরাগ্য সা” বালিষ! 
সন ১২২৬ সাল তা’ ১ আশ্বিন রোজ 
বৃহস্পতিবার বৈকালে । | 


৪০৮ উদ্ধাবসংবাদ। 


রচয়িতা--দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৩, 
“ সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ 
পংক্তি, কাচা হাতেব লেখা এবং অস্তদ্ধিপূর্ণ। 
পরিমাণ ১৩১৪।* ইঞ্চি! লিপিকাল ১২৫২ 
সাল। 

পূর্ব যে ৩০৬৩, ৩০৭ ও ৩০৮ সংখ্যক 
‘উদ্ধবসংবাদ” পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, 
তাহার রচয়িতা দ্বিজ নরসিংহ দাস! আলোচ্য 
পুথি তাহার সহিত প্রায় অভিন্ন হইলেও, 
ইহার সর্বত্র দ্বিজ কবিচন্দ্রের ভণিতা দেখা 
যায়। 

আরম্ভ ্ 

শরীত্রীহরি: ॥ 
অথ উদ্ধবসন্বার্দ লিখ্যতে ॥ 

বৃন্দাবন পাঁসরিতে নাবিল! মাধবে। 

বনান নিকুঞ্জবন বৃন্দাবন ভাবে ॥ 

গ্ভাহাতে বসিল! কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত। 
ভাবিতে লাগিল কিছু গোপী সভার হিত ॥ 
গোকুল গোপিনী সঙ্গে জত কৈল লীলা । 
সে সব সঙরি কৃষ্ণ অবশ হইলা ॥ | 
ভনিতাঁ_ 
ব্যাসের ভাষিত হিজ কবিচন্দ্রভনে । 
উথলিছে শোকনদী নহে নিবারণে ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ১ম সংখ্যা 


শেষ. 
ব্ৰজবাসী অত সব আর গোপীগণ। 
পশ্ড পক্ষী আদি করি করয়ে রোদন ॥ 
যমুনায় পড়ে আসি সেই অশ্রন্জল । 
তাহাতে যমুনা! অতি হয়াছে প্রবল ৷ 
এতেক বচন যদি উদ্ধব কহিল! । 
শুনিয়া গোপীর দুস্থ ভাবিতে লাগিলা 1 
শ্ররুষ্মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে। 
উদ্ধব্সম্বাদ কথা হৈল সমাধানে ॥ 
ইতি .উদ্ধবসস্বা সমাপ্ত ॥ এ পুস্তক 
শ্রীগুরদাস খাএর সাঃ বিষ্ণুপুর নিজ সহর 


পটরাপাড়া। সন ১২৫২ সাল তারিখ ১৮ 
চোত £ 


পেশি 


৪০৯। কলন্কভঞ্জন। 

রচয়িতা দ্বিজ ক্বিচন্ত্র। পত্র ১-১০, 
সম্পূর্ণ। দোভাজ-কর! তুলোট কাগজ । প্রতি 
পৃষ্ঠা ৯ পঙক্তি লেখা, উত্তম হম্তাক্ষর। 
পরিমাণ ১৩০৮৪ ইঞ্চি। লিঁপিকাল 
প্রভৃতি নাই। 

আলোচ্য পুথির ১ হইতে ৫ পত্রের ২য় 
পৃষ্ঠার অর্ধাংশ পর্য্যন্ত ৪০৩ সংখ্যক “রাধিকা: 
মঙ্গল’ পুথিতে বনিত বিষয়ের সহিত অভিন্ন। 
তাহার পর হইতে “কলঙ্কভপ্ন’ আরম্ভ 
হইয়াছে। কলঙ্কভপ্রনের আরম্ভ এই 

রাধিকামঙ্গল গীত করহ শ্রবণ। 

রাধার কলঙ্ক কৃষ্ণ করিবেন ভঞ্জন | 

বৃখভাহস্তা বাই বিরল মন্দিরে । 


১, 


কেহে! পাছে শুনে বল্যা কান্দে ধীরে ধীরে। সর 


কান্দিয়া ঝান্দিয়া বলে জে-করিলে শ্যাম। 
তোমার লাগিয়া হইল কলঙ্ষিনী নাম ॥ 
কলঙ্কিনী নাম হইল তার নাঞি দায়। 
হেন অপষশ জেন যুগে যুগে গায়! 
তোমার কলঙ্ক মোর অঙ্গে অভরণ। 
ভাগ্য কর্যু। পুণ্যতীর্থ কর্যাছি ভ্রমণ ! 


V 


1 


৬১ বর্ষ] 


নিতা : 
বাধারুষ্পাদপদ্ম করিযা স্মরণ। 
দ্বিজ কবিচন্ত্র গান ব্যাসের বর্ণন ॥ 
শেষ, _ 
আমি বৈদ্যমু্্তি হল্যাঙ নারিলে চিন্তে । 
সহ বারা কৈলাঙ তোমার কলঙ্ক ঘুচাতে॥ 
এত বলি রাধিকাবে করিল বিদায় । 
7৮ 


HE ET ET 
পূর্ণ কব্যা হরি বল পাপ দূরে যায ॥ 
ইতি কলঙ্কভ্ন সমাপ্ত । এ পুস্তক শী 


পুথিখানি বোধ হয়, বিক্রযার্থ লিখিত 
হইয়া থাকিবে। যিনি কিনিবেন, পুথির 
শেষে তাহার নাম পরে লিখিয়া দেওয়া হইবে, 
এই অভিপ্রাষে ‘এ পুস্তক শী’ এই পর্্স্তই 
লিখিয়া রাখ! হইয়াছিল । যে কারণেই হউক, 
পরে তাহা আর লিখিত হয় নাই । 
৪১০। কলক্কণগ্ন। 

রচষিতা-_দ্বিজ কবিচন্ত্র। পত্র ১-১১, 
সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠায় 
৮-৯ পঙ্ক্তি লেখা । কষেক পত্রের দক্ষিণাংশ 
গলিত। পরিমাণ ১৩১৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২৩৭ সাল । 

আলোচ্য পুধিখানি ৪০৯ সংখ্যক পুধির 
সহিত অভিন্ন । অবশ্য কিছু কিছু পাঠভেদ 
ও বর্ণনায় পার্থক্য আছে, ইহ! বলাই বাহুল্য । 
শেষ. 

এত শুনি সভাকার আনন্দিত মন। 
আপনার ঘরে সভে করিল! গমন | 

শুন শুন পরিক্ষিত অপূর্ব কথন। 

রাধার করিল ক কলম্বতগ্রন ॥ 

৭ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির ব্বিরণ ৪৯ 


রাধার মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে গাঁয়। 
হরি হরি বল সভে পালা হইল সায় 
ইতি কলঙ্কভঞ্থন সমাপ্ত ॥ লিখিত” 
শ্রীবামলোচন কু মহাসঅ | সা” নিজ- 
গ্রাম॥ পুষ্টক শ্রীহ্দন পদার লাং 
বিরসিংহপুর ॥ ইতি সন ১২৩৭ সাল! ১৪ 
ভাব্র তিথি একাদসি ॥ 


৪১১। দ্রীপদ্দীর বন্ত্রহরণ। 

রচয়িতা ঘি কবিচন্দ্র। পত্র ১-৮, 
অসপ্পূর্ণ। কীটদষ্ট তৃলোট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পড্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা ৷ 
হস্তাক্ষর কর্দ্ধ্য, স্থতরাং দুষ্পাঠ্য । পরিমাণ 
2১২৪০ ইঞ্চি । শেষ অংশ অসম্পূর্ণ বলিয়া 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 
আর্ত 
নিরিকরারহরলারুরা। 


একদিন দুৰ্য্যোধন শকুনি লইযা। 

কি যুক্তি করিল রাজ] বিরলে বসিষা ॥ 
কি বুদ্ধি করি মামা বল না উপায় । 
পাণ্ডবের কথা আরু সহনে না জাষ ॥ 
ধন অর্থ পাণ্ডব হইল বাছবল। 

এক লক্ষ রাজা জার থাকে ছত্রতল | 
ভনিতা-_ 

চল দেখি পঞ্চ ভাই জাব সেইখানে ৷ 
ল্লৌকার্থ সঙ্গীত দ্বিজ কবিচন্ত্র ভনে ॥ 
শেষ, 

এইবূপে গোবিন্দের দয়া হইল তায়। 
জত বস্ত্র টানে দুঃশা ততই ব্যারায় ॥ 
ভ্রৌপদীর সতীত্ব কথা কহনে না জায়। 
জত টানে তত বস্তু বাহির হইয়! যায় ॥ 
কুরুগণ বলে ধন্য২ গো দ্রৌপদ্দি। 
নিধি! 


৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


৪১২। শিবায়ন--মৎস্তুধর! পাল! । 

রচয়িতা--দ্বিজ শঙ্কর কবিচন্দ্র |, পত্র ১- 
২৯ সম্পূর্ণ। তুলোট কাঁগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ ক্তি লেখা । শেষ 
দুই পত্রের খানিক অংশ নাই। পরিমাণ 
১৩/০৯৪।* ইঞ্চি । লিপিকাল ১২৩৭ সাল। ' 

ছয় মাস হইল, কৈলাস ত্যাগ করিয়া, 
ভাঁগিনেয় ভীমের সহিত শিব চাষবাস 
করিতেছেন। এদিকে চণ্ডিকা, এক দিন 
স্বপ্নে শিব€ক দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন এবং 
পদ্মার পরামর্শক্রমে বাগ্দিনীবেশ ধারণ 
করিয়া, মৎস্ত ধরার ছলে শিবের ধান্তাক্ষেত্রে 
গমনপূর্বক নানা কলাকৌশলে তাঁহাকে 
ভূলাইয়া কৈলাসে ফিরাইয়া আনিলেন, 
ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়। পুখির কয়েকটি 
ভনিতায় 'লিপিকর ভ্রমক্রমে শ্রীকবি শঙ্কর” 
স্থলে শ্রীকবিকঙ্কণ লিখিয়া ফেলিয়াছেন 
মনে হয়। | 
যা ৮৭ শীশীকৃষ্ণ। 
শিবচরিত্র মছ ধর! পাল! লিখ্যতে ॥ ' 
একদিন ভবানীর উপজিল রঙ্গ । ' 
বসিএ পদ্মার সঙ্গে রসের প্রসঙ্গ ॥ 

মন দিয়া শুন দাসি কহি গো! তোমাতে । 
ইহার উত্তর তুমি দিবে ভাল মতে ॥ 
' পুত্র কোলে করি নিত্রা জাই নানা রজে। 
স্বপ্ন দেখিল আজি প্রভু মোর সঙ্গে! 

ছয় মান ছাড়িএ গেছেন পশুপতি। 
ত্বপনে তাহার সঙ্গে হএছিল রতি ॥ , 


সহাস্য বদনে হাসি পদ্মা কহে তবে ॥ 
ইহার উত্তর কথা দিতে পারি আমি। 
আমার বচন মাতা যদি রাখ তুমি ॥ 
দণ্ড চারি মত মাত! হও বাগদিনি। 
কালি ঘরে বগি তুমি পাবে শূলপাণি ॥ 


[ ১ম সংখ্যা 


আঞ্জি ইচ্ছা করি হও বাগদিনিবেশ । 
নিশ্চয় কহিল মাতা পাবে ব্যোমকেশ ॥ 
ধান্ততূমে মছ“গিয়া ধর নারায়ণি।, 
কূপ দেখি মুরছিত হবে শূলপাণি ॥ 
ভনিতা-_- 
১। শিবের চরণ আগে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে 
" জারে রুপ কৈল শুলপাঁণি। 
২। শ্রীকবি শঙ্কর গায় হরপদ আশে । 
জারে কপ! কৈলে প্রভু আসি'যোগিবেশে ॥ 
৩। স্থকবি শঙ্কর গাঁন ভাবি ত্রিলোচন্‌। 
হরি হরি বল পাপ হোকু বিমোচন ॥ 


'৪। বাগদিনীর কথ! শুনি প্রভু দিল সায়। 


হরপদ্ আশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ॥ 
সাক্ষাতে হইল! মাতা বাগদিনীবেশ। 
সই সই বলি প্রভু হাসে ব্যোমকেশ ॥ 
বিরলে শিবের সঙ্গে বঞ্চিলেন নিশা। 
দেখিতে ২ মৃত্তি হইল! স্থবেশা ॥ 
শ্রতিমূলে পিঠে দোলে ছুই কানে সোনা। 
কপালে সিন্দুর সাজে নাকে নাকচনা ॥ 
বাগধিনীবেশ করি উভ করি খোপা । 
ফুলমালা! তাথে শোভে স্বর্ণের ঝখপ] ॥ 
কান্ধেতে ঘুনসিজাল ইসাদের বাড়ি। 
পরিপাটি কান্ধে সাজে মছে'র চুপুড়ি। 
ঠমক করি দবাগ্ডাইল শিব পড়ে ভোলে। 
সই সই বলি প্রভূ করিলেন কোলে ॥ 


টিচার রাজা 
মছর্ধরা পাল! সায় কবিচন্দ্রে ভাষে | - 
ইতি সন ১২ সও ৩৭ সাল বি তেরিখ ৬ 





৬১ বর্ষ ] 


৪১৩। পাঁরিজাঁতহরণ। 

রচয়িতা--দ্বিজ্জ কবিচন্দ্র। পত্র ৩-৫, 
অসম্পূর্ণ। দোভীজ-করা তুলোট কাগজ! 
এক এক পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৫ পঙ ক্তি লেখা। 
পরিমাণ ১৩১৯৪ ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। 
শেষ পৃষ্ঠায় পারিজাতহরণ সমাপ্ত হইয়া 
স্থদাম! উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। 

সত্যভামার মানভঞ্জন করাব জন্য ইন্দ্রের 
সহিত যুদ্ধ করি! কৃষ্ণের পারিজাত পুল্পবৃক্ষ 
আনয়ন পুথির বর্ণনীয় বিষষ। 
তৃতীয় পত্রের আরম্ভ-_ 

বাসনা আমার পূর্ণ হৈল এত দিনে ॥ 

এত বলি চলে মুনি নাচিতে ২। 

উপনীত হৈল গিয়া মৈনাক পর্বতে ৷ 

রুক্সিণীর সহিত পাশ! খেলে নারায়ণে। 

হেন কালে নারদ গেলেন সেইখানে ॥ 

ধর ধর পারিজাঁত ধর নারায়ণ। 

পাইলাঙ এই পুষ্প ইন্দ্রের ভুবন ॥ 

আনন্দ হইল প্রভু দেব যছুরাষ। 

সেই মালা দিল হরি রুক্মিণীর গলায় ॥ 
ভনিতা_ 

উপনীত হুইলা প্ৰভু দ্বারা ভুবনে । 

ভাগব্তামৃত ছিজ কবিচন্দ্রে ভনে ! 
শেষ” 

এইরূপে সত্যভামা নানা বেশ করে। 

সোনার চিরুনি দিয়া আঁচড়ে কুস্তলে ॥ 
' -** দেখিয়া সতী লজ্জীস্ত হইল। 

পৃথুবুকী সত্যভামা লক্ষ্মীসম হল | 

জার তরে পারিজীত দিলেন যদুরায়। 

ধন্য২ সত্যভামা বলি গো তোমা ॥ 

এইরূপে ধন্য২ সর্বলোকে কয়। 

শুন বে ভগত ভাই সম্পন্ন হৃদয় ! 

পারিজাতহরণ কথা! শুনে জেই জনে। 

এত দুরে সমু হইল পারিজাত হ্রণে ॥ 


~ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫১ 


এত দূরে পারিজাত পুষ্পক সমাপ্ত । জথা দিষ্ট 
তথা লিখিতং ইত্যাদি। 
৪১৪! অঙ্গদের রায়বার। 

রচয়িতা-_কবিচন্দ্র। পত্র ২-১৩, অসম্পূর্ণ । 
তুলোট কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙক্তি 
লেখা । পরিমাণ ১২০০১৫৪ ইঞ্চি। দ্বিতীয় 
পত্রের কতক অংশ নাই। লিপিকাল 
১২৪০ সাল! 

বালিব পুত্র অঙ্গদ রামচন্দ্রের দূতরপে 
রাবণের সভায় উপস্থিত, হুইয়| রাবণকে 
ভৎপনাপূর্ববক তাহাব রাজমুকুট কাঢ়িয়া 
লইয়! আসে, ইহাই পুথির বর্ণনীয় বিষয়। 
দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ 

এবার কি বলে রাবণ তাহা এসো জান্তা ! 
সে জানকীর ভাব বুঝি বীর হহ্ুমস্ত। 

জেন সর্পমাঝে দর্প করি উঠিলা অনন্ত ॥ 
কোন অর্থে মহাশয এত ভাবিছ মনে । 
আজ্ঞা কব গালি দিয়া আমি গা রাবণে | 
হেন বেল! জান্ুবান্‌ জোড়হস্তে কয়। 
গোসাঞি পুহ্থ২ হ্ুমান্কে জাব! উচিত নয় ॥ 
শেষ 

প্ররাম বলেন বাছা বালির কুমার। 
ভুবমে এ সব কীন্তি রহিল তোমার ॥ 
শ্রদ্ধা করি ইহা শুনে জেই জন। 

সেই মোর প্রিয় বটে লক্ষ্মণ সমান ॥ 

আদর করিয়া জে বা স্তনে রায়বার। 
শক্রক্ষয় পরাজয় হইব তাহার ॥ 

রসিক জনার হয পরম আনন্দ। 

রাষবার রচিলা ইহা আপুনি কবিচন্দ্র ॥ 
জথা দিষ্টং[ ইত্যাদি ]। লিখিতং শ্ৰীপিতা্বর 
দাঁষ॥ বাবাজি সাং ছান্দাব॥ পাঁটক 
শ্রীধর্শদাস দত্ত ॥ সাং কোদালিয়া ॥ সন 
১২৪০ সাল তারিখ ১২ বৈশাখ তিথি 


৫২ | সাহিত্য-পরিষৎ-পৃত্রিকা ['১ম সংখ্যা 
চোতুদসি বার দোমবার। য়েই পুস্তক ৪১৬। প্রহনাদ্চরিত্র। 
লিখিলাম সাং কোদালিয়ার, শ্রীবিনন্দদাস ' রচয়িতা_দ্বিজ্জ কবিচন্দ্র। পত্র ১, ৭- 
বাবাজীর বাটীতে পশ্চিমদ্বারি মেকাতে বসিয়া ১৪, অসম্পূর্ণ । তুলোট কাগজ। এক এক 
উত্তর মুখেতে বসিয়া লিখিলাম ইতি। পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙক্তি লেখা। পত্র ছিন্ন ও 
৪১৫। অজবের বায়বার। কীটদ্ট। অনেক স্থলে অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে, 
রচয়িতা--কবিচন্্র। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ। পড়া যায় না। পরিমাণ ১৩৯৪!" ইঞ্চি 
তুলোট .কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি শেষ খণ্ডিত বলিয়! লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। 


আরভ-_ 
লেখা । পরিমাণ ১৩১৪৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ৭ প্রীনীহরি। 
CL I অথ প্রহলাদচরিত্র লিখ্যতে ৷ 
৪ ৭ প্রীবীকৃষ্ণ ॥ | হিরণ্যকশিপু হইল কশ্যপকুমার। 
অথ অঙ্কের রায়বার নিখ্যতে | তারি পুঁজ হইল তয় পরম ভূন! 
বন্দ গেল সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার। রূপের তুলনা নাহি গুণে অনুপাম ॥ 
বানরে বেড়িল গিয়! লঙ্কার দুয়ার ! প্রহলাদ অনুত্বাদ তাঁর থুঁইল এই নাম ॥ 
হি কেনে সা হাহ 
|| 
নাগরপার বন্য! ভাব বড় ছিল অচুনি। “দি বালক হল কপার ॥ 
সে বোল ফুরাল্য এখন কি বলে তা শুনি ॥ পঞ্চম বৎসরের শিশু হইল চারি জন। 
সথগ্রীব বলেন গোসাঞি বিন দুই তিন আর । ডাক দিয়া যপ্ডামার্কে বলিছে রাজন! 
শ্রীরাম বলেন মিতা এবার জাবেক কন জন । | 
স্থগ্রীব বলেন গোসাঞ্ডি তাই ভাবিছি মনে ! মুনিস্থানে সব কথা কহিল রাজন ॥ 
শেষ মোর চারি পুত্রে বিদ্যা করাহ পঠন। 
বিভীষণ বলে গোসাঞি শ্রন রঘুমণি। এতবনি চারি পুত্র কৈল সমর্পণ ॥ 
বাজার মকুট বটে ইহা! আমি জানি | ভনিতা__ 
আনন্দের অবধি নাঞি ঠাকুর রঘুমণি। ১। প্রসাদ রহেন হোথা আনলের কোলে । 
পদ্মহাত তুলি দিলেন অঙ্দের মাথে | ভাগব্তামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে 
শ্রীরাম বলেন বাছা বালের কুমার । ২। দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় প্রসাদ মরিবার নয় 
তূবনে এ কীণ্তি রহিল তোমার ॥ কি করে অনলে। . 
শ্রদ্ধা করি ইহ! শুনে জেই জন। শেষ _ 
সেই প্রিয় বটে লক্ষ্মণ যেমন ॥ ভূমেতে ফেলিল জবে পর্বত হইতে। 
রসিক জনার হয় পরম অনন্দ। ধরিয়া তুলি আমি তোর ছুই হাতে ॥ 
রায়বার আপনি রচিল! ককিচ্্র। আগ্নমধ্যে তোরে আমি ছিলাম কোলে করি। 
ইতি অঙ্গনের রাঁয়বার সমাপ্ত ॥ ইতি সন বৈকুণ্ঠ তেজিয়া আমি তোমার সঙ্গে ফিরি ॥ 
১২৪১ সাল তাং ২১ “চইব্রি ২. তোর বাপ তোর সঙ্গে করিলেক কক্ষা। 
শ্রীভারাচান্দ গরাঞি লিখকে দোষ নান্ডি জল স্থল সঙ্কটে করিলাম আমি রক্ষা ॥ 
বেলা আন্দাজি এক পহবের সমএ সমাপ্ত এত শুনি প্রহলাদ প্রভুরে স্ততি করে। 


দ্বিজ কবিচর্্দে গান মধুর স্বরে 
পপ 


{ 


'বহ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


একযষ্টিতম বাঁধিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ 


আমাদের বার্ষিক মিলন-সভা সদ্য শোকের দ্বারা মান হইষাঁছে। আমর! পরিষদের 
পবম হ্ুহ্বদ, দেশকমী ও সাহিত্যবন্ধু সুরেশচন্দ্র মজুমদীরকে অকস্মাৎ হাঁরাইযাছি। তিমি 
একদিন আমাদেব কার্ধনির্বাহক সমিতির সভ্য ছিলেন বলিয়াই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
প্রসাববিধানে আজীবন যত্ববান্‌ ছিলেন বলিক্াই আমাদের ম্মরণীয়। বাংলা লাইনো ও 
টাইপ-বাইটার যন্ত্রকে ব্যবহারোপযোগী কবিষ! ব্যাপক প্রচার করিবার গৌরব তাঁহার। 
ইহাব দ্বারা তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্রুত উন্নতি সাধনে সহায়ক হইযাছেন। 
তত্প্রবর্তিত সংবাদপত্রপমূহে বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদিগকে বিশিষ্ট স্থান দিষ! তিনিই 
প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত করিয়াছেন। মধ্যবিত্ত দরিদ্র জাতিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি 
কর্তব্যপালনে আহ্বান করিয়াও তিনি ধন্য কবিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে কত দুঃস্থ ও দবিদ্র 
সাহিত্যিককে যে তিনি বিপদে আপদে সাহাঁধ্য কবিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার 
বিয়োগে বাংলা-সাহিত্য একজন একনিষ্ঠ সহাঁষককে হারাইল। আমরা সর্বাগ্রে তাঁহার 
স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি । 

এই ১৩৬১ বন্দাবকে বঙ্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে সদ্ধিক্ষণ বলিতে পাবি। কারণ, 
এই বৎসরে সর্বপ্রকারে পুরাতনের সংস্কার সাধিত না হইলে পরিষদের বিপদ্‌ অনিবা্ধ। 
পরিষদ্‌-মন্দিরের কথাই প্রথম আলোচ্য । 

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ শ্রাবণ, ১৮৯৩ সনের ২৩ জুলাই বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি বিনয়কৃষ্ণ দেব, সহ-সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও এল. লিওটার্ড, 
সম্পাদক ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী । স্থান__বিনষরুষ্ণ দেবের ২1২ রাজা নবকৃষ্ণ স্্রীট ভবন। 
মুখপত্র ছিল ‘দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটাবেচার” প্রধানত ইংরেজী ভাষায়, বাংলা- 
ভাষাও সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কার্যবিবরণী লিখিত হইত ইংরেজীতে । উদ্দেশ্য 
ছিল--ইংবেজী-সাহিত্যের ও 'সংস্কত-সাহিত্যেব সাহায্যে বাংলা-সাহিত্যের উন্নতি ও 
বিস্তার সাধন। 

১৩০১ সালে ১৭ বৈশাখ উমেশচন্দ রন ET 
বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ? হয়। ১৩০৩ সালের ৫ জ্যেষ্ঠ অকাঁবান্ত “পরিষদ” হসন্ত “পরিষদ” 
হয়। বর্তমানে ইহ! “ৎ” অন্ত “পবিষৎ*। ১৩০১ বঙ্গাব্দে সভাপতি রমেশচন্দ্র চত্ত, 
সহ-সভাপতি নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক এল. লিওটার্ড ও দেবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় । মুখপত্র 'বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা,; পত্রিকা ও কার্ধ-বিবরণীর ভাষ! 
বাংলা। স্থান পূর্ববৎ ২২ রাজ! নবৃষ্ণ স্বীট রাজা বিনষরুষ্ণ দেবের ভবন। 

১৩০৩ সা্ুলর ভাদ্র মাসেব যাঝামাঝি পবিষৎ রাজা! বিনয়কৃষ্ণ দেবেরই ২৯ গ্রে গ্ীট 
ভবনে স্থানাস্তরিত হয । অধিবেশনাদি রাঁজাব ১:৬১ গ্রে স্ত্রীট ভবনে হইতে থাকে । 

১৩০৬ সালের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ সভ্যেরা, কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির আওতায় 
না'রাখিয়া পরিষকে সাধারণ প্রকাশ্থ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ জরুরি অধিবেশন 


ক 


৫৪ , ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . [১ম সংখ্যা 
আহ্বান করেন। ৩ ফাস্ভুন ১৩০৬, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০০১. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে 
অহুষ্টিত উক্ত সভায় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পরদিনই অর্থাৎ ৪ ফাল্তন, 
১৫ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার পরিষৎ স্বাধীনভাবে ১৩১ কর্মওয়ালিস দ্বীটের ভাড়াটিয়া 
বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কাধে করিয়া পরিযৎ্রন্থাগারের পুস্তক বহন 
করিয়াছিলেন! i 

সঙ্গে সঙ্গে নিজ গৃহনিরযাপের চেষ্টা আরম্ভ হয়। দানবীর মহারাজ মণীজ্চন্দ্র নন্দীর 
কর্ণগোচর হওয়া মাত্র জমির ব্যবস্থা হইয়া যায়; হালশিবাগান আপার সারকুলার রোডের 
উপর, যেখানে আমরা শহবেত হইয়াছি, সাত কাঠ! জমি ১৯০১ খ্রীষ্টাবের ২: আগস্ট 
আজ ১৯৫৪, ২১ আগস্টের ঠিক ভিগ্লান্ন বৎসর পূর্বে মহারাজ মণীন্দ্রন্জ পরিষদের পাঁচজন 
সভ্য- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; কুমার শরৎকুমার রায় (দীঘাপাতিয়! ), প্রম্থনাথ রায়চৌধুরী 
(সন্তোষ ), যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী (টাকি ) ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে স্যাসরক্ষক বা! ট্রাি করিয়া 
তাহাদের অন্থকূলে ন্যাসপত্র, রেজিস্টারি' করিয়া দেন। বহু সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তির 
সহৃদয়ৃতায় প্রায় সাতাশ হাজার টাকা চাদ] সংগৃহীত হয়। লালগোলার গ্রাতঃস্মরণীয় 
মহারাজ যোগীন্্নারায়ণ রও একাই ১০,০৫৮ টাকা দান করেন। সাত বৎসরের চেষ্টার 
পরে ১৩১৫ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষৎ নিজস্ব ভবনে স্থানাস্তরিত হয়, গৃহ-প্রবেশের 
উৎসব হয ২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৫) ৬ ডিসেম্বর ১৯০৮ রূবিবার। উৎসব-সভায় রবীন্দ্রনাথ 
বলেন, “সাহিত্য-পরিষদ্‌কেও তাহার বাহ্‌ শরীর পূর্ণ করিতে বিলম্ব সাধিতে হইয়াছে। 
অনেক দিন ধরিয়! নিজের প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়া দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আকাঙ্ষার 
মধ্যে স্থানলাভ করিন্না তবে তাহার এই স্থুলদেহটি আজ প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।* 

মূল পরিষৎভবনের এই স্থুলদেহপ্রাপ্তি ঠিক পঁ়তান্লিশ বৎসর নয় মাস পূর্বে 
ঘটিয়াছিল। রমেশ-ভবন পরবর্তা সংযোজন, তাই ততখাঁনি কালজীর্ণ হয় নাই যতখানি 
জীর্নতা মৃলদেহের ঘটয়াছে। ইহ! গুরুতর আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ ঘটাইয়াছে। 
এপ্রিনীয়ারগণ পরীক্ষান্তে মন্তব্য করিয়াছেন, অচিরাঁৎ পূর্ণ সংস্কার' না করিলে মন্দির আর 
খাড়া রাখা যাইবে না। তাঁহারা প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার এক ফর্দ দাখিল করিষাছেন। 
বর্তমানকালে কোনও এক বা! একাধিক ব্যক্তি অথবা! জনসাধারণের সম্মিলিত বদান্যতায় 
এই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ দুন্ুহ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে সকল 
সমস্তার সমাধান করিয়া! এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
আমাদের প্রার্থনা বিবেচনা করিতেছেন। ৪ 

মন্দিরের পরেই পাঠ"গার, পুথিশালা, চিত্রশীলা ও যাদুঘর । বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি 
এইগুলিতে আছে। মূল পরিযৎ-মন্দিরের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সৃহিভ এগুলিরও অস্তিত্ব 7 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের গ্রন্থাগার বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পৃথিবীর - 
শ্রেষ্ঠতম পাঠাগার ; হরপ্রনাদ শাস্ত্রী, রামেন্দসুন্দর ভ্রিবেদী, ব্যোমকেশ মুত্তফী, বসম্তরপ্রন বা 
বিশ্বদ্নভ প্রভৃতি কর্মীদের নহায়তাঁষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচিত্রভাবে এই গ্রস্থাগার পুষ্ট হইয়াছে; 
বন্ধ মুল্যবান দুর্লভ গ্রন্থ এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষৎ বহু কট ইহার রক্ষণাবেক্ষণ 


৬১ বর্ষ] একবষ্টিতম বাধিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ, ৫৫ 


করিয়া আসিতেছেন) কিন্তু সম্পূর্ণ সংগ্রহ সকলের ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুনিবার জন্য 
বিজ্ঞানসম্মত পুস্তকতানিক! একান্ত অর্থাভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব হয় নাই। ফলে জানের 
উপকরণের দিক দ্বিয়া বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন হওয়া সত্বেও সাধারণ পাঠক ও গবেষকদের 
ক্ষুধার চাহিদা! পরিষৎ মিটাইতে পারিতেছেন না। সংগ্রহের একটা আংশিক তালিকা 


"_ এলোমেলোভাবে ছাপা হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্তমান যুগ-প্রয়োজনের পক্ষে তাহা অচল।- 


বিশেষজ্ঞদের দ্বারা আমর! সুষ্ঠু তাঁণিকা' প্রণয়ন ব্যয়ের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছি-_-াহাদের কপার উপর .মন্দির-সংস্কারের মত এই 
তালিকা-সঙ্কলনের কাজও নির্ভর করিতেছে । 

আমাদের পুখিশালায় বহু মূল্যবান পুথি আছে; বাংলা-ভাষাসাহিত্যের ইতিহাসে 
যুগাস্তকারী কয়েকটি পুথর আমরা অধিকারী ; এতকাল প্রাণপণে এগুলি রক্ষা করিয়া আসিয়া 
আজ জীর্ণ মন্দিরের তলায় দীড়াইয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, দৈব বা ববাজ-অন্থগ্রহ 
ব্যতীত এগুলি রক্ষা করা বুঝি আর সম্ভব হইবে না । পুখিগুলিরও সুষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তালিকা 
প্রয়োজন। 

পৃথিবীর প্রত্রততববিশেষজ্ঞেরা বলিষাছেন, পরিষদের যাদুঘর ও চিত্রশালায় এমন কতকগুলি 
মৃতি মন্ত্র ও চিত্র আছে যাহা বহুমূল্য এবং যাহা পৃথিবীর অন্ত কুত্রাপি নাই। অথচ উপযুক্ত 
স্থান ও আধারের অভাবে আমরা সেগুলি গবেষকদের কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। 
তালিকা-প্রণয়ন ও প্রকাশ এই বিভাগেও অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। 

মন্দির-সংস্কারের কাজ আগে করিয়া যথাযোগ্যভাবে সাজাইয়া আমাদের সংগ্রহগুলির 
সুষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাঁলিক। সাধারণ প্রকাশ করিতে পারিলে পরিষৎ দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি 
বিষয়ক ক্রমোন্নতিতে পূর্বাপেক্ষা আরও অনেক বেশি সাহায্য করিতে পারিবেন, এবং পরিষদের 
সহিত জনসাধারণের যৌগাযোগ সহজ ও প্রাণবন্ত হইতে পারিবে। পরিষৎ তাঁহার একষটি 
বৎসরের জীবনে তাহাই একান্তভাবে প্রার্থনা! করিয়া! আদিতেছেন। * 

পরিষদের এই কামনা অংশত এই বৎ্সরেই পূর্ণ হইয়াছে । এই বৎসরে বহু তরুণ ও 
কৃতী সাহিত্যিক পরিষদের সেবা করিবার জন্ত একযোগে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। আমার 
বিশ্বাস, তাঁহার! সক্ষম সহযোগিতার দ্বারা পরিষদে নৃতন গ্রাণসঞ্চার করিবেন। জীর্ণ মন্দিরের 
সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের পুরাতন জীবনে নৃতনের স্পর্শ লাগিয়! আবার নৃতন করিয়া ইহা 
ফলেফুলে স্থশোভিত হুইয়া উঠিবে। 

পরিষদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি একান্ত আশাবাদী । পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যস্ত 
সন্ৃদয়তার সহিত আমাদের আবেদন বিবেচনা করিতেছেন। যদি আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে 
আশানুরূপ ফললাভ নাও ঘটে, বাংল! দেশের মানুষ আজ দরিদ্র ও দুর্বল হইলেও এই জাতীয় 
মহৎ সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাহারাই তৎপর হুইয়া উঠিবেন। কয়েকজনের পক্ষে যে ভার 
একান্ত ছূর্বহ, সকলের সহযোগিতায় তাহাই অনায়াসবহ হইয়া উঠিবে। ' 

এই অবকাশে আমি আমার একাস্ত সহায়ক কর্তব্যনিষ্ঠ সহকর্মীদের ও পরিষদের 
সকল সত্যের প্রতি আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। 

. পঁরিবৎ-মন্দির ভ্রীসজনীকান্ত দাস 
৪ তীর ১৩৬১ ॥ ২১ আইস ১৯৫৪ সভাপতি 


পরিষং-নংবাদ 
গ্রন্থাগার 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিমযে নিয্নলিখিত সাময়িক পত্রিকাগুলি পাওয়া গিয়াছল। 

১। দৈনিক- (১) আনন্দবাজার পত্রিকা (২) যুগান্তর, (৩) দৈনিক বস্থমতী, 
(৪) Amritabazar Patrika, (৫) Hindusthan Standard. 

২। সাপ্তাহিক_(১) ত্রিপুরা, (২) দেশ, (৩) এশিয়া, (৪) বর্ধমান, 
(৫) বূপাঞ্চলি, (৬) স্বাস্তিকা, (৭) হিন্দু, ৮) হিমাত্রী, (৯) হরিজন, ( ১০ ) Indian 
Messenger, (১১) Navaevidhan, 

৩। মাসিক-(১) অঙ্কুশ, (২) অর্চনা, (৩) উজ্জল ভারত, (৪) গোৌড়ীষ 
পত্রিকা, (৫) জনশিক্ষা, (৬) উত্তবা, (৭) আর্থিক প্রসঙ্গ, (৮) উষা, (৯) মহিলা, 
(১০) মহিলামহল, (১১) মন্দিরা, (১২) শ্রীরামকৃষ্ণ, (১৩) বঙ্গতী, (১৪) শিক্ষা, 
(১৫) বাংলার-শিক্ষক, ( ১৬ ) বন্থদ্ববা ( ১৭ ) মুখপত্র, (১৮) কথা-সাহিত্য, (১৯) যষ্টিমধুঃ 
(২০) স্বাস্থত্রী, (২১ ) সংগঠন, (২২) সুদৰ্শন, (২৩) মধ্যবিত্ত, (২৪) সংহতি, (২৫) 
প্রবাঁপী, (২৬) ভারতবর্ষ, (২৭ ) মাসিক বন্থমতী, (২৮) শনিবারের চিঠি, (২৯) হানিম্যান, 


(৩০) Calcutta Review, (৩১) Modern Review. 
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(১) শ্রীকানিগ্রসাদ ঘোষ--কারপাপে ?, (২) শ্রীমতুলানন্দ রায়_পাপ্ুপত, যাদুকর, 
কষণকুমারী; গদাধর, মান্য হলেও দেবতা বলি, (৩) শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়_:]1)9 new moon 
Light, (৪) শ্রীন্্ধীভৃষন ভট্টাচাৰ্য্য--ভারতের জাতিপরিচয়, (৫) কর্ম্মনচিব বিশ্বভারতী-- 
স্বরবিতান ২৭শ ও ২৮শ খণ্ড, (৬) শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্রাচাধ্য-_করে দেখ, ১ম খণ্ড, 
(৭) শ্ৰীযদুনাথ সরকার_Bengal ৪7৪৪, (৮) শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়_Benoy 
Kumar Sarkar, বন্দে মাতবম্‌ ও যুবক বাঙ্গালা, (৯) শ্রীত্রিপুবাশঙ্কর সেন--বাংলার বিস্বত \ 
কবি, (১০ ) শ্রীকুমারেশ ঘোঁষ__লাভের ব্যবসা, ১ম খণ্ড, ফ্যাশন ট্রেনিং স্থল, ফাকিস্থান, 
কটাক্ষ, (১১) শ্রীনির্মলকুমার বস্থ_My days with Gandhi, (১২) কর্শ্মস্চিব 
বিশ্বভারতী- কাহিনী, (১৩) শ্রীচারুকুষ্ণ দর্শনাচার্য্য--শরমদ্ভগবদ্‌ গীতা, ১ম খণ্ড, (১৪) 
শ্রীষোগেশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়_স্থৃতির প্রলেপ, (১৫) শ্রীসত্যচরণ ঘোষ--জন্মাস্তর, ( ১৬) 1 
শ্রীহরিপদ্র কেরাণি-_শা-জাহান, (১৭) শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র-_বাংলাব সঙ্গীত, (১৮) স্বামী 
অসীমানন্দ সর্বতী-_পদচিহৃ, সরল চণ্ডী, গ্রাম সংগঠন, অ-নামা, বাশবী, সরল গীতা, পথিকের 
গান, (১৯) কর্শনচিব বিশ্বভারতী--ভাবতেব ভাষা ও ভাষা সমস্যা, তপতী, নৌকাডুবি, 
বাংলা সাহিত্যের কথা, অচলায়তন, গোরা, ডাকঘর, প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি, 


b 
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নেহেরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, রবীন্র-জীবনী-_শয় খণ্ড, বসস্ত, বৈকাঁলী, প্রবদ্ধসংগ্রহ, 
Twenty Portraits, Ohitralipi, vol. IL, Santiniketan 1901-51, (২০) আবু 
করিম সাহিত্যবিশীরদ্__গোঁড়ীয় ব্যাকরণ ( অসম্পূর্ণ), হিতোপদেশ (অসম্পূর্ণ), (২১) 
শ্রীহধীরকুমাব মিত্র-_-ভারত ও বাংলা-১ম খণ্ড, (২২) শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন-__বরেন্দ্রী কাহিনী, 
শ্রীকফ্ণতত্ব, (২৩) শ্রীমনীশ দাশগুপ্ত কৃষিবিজ্ঞান-২য় খণ্ড, (২৪) শ্রীশরৎকুমার মিত্র 
বিদ্যাপতির পদাবলী, (২৫) প্রাচী প্রকাশন- পরাভূত দেবতা, (২৬) কর্মসচিব বিশ্বভারতী 
কুইনিন, (২৭) শ্রীঅপূর্ববরুষ্ণ ভট্রাচার্ধ্য__দীপাষন, (২৮) শ্রীমনোনীত সেন- খর্-বিজ্ঞান- 
১ম খণ্ড, (২৯) শ্রীজ্ঞানেন্রনাথ চৌধুরী--ভূতের পাঁচালি, (৩০) কর্ম্মনচিব বিশ্বভারতী-_ 
ধম্মপদ পরিচয়, স্বরবিতান-৩২শ খণ্ড, (৩১) শ্রীমানিকলাল মুখোপাধ্যায়__ভারতের ধূলি, 
(৩২) শ্রীকনকেন্ত্রনীথ দত্ত_বেদাস্ত পরিচয়, উপনিষদ (জড় ও জীবতত্ব), কর্্মবাদ ও জন্মাস্তর, 
(৩৩) শ্রীবিনয়েন্্রনাথ মঞজুমদার-_নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার-১ম ও ২য় খণ্ড, 
মানব সমাজ (৩৪ ) শ্রীযোগেক্রনাথ গুপ্ত- বঙ্গের মহিলা! কবি, (৩৫) শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ_ 
শীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতের পরিশিষ্ট (৩৬) শ্রীধরণীধর চট্টোপাধ্যায়__জীবন খাতা, (৩৭) শ্রীহবোধ- 
চন্দ্র মজুমদাব--বসুধারা, (৩৮) শ্রীকল্যাণকুমার সেন_উপনিবেশ-৩য় খণ্ড, (৩৪) শ্রীললিতমোহন 
মুখোপাধ্যায্ব0n our prejudices 6.1, (৪০) শ্রীঅসিতকুমার হাঁলদার- মাঁনস-মুক্ুর, (৪১, 
প্রীশৈলেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য_-বঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক, (৪২) শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তাঁ_ম্তবকুহ্থমাঞ্জলি 
(৪৩) শ্রীকাম্ব কর_-তপনকুমার, (৪৪) শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়_ নতুন কবিতা, (৪৫) শ্রীরাজ- 
বাল! দেবী- জীগ্রসিদ্ধিমাতা৷ প্রসঙ্গ, (৪৬) মুহম্মদ শহীছুল্লাহ-_বাংলা সাহিত্যেৰ কথা-১ম খণ্ড 
(৪৭) শ্রীবি, কে, দত্তগুপ্ত_অতীতের ছবি, স্বামী বিরঙ্গানন্দ, শ্রীশ্রীসত্যনারাষণ পুজাপদ্ধতি, 
বিধবা বিবাহ, কুমারী কার্পেন্টারের জীবন চরিত, গঠনকর্ম-পন্থা, পদ্মাপুরাণ, [10:06 
Nightingale’s Indian Letters, Select Chapters on Mymensingh, (8৮) 
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র বিশাল অন্ধ, (৪৯) শ্রীকালীকিস্কর সেন গুধ_-ভাববপা (৫০) শ্রীইন্্রমোহন 
চন্রবস্তাঁ_সামবেদীয় সন্ধ্যামন্্, (৫১) কর্শসচিব বিশ্বভারতী-_বৈশেষিক দর্শন, (৫২) 
্রীতিদিবনাখ রায়-_কুট্রনীমতম্‌, (৫৩) শ্রীসতীশচন্দ্র রায়-_সর্বরধন্মসম্মেলনের বীজমন্স, ছেলেদের 
প্রার্থনা, গুরুগোবিন্দ সিংহের মহত্ব, শ্রীশ্রীহরি বাবা কাঁ দিব্যোপদেশ, The Bhagavad 
Gita and Modern Scholarship, (৫৪) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল--7988206 revolu- 
tion in Bengal, (৫৫) শ্রীহ্ধাকাস্ত দেঁঁরহস্তময় চোর, ( ৫৬ ) শ্রীজিতেন্দ্রন্দ্র মজুমদার 
Ethics of the Mabavarat, (৫৭ ) শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় _পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকফণ 
প্রসঙ্গ, (৫৮) শ্রীতারক মুখোপাধ্যায়-_রামপ্রসাদ, (৫৯) ্রীপূর্ণচন্দ মুখোপাধ্যায়_Rationalist 
annual 1989-40, Indian Art and Letters ( 12 copies ), Nepal, Gwalior, 
(৬০ ) শ্রীবিভা সরকার__এষণা, (৬১) শ্রীতিনকড়ি স্থব- সঙ্গীতানন্দ লহরী, স্থরাঁপানের ফল, 
কৃষিদংগ্রহ, (৬২) প্রীঅমলেন্দু গুপ্ত_রঘৃবংশ, খাতৃসংহার, মেঘদূত, গীতা, (৬৩) শ্রীকুমারেশ 
৮ 
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ঘোষ_চক্ষ, সালোষ; (৬৪) শীবগলাপ্রসার নায়েক_রানপত্র, (৬৫) জরীহন্দরানন্দ 
বিদ্ধাবিনোদ_গৌডীয়ার তিনঠাকুর, গৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য ৃ 


১৩৬০ বঙ্গাবে ক্রীত পুস্তকের তালিকা 

হাস্থবা, বনহংশী- শ্রীপ্রবোধ সান্যাল, শ্রীকান্ত ২য় পর্ব-_শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৌরাণীর 
বিল, কালোছায়া--১ম-৪র্ঘ ভাগ- শ্রানীহার গুপ্ত, দুইপক্ষ_প্রীপঞ্চানন ঘোষাল, অদ্ভূত হত্যা, 
হত্যাকারীর সন্ধানে_্রীরাধারমণ দাস, ভিটেকটিভ-_প্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বূপদর্শাঁর 
নক্শা__রূপদর্শী, আরিপরীক্ষা_জীআশাপূর্ণা৷ দেবী, র্ন-্রীমনোজ বন্থ, ইতিকথার পরের 
কথা শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদিশা, সর্য্যসারথি, শিলালিপি শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 
জজম-_-১ম-৩য় খণ্ড_-বনফুল, উত্তরায়ণ__বিভূতি মুখোপাধ্যায়, ছূর্গরহস্য-_্রীসরদিনদু 
বন্দ্যোপাধ্যাষ, আযালবার্ট হল__প্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, শিলাসন, আরোগ্যনিকেতন, বিচিত্র, 
আমার সাহিত্য জীবন- শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুরপালা প্রীরমেশচন্দ্র সেন, মহাজাতি 
সঙ্ঘ, অপরাজিতা, মণিলাল গ্রস্থাবলী ১ম-২য খণ্ড শ্রীমাণলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিকৃষ্ট গল্প, 
নিকষ্টতর গল্প- ্রীপ্রমথ বিশী, কালপেচার ছুকলম, কালপেঁচার নকশা, কলকাতা কালচাঁর-__ 
কালপেচা, কল্যাণ সঙ্ঘ, শেষ অধ্যায়, সরোজিনী- অমল! দেবী, ক্ষয়-_-১ম-২য় খণ্ড শ্রীশীতাংশু 
মৈত্র, কুলি- শ্রীনৃপেন্্রকুষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, রাতজাগা, ভারতম্_ শ্রীউপেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
মোগলপাঠান, জাহানআরা- ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাম পরমহৎস-_ব্রজেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকাস্ত দাস, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা জীশুভ ওহঠাকুরতা, সাহিত্য- 
সংগমে_ শ্ীবিনায়ক সান্তাল, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প_শ্রীজ্গদীশ ভট্টাচার্য্য, 
ভাছুড়ীমশায়-_কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতে উপেক্ষিতা রঞ্কন, যোগবিয়োগ, গ্রন্থাবনী-- 
শ্রীনশাপূর্ণা দেবী, আরোগ্য, গ্রস্থাবলী-_১ম-২য় খণ্ড ল্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গিনী, 
চেনামহল, গোধূলি জীনরেক্জনাথ মিত্র, মা, গরীবের . মেয়ে-শ্রীঅন্রূপা দেবী, নন্দিনী, 
হোঁমানল, অনাথ-আশ্রম_প্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পর্দিপিসীর বশ্মিবাক্স_ শ্রীলীলা 
মজুমদার, পাতালে এক খতু- জ্রীদীপক চৌধুরী, ত্রিধারা--হার্বার্ট এ ফিলত্রিক, অতুখৃহ-- 
প্রীস্থবোধ ঘোষ, চিতাবস্িমান- শ্রীফান্তণী মুখোপাধ্যায়, কটাভানারি-_শ্রীগুণময় মান্না, 
ময়ূরপজ্ষী নাও ্রীনীহাঁররপ্রন গুপ্ত, সাহেব বিবি গোলাম- শ্রীবিমল মিত্র, দিদি, অন্নপূর্ণা 
মন্দির নিরুপমা দেবী, চাক গ্রন্থাবলী, জগদীশ _ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, হরপ্রসাদ গ্রস্থাবলী, 
বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি__শ্রীফতীন্রমোহন ভট্টাচার্য্য, দিওয়ান-ই-হাফিজ-- 
নরেন্দ্র দেব, ইন্দুমতী ( রঘুবংশ ), আহরণী- কালিদাঁস রায়, শরৎসাহিত্য-সংগ্রহ- ২য় খণ্ড, 
বাংলা-চরিতগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য- শ্রগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস 
শ্রীকল্যাণী মন্িক, হর্ষচরিত- ভ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, ভাব ও ছন্দ- প্রীসজনীকাস্ত দাস, 
কবিকঙ্কণ চণ্ডী ১ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় প্রকাশিত, মন্ুসংহিতায় বিবাহ শ্রীমলকুমার 
বায়, ইতিহাসের নাটক- প্রীতৃপেজ্রমোহন সরকার, Memoirs of my life & times vol. 


চে 
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II—Bipin Chandra Pal. শ্ীশ্রীভক্তমাল গ্রস্থ-কুষ্দদাস বাবাজী, বাঙ্গাল! নাটক 
শ্ীহেমেন্প্রসাদ ঘোষ, পলাশীর যুদ্ধ_শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, জলাধারের অস্তরীক্ষ_ 
শীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস সাধনা-্রীপ্রবোধচন্্র সেন, প্রফুরচাকী 
শরীহেমন্তচাকী, রামচরিত- শ্রীরাধাগোবিনণ বসাক, চলার পথে-প্রীজরগদানন্দ বাজপেয়ী, কোন 
পথে? শ্রীযোগেশচন্্র রায়, পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র-নবীনচন্দ্র সেন, আধুনিকতা 
শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, সাবিত্রী, সতী, দেবাস্থর, অশোক, মীরকাশিম শ্রীমন্মথ রায়, হিমালয় 
অভিযান ও শেরপা! তেনজিং-্রীহবোধ ঘোষ ইত্যাদি, ধুস্তরী মায়া পরশুরাম, পীত্ীসদ্গুরু- 
সদ ১ম€৫ম খণ্ড -কুলদানন্দ : ব্রহ্মচারী, ছান্দোগ্য-উপনিষদ, মীমাংলাদর্শন--বসুমতীসং, 
আত্ম-চরিত (প্রসথ্চন্ত্র রায় ), Indian Struggle—Subhas Bose সঙ্গলচণ্ডীর গীত 
প্ৰীন্থধীভূষণ ভট্টাচাৰ্য্য, David Hare—?. 0. Mitr৪, বিংশশতকের বাঙ্গাল! সাহিত্য 
শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্ষিম-সাহিত্যের ভূমিকা, কবি প্রীরামক্_গ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 
অবধূত ও ষোগিসঙ্গ_ শ্রপ্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, Catalogue of the Sanskrit & Prakrit 
Manuscripts in the 15085 office Libréry. vol. IL, 96,117, 


চিত্রশালা 


দিল্লীর হিন্দুকলেজের অধ্যাপক ্টর প্রীরবীন্রকুমার দাশগুপ্ত ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে সার্‌ জন 
' শোরকে লিখিত লেবেডফের পত্রের একখানি ফোটো প্রতিলিপি পরিষদের চিত্রশালায় 
সংরক্ষণের জন্য দান করিয়াছেন। 


0. ব্টিতম বাৰিক বনী 
শোক-সংবাদ 


আমাদের বিগত বার্ষিক অধিবেশন ১৬ শ্রাবণ ১৩৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিন 
হইতে আজ ৪ ভা ১৩৬১ পর্যন্ত আমরা যে সকল হিতৈষী বন্ধুবৰ্গকে হারাইয়াছি, সর্বপ্রথম 
তাহাদ্রিগকে স্মরণ করিয়া, উহাদের শৌকস পরিবারবর্েমে নিকট আমাদের নিক 
সহানুভূতি জ্ঞাপন করা কর্তব্য। 

বের যে বনি নফাজিি 
অস্তে ৮৪ বৎসর বয়সে চট্টগ্রামে পরলোকগমন করিয়াছেন। 

সাধারণ-সদস্তগণের মধ্যে আমরা কল্যাণকুমীর বস্থ, কবষচন্দ বসু, খগেজনাথ মন্দার, 
শৈলেশ্বর' সেন এবং স্থরেশচন্ত্র মজুমদারকে হারাইয়াছি। তন্মধ্যে স্থরেশচন্দ্র মজুমদার ১৩৫১ 
সালে এবং কল্যাণকুমার বসু ১৩৬০ সালে পরিষদের কার্ধনির্বাহক-সমিতির সদস্য ছিলেন। 

হং তত তা ককায়ে ধাত 
শ্রীনাথ শাস্ত্রী ও স্থবোধচন্দ্র গু মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । 
আনন্দ-সংবাদ 

, পরিষদের অন্যতম সহকারী -সভাঁপতি শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার ইস এসিয়াটিক 
সোসাইটির ফেলো! নির্বাচিত হইয়াছেন। . 

অতঃপর আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদশ্যগণের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিতেছি। - 
বান্ধব ও অদস্ত 

১৩৬০ সালের ১ বৈশাখ হইতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সমস্যগণের 
পরিচয় এবং সংখ্যা নিয়ে প্রদত্ত হইল। | 

বান্ধব £ একজন মাত্র বর্তমান আছেন, শ্রীনরসিংহ মল্লদ্েব। . 

বিশিষ্ট অন্ত £ (১) শ্রীধোগেশচন্্র রায়, (২) শ্রীযছুনাথ সরকার, (৩ ) ্রীহরিচরণ 
বন্যযোপাধ্যায় | 

আজীবন সন্ত £ (১) প্রীসতীশচন্দ্র বহু ; (২) শ্রীকিরণচন্তর দত্ত; (৩) রাজা 
না (৪) শ্রীগণপতি সরকার ; (€ ) শ্রীনরেন্্রনাথ লাহ! ; (৬) শ্রীবিমলা- 

5 (৭) শ্রীহরিহর শেঠ; (৮) শ্রীমেঘনাদ সাহা ; (2) শ্রীনেমিটাদ পাণ্ডে; 

a EU Ey (১১) ভ্রীনীলামোহন সিংহ রায়; (১২) প্রীপ্রশাস্তকুমাব সিংহ) 
(১৩) শ্রীরঘুবীর সিং; (১৪) জ্রঁহিরণকুমার বহু ; (১৫) শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী; 
(১৬) শ্ৰীমুরারিমোহন মাইতি ; (১৭) শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যান্ন; (১৮) রাজা শ্রীধীরেন্্- 
নারায়ণ রায়; (১৯) শ্রীসমীরেন্্রনাথ সিংহ রায়; (২০ ) শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ; 
(২১) শ্রীইম্রতূষণ বিদ্‌; (২২) জীত্রিদিবেশ বসু ; (২৩) জ্রীজগয়াথ কোলে; (২৪) শ্রীমহ্মচ 


)- 
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ঘোষ ; (২৫) শ্রীজিভেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; (২৬) শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন; (২৭) শ্রীহরনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ; (২৮) শ্রীস্জনীকাস্ত দাস; সি রি 

অধ্যাপক সদন্ত 8 বর্ষশেষে ৫ জন 

সহায়ক সদ্বস্তা ই. বর্ষশেষে ১৪ জন। , 

সাধারণ সদস্য £ কলিকাতাঁবাসী ৭২১ জন ও মফস্সলবাসী ৭৮, মোট ৭৯৯ জন । 

সর্ববিধ সদস্য এবং বান্ধবের মিলিত সংখ্যা ৮৫১। 

গত বর্ষে আমবা৷ ১৭৪ জন নৃতন সভ্য লাভ করিয়াছি । তত্ভিন্ন মোট ১০৫ জনকে আমরা 
হারাইয়াছি। তন্মধ্যে ৫ জন মৃত, ৩৩ জনের চাঁদা দীর্ঘকাল বাকি থাকাষ নিয়মাহুসারে 
তাহাদের নাম সভ্যপদ হইতে অপসাঁবিত করা হয। ৬৭ জন পদত্যাগ করেন। 

পদত্যাগকারিগণের মধ্যে স্থানত্যাগের জন্য ১৭ জন, যাতায়াতের অস্থৃবিধার জন্য ২ জন, 
বিভিন্ন অস্থবিধার জন্য ১৮ জন, কারণের উল্লেখ না করিয়া ১৬ জন পদত্যাগ করেন। ছুই জন 
আজীবন সমস্ত হইয়াছেন, একজন নৃতন করিয়া সদশ্ত হন এবং একজন মনোমত লেখক- 
লেখিকার পুস্তক না পাওয়ার জন্ত পদত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। 
কর্মাধিকারী 


সভাপতি £ শ্রীজনীকাস্ত দাস; সহকারী সভাপতি ৪ শ্রাউপেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; 
শ্রীগণপতি সরকার, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা শ্ীধীবেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ. 
শ্রীধোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রীহ্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহ্শীলকুমার দে; সম্পাদক £ 
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ১৮ বৈশাখ ১৩৬১ তারিখে পদত্যাগ করিলে চিত্রশালাধ্যক্ষের পদত্যাগ 
করিয়া শ্রীনির্মলকুমার বসু ; সহকারী সম্পাদক £ প্রীইন্দ্রজিৎ বায় (ইনি ৮ জ্যেষ্ঠ ১৩৬১ 
পদত্যাগ করেন ), শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদীর, শ্রীমনোমোহন ঘোষ, শ্রীহৃবলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়; 
পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ; কোষাধ্যক্ষ শ্রীশৈলেন্্রনাথ গুহ রায় ; পুথিশালাধ্যক্ষ £ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রন্থা ধ্যক্ষ 2 ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; চিত্রশীলাধ্যক্ষ ৫ শ্রীনির্মলকুমার 
বস্তু, ১৮ বৈশাখ ১৩৬১ হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল। 

কার্ধনির্বাহুক সমিতি 2 ( সদস্তগণের পক্ষে) (১) শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, (২) 
রেভারেও ফাদার এ দ্রোতেন, (৩) শ্রীকল্যাণকুমার বসু, ৫ ভান্র ১৩৬০ পরলোক গমন করিলে - 
তস্থানে শ্রীগৌপালচন্ত্র ভট্টাচার্য, (৪) শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, (৫) শ্রীকুমারেশ ঘোষ, 
(৬) শ্রীজগদীশ ভট্টাচাৰ্য, (৭) শ্ৰীদ্গগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (৮) শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, (৯) শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, (১০ ) শ্রীনবেন্দ্রনাথ-সরকার, 0১১) শ্রীপুলিনবিহাহ্রী 
_ সেন, (১২) শ্রীবসস্তকুমাব চট্টোপাধ্যায়, ( ১৩) শ্রীপ্রবৌধকুমার ঘোষ, (১৪ ) বিজনবিহারী 

ভট্টাচার্য, (১৫) শ্রীবিনয়েন্্নাথ মজুমদার, (১৬) শ্রীমনোরঞ্ন গুপ্ত, (১৭ ) শ্রীষোগেশচন্জ্ 
_ বাগল, ( ১৮) শ্রীশৈলেন্্ররুষ্ণ লাহা, ( ১৯) শৰীন্থরেশচন্দ্ দাস, (২০) শ্রীমতী প্রভাময়ী দেবী) 

শাখাপরিষদসমূহের পক্ষ হইতে ( ২১) শ্রীচিত্তরঞন রাষ, মেদিনীপুর. শাখা; (২২) 
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়, শিলিগুড়ি শাখা; ( ২৩) শ্রীমাণিকলাল জি শাখা, (২৪ ) 
ld Lahde os উত্তরপাড়া শাখা। | 


৬২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ ১ম সংখ্যা 
কার্ষ-নির্বাহক-সমিতির কার্ধতালিক। 
(ক) স্থচাক্ুরূপে বিভিন্ন কার্য পরিচালনার জন্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহীস, 
আয়ব্যয়, পুস্তকাগার, চিত্রশাল! ও ছাপাথান! উপ-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। 
(খ) ১৩৬১ সালের কার্ধ-নির্বাহক-দমিতিতে নির্বাচনের জন্ত মতিগণনার জন্ত 
প্রিঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস; শ্রীভোলানাথ উোননাথ চর ও জনবীনাথ বর 
উপরে ভার অর্পণ করা হয়। 
(গ) ইঞ্ান ভাপনান করিসনের ঘর বারী বিডি একদা ভাবা আবাদের 
জন্য দুইটি বাংলা পুস্তকের নাম নির্বাচন করা হয়। খের বিষয়, সমিতির দ্বার! নির্বাচিত 
বি রাজের যা রিনি রা রেড হানি যং 
কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত হুইয়াছে। 
(ঘ) আচার্য ফোগেশচজ বায় বিজানিষি মহাশয়ের সংশোধিত বাংলাভাষা (ব্যাকরণ 
ও শব্বকোষ ) পুনমুর্রণের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। 
(ড) “লীলা দেবী” ও “্ব্ণকুমারী দেবী” স্বতি-পুরস্কারের জন্য মৌলিক রচনা 
আহ্বানের ৰথোচিত ব্যবস্থা করা হইতেছে। 
*(চ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাধিকারের অনুরোধে একজন লেখককে ইউনেস্কোর 
ফেলোশিপ প্রদানের জন্ত যনোনয়ন করা! হয়। 
(ছু) কবিচন্ত্র রামকৃষ্ণ রায়ের “শিবায়ন, মুব্্ণের জন্ঠ সম্পাদনার ব্যবস্থা কর! ইইয়াছে। 
(জ ) আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ণিধিত প্রতিনিধি 
প্রেরিত হন £ 
(১) কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় : - 
জগতারিণী-স্থবর্ণপদক সমিতি : শ্রীসজনীকান্ত দাস) 
তুবনমোহিনী স্থব্দপদধক সমিতি : ্রীআশ্ততোষ ভট্টাচাৰ্য । , 
লীলা পদক ও পুরস্কার ; শরীহবলচন্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সরোজিনী বস্তু পদক ও পুরস্কার : শীবিজনবিহারী ভট্টাচাৰ্য | 

(২) নিখিল-ভাঁরত বঙ্র-সাহিত্য:সম্মেলন, জয়পুর অধিবেশন : শ্রীশৈলৈজ্রনাথি 
ঘোষাল, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্ীজ্যোতিঃগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

(৩) ইতিহাস কংগ্রেস, ওয়ালটেয়ার : ভ্রীযোগেজনাথ গুপ্ত। 

(৪) ইণ্ডিয়ান ন্তাশন্তাল কমিশন £ ্রীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

(৫) বন্ধিমচন্দ্র সংগ্রহশালা! শাখা কার্যকরী সমিতি, নৈহাটী 2 শ্ীজ্যোতিষচন্্ 
ঘোষ। 


আলোচ্যব্ষে সর্বসমেত কুড়িটি মাসিক ও 'বিশেষ অধিবেশন ইয়াছিন নিয়ে ভাহার 
ডিন ত গাহে ত 


৬১ বর্ষ] যষ্টিতম বাধিক কার্যবিবরণী * ৬৩ 


(১) উনযাটিতম বাধিক অধিবেশন, ১৬ শ্রাবণ ১৩৬০ 7 (২) প্রথম ফাসিক অধিবেশন, 
৯ আশ্বিন ১৩৬০; (৩) দ্বিতীয় মানিক অধিবেশন, ২১ কাঁতিক ১৩৬০; (৪) মোহেন- 
জো-দড়োর সভ্যতা বিষয়ে বক্তৃতা £ শ্রসপ্তয় ভট্টাচার্য, € অগ্রহায়ণ ১৩৬০; (€) মুক্টী 
আবছুল কবিম সাঁহিত্যবিশার্দেব উদ্দেশে ম্মৃতিসভা, ১২ অগ্রহাঁষণ ১৩৬০; ( ৬) তৃতীয় 
* মাসিক অধিবেশন, ২৫ পৌষ ১৩৬০ ) (৭) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন, ২৩ মাঘ ১৩৬০ (৮) 
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ২২ ফাস্তন ১৩৬০) (৯) ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, ২৭ চৈত্র ১৩৬০ ; 
(১০) সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ১৮ বৈশাখ ১৩৬১) (১১) আচাৰ্য রামেন্্রহন্দর ত্রিবেদীর 
উদ্দেশে স্বৃতিসভা, ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১; (১২) মধুসুদন দত্তের স্থতিতর্পণ উপলক্ষে সমাধিস্তস্তে 
সমবেত হইয়া মাল্যদান, ১৪ আষাঢ় ১৩৬১; (১৩) অষ্টম মাসিক অধিবেশন, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১) 
(১৪) নবম মাসিক অধিবেশন, ২৫ আষাঢ় ১৩৬১) (১৫) ছায়াচিত্ৰযোগে 'দাক্ষিণাত্যের 
মন্দির, ব্ষিষে বক্তৃতা : শ্রীনির্মলকুমার বন্ধ, ১ শ্রীবণ ১৩৬১; (১৬) ছায়াচিত্রযোগে 
দাক্ষিণাত্যেব মুক্তি” সম্বন্ধে বক্তৃতা £ শ্রীনির্মলকুমীর বস্তু, ৮ শ্রাবণ ১৩৬১ (১৭) হিন্দী 
সাহিত্যিক প্রেমচন্দের উদ্দেশে স্থৃতিসভা, ১৫ শ্রাবণ ১৩৬১) (১৮) দশম মাসিক অধিবেশন 
২২ শ্রাবণ ১৩৬১) (১৯) “ভারতীষ সংস্কৃতির এক দিক (নৃতত্বের বিচারে ) বিষষে বক্তৃতা £ 
শরনির্ধলকুমার বন, ২২ শ্রাবণ ১৩৬১ (২০) ইতিহাসের উপাদান” সম্বন্ধে বক্তৃতা : 
শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭ শ্রাবণ ১৩৬১। 


গ্রন্থাগার 


আলোচ্য বর্ষে ১৩২ খানি ক্রীত এবং ১৫৪ খানি উপহার প্রদত্ত হওয়ায় গ্রন্থাগারে মোট 
২৮৬ খানি পুস্তক ও পত্ৰিকা সংযোজিত হইয়াছে । 

বিগত আষাঢ় মাস হইতে গ্রন্থাগারে উপস্থিত পাঠকগণের সংখ্যা গণনার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। আষাঢ় মাসে মোট ২৩২৫ জন পাঠক, অর্থাৎ প্রত্যহ গড়ে ৭৫ জন, সংবাদ-পত্রাদি 
ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তত্তিম্ন ১০৬৮ দ্রফে ২০৯৩, অর্থাৎ গড়ে প্রত্যহ ৬৭ খানি বই 
সদশ্যগণের মধ্যে বিলি করা হুইয়াছে। ১৩৬১ শ্রাবণ মাসে মোট পাঠকের সংখ্যা ২৪০১, 
অর্থাৎ গড়ে প্রত্যহ ৭৫ জন করিয়া ছিল এবং মোট ৯৬৮ দফে ১৯৫৩ অর্থাৎ গড়ে প্রত্যহ ৬১ 
খানি করিয়া! বই বিলি করা হুইয়াছে। 


পুথিণাল! 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় ৩৭ খানি পুথি সংযোজিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে বাংলা 
১৮ খানি ও সংস্কৃত ১৯ খানি । শ্ৰীযোগীশচন্দ্ৰ সিংহ ২১ খানি, শ্রীতাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ৯ খানি, 
শরীপাচুগোপাল রায় ১ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। ২ খানি পুথি কেনা হইয়াছে ও সঞ্চিত 
পত্ররাজি বাছিয়া ৪ খানি উদ্ধার করা! হইয়াছে। এতন্মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন পুথি 
হইল শ্রীপাচুগোপাল রায় প্রদত্ত “শিবায়ন’। উহার রচনাকাল বঙ্গাব্দ ১১৩৩, অর্থাৎ 
২২৮ বৎসর পূর্বে। | 


৬৪ ' সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


উপরোক্ত ৩৭ খানি পুথি সমেত বর্ষশেষে মোট পুথির সংখ্যা ৮১৯৯। তাহার মধ্য 
বাংলা ৩২৯৬, সংস্কৃত ২৪৪৯, তিব্বতী ২৪৪৩ ও ফারসী ১৩। 

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অথবা স্বতস্ত্রভাবে পাঠকগণ আলোচ্য বর্ষে ১৪৭ খানি 
পুথি ব্যবহার করিয়াছেন । - 


গ্রন্থপরকাশ 
UES রা সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হুইয়াছে। (১) বৃত্তমংহার কাব্য (১ম ও ২য় খণ্ড), (২) আশাকানন, 


(৩) বীরবাহু কাব্য, (৪) ছায়াময়ী কাব্য, (৫) দশমহাবিস্তা, (৬) চিত্ত-বিকাশ, 
(৭) কবিতাবলী, (৮) রোমিও-জুলিয়েত, (৯) নলিনী-বসন্ত। 

ঝাড়গ্রাম তহবিলের অর্থে বন্কিমচন্দ্রের ‘ইন্দিরা’র তৃতীয় সংস্করণ গ্রকাশিত হইয়াছে । 

বিনয়কুমার সরকার -তহবিলের অর্থে 'শ্রীহ্ধাকাস্ত দে কতৃক অনূদিত “রিকার্ডোর 
ধনবিজ্ঞান” প্রকাশিত হইয়াছে । 
_ মুকুন্দ কবিচন্দ্রের “বিশাললোচনীর গীত বা! বাপ্তলীমঙ্গল’ শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় ও রীন্থবলচন্্র 
25748945098 
হুইয়াছে। | 
সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা 

আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, মোট পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২২৬। 
বিষয়ভেদে যে গ্রবন্ধগুলি বাহির হইয়াছিল তাহার তালিকা দেওয়া হইল। ইতিহাস ৪, 
বৈষ্ণব-পদাবলী ১, প্রাচীন ভূগোল ১, ব্যাকরণ ১, প্রাচীন সাহিত্য ৭, বিবিধ ৩। ইহার মধ্যে 
তিনটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। 
চিত্রশাল। | 

গ্রমনোরঞ্জন লালা সত অনাদি একট নূতন তালিকা প্রস্তুত 
করিতেছেন। 


দুস্ছ সাহিত্যিক ভাণ্ডার - 
আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত ভাণ্ডার হইতে ৬ জনকে সারা বৎসর ও ১ জনকে ১০ মাস্‌ ধরিয়া 
মাক ৬৯ টাকা হারে সাহাব্য দেওয়া হইয়াছে। - ইহাদের মধ্যে ৫ জন সাহিত্যিকগণের 
বিধবা পত্নী, ১ জন মহিলা সাহিত্যিক ও.১ জন পুরুষ সাহিত্যিক । 
রমেশ ভবন | ৃ 
আলোচ বর্ষেও রমেশ ভবনের দ্বিতলের সম্পূর্ণ রেশন-আঁপিসরূপে ও নীচের বারান্দার 
দক্ষিণাংশ ‘সাহিত্য পরিষৎ পোস্ট আপিসর্ূপে’ ভাড়ায় বিলি ছিল। 


৬১ বর্ষ] যষ্টিতম বাৰিক কার্যবিবরণী ৬৫ 


শাখা-পরিষ€ 

আলোচ্য বর্ষে কোন নৃতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর ও নৈহাঁটি 
শাখার অধিবেশন বা অনুষ্ঠানের সংবাদ যথাযথভাবে পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপুর শাখা স্বীয় 
সংগ্রহশালার নামকরণ করিষাছেন, ‘যোগেশচন্দ্র বায় পুরাতত্বশালা”। 
আর্থিক সহায়তা 

(ক) পরিষদের পত্রিকা প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলোচ্য বর্ষে ২০০২ টাকা 
ও গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১২০০২ টাক! সাহায্য দান করিষাছেন। . 

(খ) কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক খরিদের জন্ত ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৪৯-৫০ 
সনের দরুণ মোট ১০০০৯ টাকা আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে । 
উপসংহার 

আয় ব্যয় সম্পর্কিত যে তালিকাটি ইতিমধ্যে প্রেরিত হইয়াছে, তাহ! পরীক্ষা করিলে দেখা 
যাইবে যে, পরিষদের বাৎসরিক আয় অন্গমানিক বিশ হাজার্‌ টাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, 
অর্থাৎ টাকায় ।/১০ আনা চাদ! হইতে, সংগৃহীত হয়; বই বিক্ৰয় বাবদ 4/৫ লাভ হইয়া! থাকে; 
সরকারী সাহায্য টাকার ৮১০ এবং কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও, ; বাড়িভাড়া 
৩/* ও বিবিধ খাতে আমাদের আয় ₹১৫। 

উপস্থিত রুমেশভবন আংশিকভাবে ভাড়া দেওয়ার জন্য চিত্রশালার মূর্তি এবং ইতিহাঁন- 
প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের চিত্র, হস্তাক্ষর বা ব্যবহৃত জিনিসপত্র, গ্রন্থাদি রক্ষার আধার সাঁজাইয়া 
রাঁখিবার বিষয়ে বিশেষ অস্থবিধা ঘটিতেছে। উপরস্ত সভামগুপটি ব্যবহার করাও সম্ভব 
হইতেছে না। সভাপতি মহাশয় স্বীয় অভিভাষণে এ সকল বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। উপরের হিসাবটি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, আমরা ষদি সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণ 
করিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগকে আর ভাড়ার উপরে নির্ভর করিতে হয়'না। 

পরিষৎ-মন্দিরের জীর্ণ অবস্থার সংবাদ সভাপতি মহাশয় বিশেষভাবে আপনাদের গোচরে 
আনিয়াছেন। সাহিত্যিকবন্ধু ও স্থযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত ভূপতি চৌধুরী যত্বমহকাতর 
পরীক্ষান্তে জানাইয়াছেন যে, ভালভাবে মন্দিরের সংস্কারের জন্য ২৯ হইতে ৩০,০০০ টাকা 
ব্যয় কর! কর্তব্য। | 

আমাদের তালিকাভুক্ত ছাপা পুস্তকের সংখ্যা ২০,১৭৮ । তাহা ছাড়! মাসিকপত্র প্রায় 
* ৬০০০, বাংলা ছাপ! ও ইংরেজী বই আরও প্রায় ২৩০০০ সুচী না করা অবস্থায় পড়িয়! 
রহিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালষের হুযোগ্য গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বহু পরিদর্শনের পর 
হিসাব দিয়াছেন যে, সর্বসমেত ৭০,০০০ বাংলা ও ইংরেজী বই, পুথি প্রভৃতি তালিকা প্রণয়নের 
পর্‌ কার্ডে বিভিন্নভাবে ন্থচীবন্ধ করিতে এবং গ্রন্থপঞ্জী সাজাইতে প্রায় ৩০,০০০ টাঁকা ত্যষ 
হইবে। হয়ত স্বেচ্ছাকর্মীগণের আহকূল্যে এবং পরিষদের বর্তমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের 
সহায়তায় এই খরচ অনেকাংশে কমানে! যাইতে পারে। তাহা! সত্বেও মন্দির-সংস্কীর এবং 
তাবিকা প্রণয়নের জন্য যে অন্তত ৪০1৪৫ হাজার টাকার প্রয়োজন এ বিষষে সন্দেহ নাই । 


১) ৮ 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্য 


এতন্ভিন্ন আচার্য যৌগেশচন্দ্র বায় বিগ্যানিধি মহাশয়ের রচিত বাংলা-ভাষার ব্যাকরণ ও 
অভিধ'নখানি সংশোধিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা পুনঃপ্রকাশ পরিষদের পক্ষে 
একটি প্রধান কর্তব্য । ইহাতেও আমুমানিক ১০১**০২ ব্যয় হইবে। 

পরিষদের পক্ষে নহান্ুভূতিশীল কর্মীর আজ পর্যস্ত কোনদিন অভাব ঘটে নাই। যখনই 
অর্থের অনটন ঘটিয়াছে, বাংলা দেশের ধনীসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অকুষ্ঠিতভাবে অর্থাহকল্য 
ইহার উপরে বর্ষিত হইয়াছে । আজ নানা এতিহাসিক কারণে তাহা আর সম্ভব হইতেছে 
না। দেশের রাঁজশক্তি বিদেশীর অধিকার: হইতে মুক্ত হইয়া ম্বদেশবাসীর আয়ত্তে 
আসিয়াছে । জনগণের প্রত্নিধিন্বরূপ রাজশক্তিকে পরিষদের বিপুল এঁতিহের সংরক্ষণ ও 
পরিপোষণের দায়িত্ব অনেকাংশে বহন করিতে হইবে, সভাপতি মহাশয় স্পষ্টভাবে তাহা 
আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন। এক দিকে জাগ্রত রাজ্শক্তি, অপর দ্বিকে বাংলা 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অন্থরাগসম্পন্ন জনসাধারণের কর্মধারার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত 
হইলে মন্দিরের সংস্কার, গ্রস্থভাগারের সম্যক্‌ ব্যবহার এবং বন্গদেশবাপী ভারতবাসীর 
প্রাণম্পন্দনের সহিত তাহার সাহিত্য ও সংস্কাতর জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলা বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে। 

আগামী বাৎসরিক অধিবেশনের সময়ে কথঞ্চিৎ সাফল্যের সংবাদ আপনাদের নিকট 
জাগম করিতে পারিব- এই আশ! লইয়া বত কার্ববিবযণ সাপ কহিতছি। 


৪ঠী ভাব ১৩৬১ | হি বস্থু 


দ্ষ্টব্য__৬৪ পৃষ্ঠার ১ম পঙক্রিতে ‘মোট পুথির সংখ্যা ৮১৯৯, স্থলে “মোট পুথির সংখ্যা 
৬০০২, এবং ওঁ পৃষ্ঠার ২য় পঙ ক্রিতে ‘তিব্বতী ২৪৪৩, স্থলে ‘তিব্বতী ২৪৪? পাঠ করিতে 
"হইবে । পৃষ্ঠা €৩, সভাপতির ভাষণে ‘একষষ্টিতম’ স্থলে ‘ষ্টিতম’ পড়িতে হুইবে। 


" বন্ীয়মাহিত্য-এরিষদের ৬) বর্ষের কর্মাধ্যক্ষণণ 


শ্রীদজনীকাস্ত দাস 


শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
শ্রীগণপতি সরকার 

রাজা শ্রীধীরেন্্রনারায়ণ রায় 
শ্রীবলাইচাদ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীষফছুনাথ সরকার 
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গ্রপ্ত 
শ্হননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীহশীলকুমার দে 


শ্রীনির্মপকুমার বন্থ 


শ্রীক্মীরেশ ঘোষ 
শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
ীপূ্ণচন্তমুখোপাধ্যায় 
শ্রীমনোমোহনঘোষ 


শ্রীত্বিদিবনাথ রায় 
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য 


সভাপতি 
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ 


সহকারী সম্ভাপতি 
৪৬।৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯ 
৬৯, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাডা-১০ 
৪, মালিন পার্ক, কলিকাতা-১৯ 
গোলকুঠি, আদমপুর, ভাগলপুর 
১০, লেক টেরেস, কলিকাতা-২৯ 
৩৭|এ, মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা 
১৬, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ 
১৯এ, চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৪ 


| সম্পাদক 
৩৭, বন্পাঁড়া লেন, কলিকাতা-৩ 
সহকারী সম্পাদক 
৪৫1বি, গড়পার রোড, কলিকাতা 
৩৫, স্কটস্‌ লেন, কলিকাতা 
পি৭০, সি.নি.ও.এস., কাশীপুর, কলিকাতা-২ 
৯২1এ, ভূপেন্দ্র বন এভিনিউ, কলিকাতা-৪ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 


১৯।এ, শ্রীনাথ মুখার্জী লেন, দমদম, কলিকাতা-২৮ 


কোষাধ্যক্ষ 
৫৯, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২ 


পুথিশালাধ্যক্ষ 


প্রসাদদাঁস সেন রোড, চাচুড়া, হুগলী 


গ্রেচ্ছাধ্যন্ 
৬৪।সি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ 


অধ্যাপক 


৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [১ম সংখ্যা 


চিত্রশালাধ্যক্ষ 
| শুভেন্দু সিংহ রায় ১৫, ল্যাক্দডাউন রোড, কলিকাতা-২০ জমিদার 
কাৰ্য-নির্বহুক-সমিতির সভ্যগণ S- 

প্রীঅতুল সেন ২১।২এ, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৪ '  তৃতপূর্ব শিক্ষক 
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ৪, পর্চাননভলা লেন, কলিকাতা-৩৪ অধ্যাপক 
প্রীকামিনীক্মার কর রায় ৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ . চাকরিজীবী 
শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত ৪৫1বি, বিডন স্রীট, কলিকাতা-৬ "চিকিৎসক 
শ্রগোপালচন্্র ভট্টাচার্য বন্থ-বিজঞান-মন্দির, কলিকাতা-৯ বিজ্ঞান-গবেষক 
শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩১াএ, একডালিয়া প্লেস, কলিকাতা-১৯ অধ্যাপক 


শ্ীজ্যোতিঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পি ২৫৬, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাঁতা-২৯ প্রাক্তন জজ 
শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ ৩৫1১০, পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২* ব্যবসায়ী 
শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৩১1এ, একডালিয়া প্রেস, কলিকাতা-১৯ অধ্যাপক 
শ্রীনরেক্্নাথ বন্ধ ৪৫, আমহাস্ট ্্ীট, কলিকাতা-৯ ব্যবসায়ী 
প্রীপরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত ৩০২, আপার লারকুলার রোড, কলিকাতা-» চাকুরিজীবী. 
শ্রপুলিনবিহারী দেন ৫৪/বি, হিন্ুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ চাক্রিজীবী ~ 


শীপ্রবোধকুমার ঘোষ ১বি, রমা! রোড, কলিকাতা-২৫ ব্যবসায়ী 
শ্ীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর .. ১, দর্পনারায়ণ ঠাকুর হ্ীট, কলিকাতা-৬ জমিদার 
প্ীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন, বীরভূম রস্থাগাৰিক, অধ্যাপক 
প্রপ্রমথনাথ বিশী ২৬২, অশ্বিনী দত্ত রোড,কলিকাতা-২৯ অধ্যাপক, 
শ্রীমনোরপ্ণন গুপ্ত ই, যোগোস্তান লেন, কলিকাতা-১১ চাকুরিজীবী 
শ্রীহ্বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৫1১ডি, শ্তামবাজার গ্রীট, কলিকাতা: চাকুরিজীবী 
শ্ীন্শীল রায় ১৩বি, কাকুলিয়া রোড, কলিকাতা-২৯ চাকুরিজীবী 
শ্রীসোমেন্দ্রন্দ্র নন্দী ৩০২, আপার নাকু'লীর রোড, কলিকাতা» জমিদার 
শাখা-পরিষৎ-সভ্যগণ 


শ্রীঅতুল্যচরণ দে ( নৈহাটী )  পঞ্চাননতলা, নৈহাটা, ২৪ পরগণা ' শিক্ষক 

শ্রীচিততরপ্রন রায় (মেদিনীপুর ) গি ৮, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা উকিল (উপমন্ত্রী) এ 

শ্রমাণিকলাল সিংহ ( বিষ্ণুপুর ) বিষ্ণুপুর-শাখা-সম্পাদক, বিষ্ণুপুর, বাকুড়া শিক্ষাত্রতী 

জ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ১৪৭/বি, গ্রাও স্রাঙ্ক রোড, উত্তরপ্রাড়া চাকুরিজীবী 
(উত্তরপাড়! ) 


চিন 
[ 





_ সাহিত্য-পনিষতপত্রি কা! 


৬১ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা 


ূ সুচি 

১। ভারতে সুর্য্যমূর্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব - প্রদিলীপকুমার বিশ্বাস 
২। বৈদিক দেবতা ও অন্থুর _ ভ্রীতাবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
৩। বাংলা ভাষায় বি্যান্থন্দর কাব্য -শ্রীতিদিবনাথ রায় 

৪। তান্ত্রিক ধর্শের ইতিবৃত্ত- _ শাস্্রীরমেন্্রচন্্র তর্কতীর্ঘ 
€। মেহেন্জো-দড়োর সীলমোহর ( মুন্র।)  -_শ্রীমাহেন্রন্্র কাব্যতীর্থ 
৬। গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী ' '- প্রঅজয়কুষার চক্রবর্তী 
৭! ‘চ্ডীদাস সমস্যা? প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর - পত্রিকা ধ্যক্ষ 
. ৮। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, না অব্যয় ' -শ্রীননীগোপাল দাশশর্দ্া 
৯। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ --প্রীতারাপ্রসম্ন ভট্টাচার্য্য 
১*। মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত - সৃষ্ক” প্রীশুভেন্দু সিংহরায় 


প্হ্নবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
১১। ক্রীত ও উপহত পুস্তকের তালিকা 


গণ্চিমব্র সৰকার-পরদৰ বাযানিত ১৯৫১-৫২ মনের 
রবান্তর-ঘ্বারব-পুরষ্বারপ্রাপ 

ভ্ৰজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী , 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা| ১-২ ধু: মূল্য ১০২+ ১২/০ 


সেকালের বাংলা সংবাদশত্রে ( ১৮১৮-৪০ ) বাঙ্গালী-জীবন 
সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সঞ্কলন। 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : (অ সংস্করণ ) ৪২. 


১৭৯৪ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা! দেশের ' 
সখের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস । 


বাংল! সাময়িক-পন্র ১ম+২য় ভাগ ৫২ + ২৫ 
১৮১৮ সালে বাংল! সামরিক-পত্রের অগ্মাবধি বর্তমান 
শতানধীর পূর্ব পর্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের গরিচয় ) 


সাঁহিত্য-সাধক-চরিতমাল! : ১ম খণ্ড (৯০ধানি পুস্তক) ৪৫২ 
আধুনিক বাঁলা-সাহিভ্যের জন্মকাল হইতে বে-সকল স্বরণীয় সাহিত্য-সাধক ইহার 
উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়ত! করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপত্রী | 


, শ্্ীন্ীনেশচক্দ্র ভট্রাচার্য্যের 
১৯৫২-৫৬ জনের রবীনত-্থারক-গুরমবারগা্ 
বাঙ্গালীর সারহ্বত অবদান দন স্ণ) ১ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত্" ২৪৩১ আপার লারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 


৬১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
১৩৬১ 





ভারতে সূর্যমুর্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ 
জ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 


ভারতীয় ভাব্্ষশিল্পের ইতিহাসে বুদ্মৃস্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনতা সম্পর্কে একটি 
বিতর্ক আছে। একদল পণ্ডিত (এদের মধ্যে অধিকাংশই উরোগীয় ) বলেন, বুদ্ধের 
রূপকল্পনা ও মৃতিগঠন প্রথম দেখা গিয়েছিল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গ্রীক-প্রভাবিত গান্ধার 
শিল্পে এবং এর জন্য দায়ী হচ্ছেন মূলতঃ ওঁ অঞ্চলের গ্রীক-অধিবাসিগণ। এই মতের 
প্রতিবাদে আবার কেউ কেউ বলেছেন, বুদ্ধমুতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রীক-পরিকপ্লিত বললে 
ভুল হবে, প্রায় একই সময়ে ( খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকে ) উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলের বিদেশী প্রভাবপুষ্ট গান্ধীর শিল্পে এবং উত্তর-ভারতের অভ্যন্তরস্থ মখুরা-শিল্পে বুদ্ধ- 
মৃতিগঠনের ছুটি স্বতস্র ধার! গড়ে ওঠে। এর মধ্যে দ্বিতীয়টির পরিকল্পনা ও পদ্ধতি 
সম্পূর্ণ ভারতীয়, তার উপর কোনও বিদেশ প্রভাব নেই।' আধুনিক কালের পত্তিতসমাজে 
যেমন বুদ্ধমৃত্তির আদিকল্পক ও নির্মাত্বৃন্দকে বিদেশী প্রমাণ করবার একটা প্রচেষ্টা দেখা 
যায়, প্রাচীন যুগে ভারতীয় কুর্ধমৃতি সম্পর্কেও অমুরূপ একটি মতবাদ স্থাপন করবার প্রয়ান 
হয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ও সত্যাসত্য বিচারের চেষ্টা করব। 

পারস্ত থেকে আগত মগ বা শাকন্বীপী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্থর্ধোপাসনার ষে ধারা ভারতবর্ষে 
প্রবর্তিত হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় ভবি্যপুরাণে।১ এই গ্রন্থের প্রথম 
পর্বে সাম্বকর্তৃক মিত্রবনে হুর্ধমন্দির ও সূর্যযূতি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে স্পষ্টই বল! হয়েছে যে, সাম্ব 
চন্দ্ৰভাগা নদীতে স্বান করতে গেলে, এক হুর্ধমূত্তি জলে ভেসে তাঁর নিকট আসে; তিনি 
সেই মূৰ্তি জল থেকে তুলে যথোচিত বিধিসহকারে মিত্রবনে স্থাপন করেন; পরে সান্বের 
প্রশ্নের উত্বরে হূর্যমৃত্তি তাকে জানান যে, তীর জ্যোতি চরাচরের সর্বপ্রাণীর অসহ্‌ বৌঘ 
হওয়ায় তিনি বিশ্বকর্মাকে আদেশ করেন, তার (সর্ষের ) তেজ প্রশমন করতে । তখন 
বিশ্বকর্মা শীকত্বীপে ভ্রমিযস্ত্রের সাহায্যে তীর তেজ শাতন ক'রে তাকে সাম্বৃষ্ট মৃতির রূপ 
দান করেন। ভবিশ্যপুরাণের যে অংশে এই চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ধিত হয়েছে, ভারতীয় 
ভাস্কর্ষশিল্পের ইতিহাসে তা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, উক্ত অংশটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগ্যৎ £ 





১1 ভারতীয় সর্যোপামনার অনস্বরূপ এই বিদেশী পারসীক সৌর এতিহ সম্পর্কে অন্তত্র আলোচন! করেছি ॥ 
জঠব্য, “ভারতের মৌরধর্ম"--ভারত-সংস্কৃতি (ডাঃ মহেহ্রনাথ সরকার-জয়ন্তীন্মারক গ্রন্থ ), পৃঃ ২২২-৫১; “ভারতীর 
দূর্ঘপুজার একটি বৈশিষ্ট্য” সাহিতা-পরিবৎ-পত্রিক *৭শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা-_পৃঃ ২০-৪৩, “য়েবস্ত"--সাহিত্য-পরিযৎ- 
গত্রিক1, ৬৮শ বৰ্ষ, অয-র্ঘ সংখ্যা, পৃঃ ৫৭-৮০ । 

২। ভবিষ্তপুরাপ ১.০২৯. ১-১২ ( যেহ্কটেগর প্রেস সং, পৃঃ ১১৫ )। ae 


৭ ২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


“অথ লন্ধবরে! সাথে! রূপং প্রাপ্য পুরাতনম্‌ । মিত্রং মিত্রবনে রম্যে স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ ॥ 
মন্তমানম্তদাশ্চর্ং প্রহষ্টেনাস্তরাত্মনা 1 ততত্তামেব পপ্রচ্ছ প্রণম্য প্রতিমাং রবেঃ। 
পূর্বাভ্যাসেন.তেনৈর সার্ধমন্তৈস্তপন্বিভিঃ।  কেনেয়ং নিমিতা নাথ ভবতো -হাকৃতিঃ শুভা ॥ 
স্বাপনার্থং নাতিদুরং চন্ত্রভাগাং নদীং যযৌ ৷ প্রতিমা তামুবাচাখ শৃণু সাম্ব ক্রবে স্বয়ম্‌। +r 
কৃতাত্মমণ্ডলাকারং শ্রদ্দখানো দিনে দিনে। ননিগ্িতা যেন চাপ্যেষ! মদীয়া পুরুষাকৃতিঃ ॥ 
সঙ্গৌ সঞ্চিন্তয়ামাস কিং রূপং স্থাপযাম্যহম্‌ . মমাতিতেজপাবিষ্টং রূপমাসীৎ পুরাতনম্‌। 
স'স্মাতঃ সহসৈবাথ প্ৰণম্য তু প্রভাবতীম্। অসহং সর্বভূতানাং ততোহস্থ্যভ্যচিতঃ সথবৈঃ | 
উন্নমানাং জলৌঘেন প্রতিমাং সন্মুখীং রবে; ॥ '' সহ্‌ৎ ভবতু মে রূপং সর্বপ্রাণতৃতামিতি ॥ '' 
তাং দৃষ্টা! তস্ত বীরস্ত সমূৎপন্পমিদং তথা। ততো ময়া মমাদিষ্টে বিশ্বকর্মা সহাতপাঃ। .. 
দেবেন যষত্তদাজধ্রং তদিদং নাজ সংশয়ঃ | . তেজসাং শাতনং কুর্বনু রূপং নিরব মেন ' 
স তামুখায় সঁলিলাদানীয় (চ ) মহীপতে। ততত্্ মৎসমাদেশাতেনৈধ নিপুপৎ তা]। 
তন্বিন্মিত্রবনোদ্বেশে স্থাপয়ামাস তাং তদা ।  শাকথীপে ভ্রমিং কতবা রূপং নির্বতিতং মম 4* 
নিধায় প্রতিমীল্লোকে সান্বস্তশ্ত মহাত্মনঃ | * f 
পৌরাণিক রতি অগুযারী কৃষপুত সামব-কর্তৃক চন্ভাগানদীতীরে মিত্রবনে স্থাপিত স্ধ- 
মন্দির এবং সুর্বমৃত্তি ভারতবর্ষের আদি সূর্যমন্দির ও প্রথম সূর্ঘমূতি। ভবিস্যাপুরাণের 
উদ্ধৃত অংশে স্পষ্টই বলা হয়েছে, ভারতের আদি সৌর তীর্থ মিত্রবনে সাম্বপ্রতিষ্ঠিত প্রথম ... 
বসতি শাবন্থীপে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নিগ্নিত হরেছিল। পত্তিতের! মনে করেন, এই শীক্ষীপ 
বর্তমান পারস্তের অস্তর্গত-সিস্তান অঞ্চলের প্রাচীর ভারতীয় নাম। ভবিশ্যপুরাণের প্রথম 
বাত্রান্ধ পর্বে এবং মহাভারতে ও অন্তান্ত পুরাণে যে মগ বা শাবঘীপী ব্রাহ্মণের 'উল্লেখ 
পাওয়া যায়, তার! প্রাচীন কালে এই অঞ্চল থেকেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন ব'লে পত্ডিতেরা 
অনুমান করেন। এরা প্রধানতঃ সৌর পুরোহিতরূপে ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করেছিলেন। ভবিয্পুরাণের প্রথম পর্বে যে ভাবে বার বার এই মগ বা শাকথীপী 
: ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্য বর্ধিত হয়েছে, তাতে মনে হয়, উক্ত গ্রন্থের ও অংশ রচনায় 
বিশেষ ত্রাহ্মণ' সমাজের'বথেষ্ট হাত ছিল। স্থতরাং, মাম্বকর্তৃক মিত্রবনে প্রতিষ্ঠিত আদি 
স্র্যমূ্ভি শাকঘীপে নিমিত হয়েছিল, ভবিষ্তপুরাণের এই উক্তির জন্ত শাকঘীপী বাহ্মণগণই 
দাধী, এমন কথ! মনে করবারও যথেষ্ট হেতু আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 
আরও কয়েকটি পুরাণে বিশ্বকর্মা কর্তৃক সুর্যের উজ্জল্য প্রশমনের স্থানরূপে শাকদ্বীপকেই 
নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যদিও শাকদ্বীপেই সূর্যের প্রথম মৃতি গঠন করা হয়েছিল, এমন 'পষ্ট 
উক্তি সে সকল গ্রন্থে নেই ।* _ ্ 
ভারতবর্ষে এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীন সুর্বমৃতিসমূহকে মন্োষোগপূর্বক নিরীক্ষণ করলে 
"৩ মান্বপূরীণ, ১১. ৪১ { বেঙ্কটেখর প্রেস সা, পৃঃ ১৪), মার পুরণ ১০০৪৮ ( নিরপেকষ-ব্নভা রং 
পৃঃ ১৪৯); স্বন্দপুরাণ ৭. ১, ১১, 8২-৪৩; ৭. ১, ১৩. ** ( বদদবাসী-সূ স্তৰ ভাগ, পৃঃ ০৮৮, ৪৯), 


৬১ বর্ষ] ভারতে সৃর্যমূত্তির উৎপত্তি ও. প্রাচীনত্ব ৭১ 


স্পষ্টই দেখা যায়, যথাক্রমে উত্তর, ও দক্ষিণ-ভারতে সূর্ধমৃতি গঠনের দুটি স্বতগ্ শৈলী 
শিল্পিগণ কর্তৃক অনুস্থত হত। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্রথম শতক বা খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে-ম্গণবা 
শাকদ্বীপী হৃর্যোপাসক পুরোহিতসম্প্রদায় পারস্ত থেকে এসে ব্যাপক ভাবে উত্তরভাঁরতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি. স্থাপন করতে আবস্ত করেন। ক্রমশঃ হৃর্ষের পূজারী ব্রাহ্মণ হিসাবে 
এরা উত্তরভারতীষ সমাজের সর্বত্র স্বীকৃত হন, এবং উত্তরভারতীয় হুর্ঘপূজ! ও সৌরধর্মের 
ক্ষেত্রে এদের গভীর প্রভাব বিস্তারিত হয়। তার ফলে উত্তরভারতে নির্মিত হুর্যমৃত্তিতে 
কয়েকটি পারসীক বৈশিষ্ট্য স্বভাবতঃই স্থান পেয়েছিল। এঁ বিদেশী লক্ষণগুলির মধ্যে 
তিনটি স্থায়ী ভাবে উত্তরভারতীয কুর্যমূত্তির বিশেষত্বে পরিণত হয়, যথা-(১) স্বর্যমৃ্তির 
বক্ষস্থল কবচাবৃত করা ; (২) স্থর্যমৃতির.জামু পর্যন্ত পাদুকা (বা 6০০-১০০%) ছারা আচ্ছাদিত 
করা; এবং (৩) হ্ুর্যমৃতির কটিঘেশ অভ্যদ্দ (পারসীক “আইওয়ান্হন্” ) নামক 
মূলতঃ পারসীক জর রয় ধর্মাহুষ্ঠানে ব্যবহৃত কোমরবন্ধে পরিবেষ্টিত করা। খ্ৰীষ্টীয় প্রথম 
বা দ্বিতীষ শতক থেকে স্থুরু করে মধ্যযুগের আরস্ত পর্যন্ত এই জাতীয় বুটজুতা-পরিহিত, 
কবচমপ্ডিত ও অভ্যঙ্গ-বেষ্টিত র্যমূতির উত্তরভারতে খুবই বেশী প্রচলন ছিল-। সূর্ধমৃতির 
এই. জাতীয় নজ্জাকে প্রাচীন ভারতের শিল্পশাঙ্রীরা নাম দিয়েছেন “উদীচ্যবেশ” বা উত্তরাঞ্চলের 
পোষাক। বরাহুমিহিরের বৃহৎসংহিতায় কুর্যমূতির এই 'উদ্দীচ্যবেশে”্র সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 
আছে।* দক্ষিণভারতে সম্ভবতঃ মগ বা শাকঘীপী ব্রাহ্মণগণের প্রভাব খুব বেশী ব্যাপ্ত 
হয় নিঝ'লেই, প্রাচীন দক্ষিণভারতীয় হুর্মমূতিতে এই সকল বিদেশী লক্ষণ দেখা যায় না। 
এ ছাড়াও অবশ্ত উত্তরভারতীয় এবং দক্ষিপভারতীয় সুরষমৃত্তির সংস্থান, বিস্তাস ইত্যাদিতে 
আরও প্রভেদ আছে, কিন্ত বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলি-আমাঁদের আলোচনা না করলেও চলবে । 
স্থৃতরাং দেখা গেল, সাধারণভাবে উত্তরভায়তের প্রাচীন হুর্যমূত্তিসমূহ পার়মীক লক্ষণ-যুক্ত 
এবং দৃক্ষিণভারতের মুত্তিগুলি এই বিদেশী প্রভাব-মুক্ত। যে'সকল প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে 
মৃতিশিল্পেব তথ্য ও তত্ব বর্ণিত হয়েছে, নে গ্রন্থসমূহের লেখকবৃন্দও. এই ভেদ. সম্পর্কে সচেতন 
ছিলেন। তাই: দেখা যায়, উত্তরভারতে রচিত শাম্বাদিতে যেমন' বৃহৎসংহিতা, 
বিশ্বকর্মাঘতার শাহ; বিষুধর্মোতর, মত্ম্পুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্গুলিতে সর্যমূতির 
বৰ্ণনপ্রসঙ্গে, কোথাশু-স্পষ্টতঃ, কোথাও ঝা প্রচ্ছন্নভাবে-উপরিউক্ত- বিদেশী লক্ষপণ্লি উল্লিধিত 
হয়েছে । কিন্ত দক্ষিণভাঁরতে রচিত অংশুমপ্েদাগম, স্বপ্রভেদাগম, ০০ 
একই প্রসঙ্গে বিদেশী লক্ষণগুলিয় কৌনও উল্লেখ নেই ।* 

এত ক্ষণ যে, আলোচন! করা. হয়েছে, তা থেকে নারি কর 
আদি স্র্যমূ্তি হয় ত সত্যই বিদেশে বিদেশী কর্তৃক পরিকল্পিত ও নি্মিত। এই মতেব 
সপক্ষে প্রথম, প্রবল যুক্তি, ভবিস্যপুরাপের' উদ্ধৃত অংশের স্থস্পষ্ট সাক্ষ্য'এবং অল্ান্য কয়েকটি 
পুরাণ কর্তৃক তার প্রচ্ছন্ন সমর্থন । দ্বিতীয়তঃ, উত্তরভারতে আবিষ্কৃত প্রাচীন সর্যযুদ্তি- 


৪) বৃহতসংহিতা, ৫৮, ৪৯ (কার্ন সম্পাদিত-সং, পৃঃ ৩২০ )। | 
£1 J. N. Bannerjea—Developmevt of Hindu lIconography, p. 34. 


২. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক! [২য় সংখ্যা 


সমূহের গঠনশৈলী পরীক্ষা করেও দেখা গেছে, সেখানে বিদেশী পারসীক লক্ষণ অতি 
স্পরিষ্কুট। দক্ষিপভারতে অবস্ত হুরষমূ্তি গঠনের একটি পারসীক প্রভাবহীন খাঁটি ভারতীয় 
পদ্ধতি বিকাশলাভ করেছিল বটে, কিন্তু ছুটির মধ্যে তুলনায় দেখা যায়, সর্যমূতিগঠনের 
উত্তরভারতীয় শৈলী প্রাচীনতর। খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের এই পদ্ধতিতে নির্মিত 
কিছু কিছু হুর্ঘমূত্ি উত্তরভারতের গান্ধার ও মখুরা অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণী 
খাটি ভারতীয় শৈলীর প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি এত গ্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না। ম্থতরাং 
শাকহীগী বা মগ পুরোহিতনস্প্রদায় প্রথম ভারতবর্ষের বাইরে শাকম্ীপে সূর্ধমূতি পরিকল্পনা 
ও গঠন ক'রে, ভারতবর্ষে ( অস্ততঃ উত্তরভারতে ) তার প্রচলন করেন,_এই সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে কোনও জোরালো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগে 
হুর্যপুজার যথেষ্ট প্রচলন থাকলেও সূর্যের ( সম্ভবতঃ কোনও দেবতারই ) মৃ্তিগঠনের রেওয়াজ 
ছিল না।* তাই উক্ত মতের অনুবস্থিগণ বলবেন, পৌরাণিক সাহিত্যের, শিল্পশাত্রের এবং 
আবিষ্কৃত শিল্পদৃষ্টাত্তের সাক্ষ্য মিলিয়ে দেখলে এ কথা মানতেই হবে, মগ ব্রাহ্মপগণই এদেশে 
ুর্যমৃস্তির প্রবর্তক । হয় ত পরবর্তী কালে তাঁদের অনুসরণ. ক'রেই ভারতীয়গণও স্থর্যমৃ্তি 
গঠন করতে আরঘ্ভ করেন এবং তাম কলে রতি নির্নাগের অহিযিণ জাতীর গতির 
দক্ষিণভারতে উদ্ভব হয়। 

এই মতবাদের সত্যাসত্য বিচার করতে হ'লে প্রথমেই অনুসন্ধান ক'রে দেখা! প্রয়োজন, 
ভারতে হুর্যবিগ্রহ গঠনের পূর্বকথিত পারসীক প্রভাবযুক্ত নীতি অপেক্ষা প্রাচীনতর কোনও 
পদ্ধতির অস্তিত্ব ছিল কি না। এদেশে এ যাবৎ আবিষ্কৃত হূর্যমৃতিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে 
চারিটি মুতির বিচার এই প্রসঙ্গে কর! যেতে পারে, থা £'(১) বুদ্ধগয়ার একটি প্রস্তরবেষ্টনীর 
(511178) গাত্রে ক্ষোদিত হূরধমূত্ি (বিহারপ্রদেশ, কাল- -আঁহুমানিক খ্ৰীষ্টপূর্ব প্রথম শতক ); 
(২) ভাজা বৌদ্ধগুহায় উৎকীৰ্ণ হুর্মৃ্ি ( পুণ| জেলা, বোস্বাই প্রদেশ, কাল-_ আনুমানিক 
পূর্ব দ্বিতীয় কিংব! প্রথম শতক )) (৩) ভূবনেশ্বরের অদূরবর্তা খণ্ডগিরির জৈন অনস্ত- 
গুষ্ফার হূর্যযৃত্তি (উড়িস্তা প্রদেশ, কাল-_আহুমানিক শ্রীষ্পূর্ব প্রথম শতক )7 এবং 
(৪) কানপুরের অন্তর্গত লালাভগতে প্রাপ্ত ধবজগাত্রে উৎকীর্ণ হুর্যমৃত্তি (সংযুক্ত প্রদেশ, কাল__ 
আহ্মানিক খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক )।' বুদ্ধগয়ার মূর্তিটি এক চতুরশ্বযোজিত একচক্র রথে 
আরুঢ়ঃ-তার উভয় পার্থ শরসন্কাননিরতা ছুই নারীমৃত্তি ( উষা ও প্রত্যুষা ); তারা 
“অন্ধকারদৈত্যগণকে বিদূরিত করছেন। উক্ত দৈত্যগণের ছুটি আবক্ষ প্রতিমৃতি ছুই দিকে 
বিভ্ভমান ! সুর্ধদেবের পম্চাদ্ভাগে তাঁর দেহনি:স্থত দ্যুতি ও মন্তকোপরি ছত্র শোভমান। 


৬1 Ramaprasad Chanda—The Beginnings of Art In Eastern India (Memoirs of 
the Archaeological Survey of India,’ pp. 1-3. ; 

৭! অধ্যাপক জিতেজরাধ বন্দ্যোগাধ্যায়-লিখিত EEN রন and the Navagrahas” দর্যক 
সূ্যমূতিতত্ববিষয়ক প্রবন্ধে এই মুতিচতুষ্টয উত্তমরূপে আলোচিত হয়েছে; জষ্টবা, Journal of the Indian 
Scciety of Oriental Art, Vol. xvi (1648) pp. 53-57. li a 


৬১ বর্ষ] ভারতে স্ু্মৃত্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব ৭৩ 


ভাজা ভাস্কর্ষেও অনুরূপ ভাবে সানুচর সূর্যকে দেখানো হয়েছে। সুর্য চতুরশ্ববাহিত রথারঢ় ; 
ছুটি নারীমুততি যথাক্রমে ছত্রধারণ ও চামরবীজনে রত; কয়েক জন অন্চর ও অঙ্ুচরী 
অশ্বারোহণে ভগবান্‌ ভাঙ্গুর অন্থগমন করছেন; এবং রথচক্রতলে কতিপয় দানব ভাসমান, 
সম্ভবতঃ স্থর্ধোদয়ের ফলে অন্ধকারদৈত্যগণের অপসারণ বা বিনাশের চিত্র ফুটিয়ে তোলাই 
ভাস্করের উদ্দেশ্ত। খণ্ডগিরির অনস্তপ্্ফায় অবস্থিত হূর্যমৃ্তিও অনুরূপ পদ্ধতিতে গঠিত। 
কেন্দ্রীয় দেবমূতি চতুরশ্বযুক্ত রথে অবস্থিত ; উভয় পার্শ্বে যথাক্রমে ছজ ও চামরধারিণী 
নারীমূতি ; সূর্যের দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, বাম হস্তে অশ্ববল্গা; কু্যমৃত্তির দক্ষিণ দিকে একটি 
উদ্ভীয়মান দৈত্য ( সম্ভবতঃ অন্ধকার-দানব ); এই ভাব্বর্ষের বাম অংশের খানিকটা ভাঙা, 
সম্ভবতঃ সেখানেও আর একটি দৈত্যের মুণ্ডি বসানো ছিল। লালাভগতের সূর্থমৃত্তিতেও 
পূর্বোক্ত তিনটির বৈশিষ্ট্যগুলি সবই বর্তমান। এখানেও সু্দেব একচক্র এবং চতুরশ্বযোজিত 
রথে সমারূঢ় ; ছুই অঙ্গচরী ছত্র ও চামর ধারণ করছে; অশ্বপদতলে নিষ্পেষিত একটি মন্তক 
দেখা যায় ( সম্ভবতঃ হুর্ধশক্র কোনও দৈত্যের মস্তক ); নিয্নদেশে তিনটি নারীমৃতি ( সম্ভবতঃ 
সুর্যের তিন অন্নচরী )) এবং তাদের পদতলে তের জন নগ্নকায় কুৎসিতদর্শন দৈত্য ( অন্ধকার- 
দানব)। ভারতীয় সৌর ভাস্বর্ষের ইতিহাসে এই চারিটি মৃত্তির স্থান নান! কারণে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। এগুলির কোনটিই স্বতন্ত্র শিল্পকার্যনয়, বৃহত্তর স্থাপত্যের অঙ্গ হিসাবেই সব 
কয়টি নিমিত হয়েছিল। ভাজা ও বুদ্ধগয়ার স্থাপত্য মূলতঃ বৌদ্ধ, অনস্তগুক্ফার স্থাপত্য 
জৈন এবং লালাভগতের উল্লিখিত স্তম্ভ সম্ভবতঃ কাতিকেয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। কিন্ত 
তা সত্বেও মৃিচতুষ্টয়ের নির্মাণশৈলীর মধ্যে আশ্চর্য এঁক্য লক্ষ্য করা যায়, উপরের বর্ণনা 
থেকেই তা প্রতীয়মান হবে। এগুলি যে একটি বিশিষ্ট গঠনরীতির নিদর্শন, সে বিবয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, মৃষ্ঠিগুলির প্রীপ্তিস্থান। ভারতের 
উত্তর ( লালাভগত, বুদ্ধগয়া ), পূর্ব ( অনস্তগুল্কা, উড়িস্তা ) এবং পশ্চিম ( ভাজা, বোদ্বাই 
প্রদেশ) অঞ্চল থেকে এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, স্থতরাঁং এই গঠনপন্ধতির ভিত্তি যে 
সর্বভারতীয় -ছিল, এ অনুমান সহজেই করা যেতে পারে । বৌদ্ধ এবং জৈন স্থাপত্য এবং 
কাতিকেয়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ধ্বজের সঙ্গে মুিগুলির সংশ্রব থেকে বোবা! যায়, তৎকালীন 
সম্ভবতঃ সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ুর্ধমৃ্তি নির্মাণের এই'বীতি প্রচলিত ছিল। এই 
প্রসঙ্গে বক্তব্য, এই ভাস্কর্ষচতুষ্ট় অরুত্রিম' ভারতীয়; এগুলির মধ্যে কবচ, পাদুকা, অভ্যন্গ 
প্রভৃতি পূর্বোক্ত কোনও বিদেশী পারসীক লক্ষণ নেই। কালক্রমের দিক্‌ থেকেও দেখা যায়, . 
এই মৃত্িগুলি উত্তরভারতের পারসীক লক্ষণযুক্ত কুর্মূতির আবির্ভাবকালের পূর্বেই উৎকীর্ণ 
হয়েছিল । ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে মগ বা শাকন্বীপী ব্রাক্মণগণের 'প্রভাবে উদ্দীচ্যবেশধারী 
কুর্বমূত্তি গঠিত হ'তে আরভ করে খ্রীগ্ীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে । অপর পক্ষে 
আমাদের আলোচিত চারটি ুর্যমৃতির মধ্যে ভাজা, বৃদ্ধগয়৷ এবং অনস্তপ্তচ্ফার মৃত্তিত্রয়ের 
কাল শ্রীষটপূর্ব প্রথম শতকের পরে নয়। ভাজাগুহীর মৃত্তিটিকে সম্ভবতঃ আরও কিছু কাল 
পূর্বের (শ্রীইপূর্ব জ্লিতীয় শতকের ) ব'লে অমুমান করলেও অন্তায় হয় না। স্*স্থৃতরাং এগুলির 


৭৪ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ২য় সংখ্য! 


মধ্যে এয গঠনপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা স্পষ্টতঃ-মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাক্ষণগণ কর্তৃক 
এদেশে আনীত স্বর্যমূত্তি নির্মাণের পারসীক লক্ষণযুক্ত ধারা অপেক্ষা! প্রাচীনতর। 

উপরের আলোচনার ফলে দেখা গেল, ভবি্বপুরাণে স্পষ্ট ভাষায় সর্যমুন্তির পরিকল্পনা. ও 
উৎপত্তি সম্পর্কে যে দাবী কর! হযেছে এবং অন্তান্ত পুরাণে তার যে পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায, > 
তা! সর্বাংশেসত্য নয়। ভারতবর্ষে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের প্রভাব বিস্তাবের পূর্ব হ’তেই স্বর্মূ্তি 
পরিকল্পিত ও গঠিত হ'তে আরস্ত হয়েছিল । এই ধারা অবিমিশ্র ভারতীয়, কোনও প্রকার 
বিদেশী প্রভাব এতে লক্ষ্য করা যায় না। প্রাপ্ত নিদর্শনের ভিত্তিতে এই গঠনরীতির অস্তিত্ব 
সন্দেহাতীতরূপে প্রহাপিত হয়েছে। কিন্তু এর অল্পকাল পরেই পারস্ত থেকে মগ বা শাকদ্বীপী 
ব্রাহ্মগগণ স্ষপূজার পারসীক এঁতিহ সঙ্গে ক'রে ভারতবর্ষে উপনীত হলেন এবং স্বর্ধপুরোহিত . 
হিসাবে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হলেন। উত্তরভার্তীয় স্বর্ধোপাসন! এদের দ্বার] বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হু'ল'এবং উত্তরভারতীয় সুমুক্তিশিল্পেও এরা কতকগুলি নৃতন ধারা প্রবর্তন করলেন। 
তার” ফলে পারগীক লক্ষপযুক্ত হুর্যমূতি উত্তর্ভারতে সর্বত্র স্থপ্রচলিত হ’ল এবং উত্তর- 
ভারতের শিল্পশান্ত্রেসেই বৈদেশিক লক্ষণগুলি সুর্যের “উদীচ্যবেশ'রূপে স্বীকৃতি পেল। কিন্ত 
সূর্মুতির এই নব রূপ বহুলপ্রচলিত হওয়ার ফলে, তার প্রাচীনতর অকৃত্রিম ভারতীয় নির্মাপ- 
'পদ্ধতিরূককি পরিণাম হয়েছিল? নব পদ্ধতির সঙ্গে সংঘাতের ফলে উত্তরভারতে অস্তিত্ব বজায় 
রাখা: তার, পক্ষে সম্ভবপর হ’ল না। কিন্তু দক্ষিণভারতে শাকমীপী ত্রাক্ষপগণ যে কারণেই _« 
হোক, যথেষ্ট প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেন নি। স্থৃতরাং উত্তরভারতে পরাজয় স্বীকার 
করলেও'লে রীতি দক্ষিণভান্গতে,আশ্রয় পেয়েছিল'। সেখান.থেকে তাকে স্থানচ্যুত করা নব 
বৈষেশিক পদ্ধতির পক্ষে সম্ভবপর হয়নি । পরবর্তী কালে তাই দক্ষিপভারতে বুর্েমুক্তির 
অক্তত্রিম, অবিমিশ্র ভারতীঘ রূপের এমন আশ্চর্য বিকাশ ও পরিণতি সম্ভবপর হয়েছিল এবং 
দক্ষিণী শিল্পশাস্তেও সর্ষের উদীচ্য বেশকে অস্বীকার ক'রে বিশুদ্ধ ভারতীয় রূপের, বর্ণনাই; স্থান 
পেয়েছিল। অপর পক্ষে উত্তরভারতীয় সূর্যপু্জার ক্ষেত্রে শাকমীপী ত্রাক্মণগণের একাধিপত্য 
সর্বত্র স্থপরিচিত হয়ে উঠেছিল। হ্ৃতরাং আদি স্থর্যমূত্তি গঠন এবং সান্বরু্তৃক ভারতের 
“আছি কুর্ধমন্দিরে তার-প্রতিষ্ঠার কাহিনীটিও সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাবিত ও.প্রচলিত হ'ল এই 
উপ্াঁখ্যানের,মধ্যে কিছু সত্য আছে; কেন না»শাকদীগী ব্রাহ্মণগুণ উত্তরভারতীয় স্মৃতিতে 
কিছু পাৱসীক লক্ষণ যুক্ত করে তার রুপান্তর ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এখ্রেরে যদি আমরা 
সিন্ধান্তকরি যে, তারাই ভারতে সুর্যমূত্তির প্রথম প্রবর্তক, তা হলে ভুল.হবে। প্রদ্ষতত্বের 
সাক্ষর সাহাষ্যে.এ. ক্ষেত্রে. পৌরাপিক-সাঁক্ষকে সংশোধন-ক'রে নেওয়া ছাড়া উপায়.নেই। 4 
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বৈদিক দেবতা ও অসুর 
শ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য - 


২। ইন্দ্র ও তৎকৰ্তৃক বৃত্তহনন, 


যে অস্থ্রশক্তির অধীন হইয়া জ্ঞাতা, জ্ঞান, জেয়, এই ত্রিবিধ অনাত্ম 'বা আন্গুরিক দর্শনে 
জীবাত্বা বাধ্য হইতেছে, তাহার নাম বৃত্র অস্থর, পূর্বে ইহা দেখা গিয়াছে । কিন্ত যে আত্মার 
নাম ইন্দ্র, তিনি জীবাত্মার স্তায় বৃত্রাধীন হইয়া! অনাত্ম-দর্শনশীল নহেন। 'তিনি পরম আত্মা 
ও বৃত্রহস্তা। তাঁহার যে ত্রিবিধ প্রকাশ, সেই প্রকাশত্রয়ের নাম তেজ, জল ও অন্ননামক 
ত্রিবৎ এবং সেই ত্রিবৃতে তিনি নিজেকে ছাড়া পর বলিয়া কিছু দর্শন করেন না। তে, 
অপ, ও অন্ন, এই ত্রিবৃতের অর্থ কি? তেজ ও অপ. শব্দের অর্থ পরে বলিতেছি। 
অমন শব্দের অর্থ_ভোগ্য বা ইদং আকারীয় দৃশ্-প্রকাশ ; এইটি ইন্দ্র আত্মা হইতে প্রকাশ 
পায়। "এবং সেই দৃষ্ঠগ্রকাশকে তিনি “নিজে বলিয়া দর্শন করেন। 'ইদ্রং' আকারীয় দৃষ্যাকে 
‘নিজে’ বলিয়া দেখেন, এই অন্ত বেদ তাঁহার নাম দিয়াছেন ইদংদ্র’ বা ইন্দ । এবিষয়ে 
খঁতরেয় উপনিষদের উঁক্তি এই, 
স এতমেব সীমানং বিদাধ্য এতা দারা প্রাপত্তত। ! 
সৈষা বিদ্বৃতিননীম দাঃ তদেতৎ নান্দনম্‌ । 
সেই আত্মা এই সীমা (কেশবিভাগস্থানে বর্তমান রদ) বিদারিত করিয়া, এই বান 
[ শরীরে ] প্রবেশ করিলেন । সেই জন্য এই-ঘারের নাম ণবিদূতি এবং এই "বিদৃতির নাম 
নান্দন-অর্থাৎ আনন্দ ৷ | 
সমজ্াাতো ভূতানি অভিবৈক্ষৎ, কিমিহ 'অন্তং বাবদিষদিতি । 
স এতমেব'পুরুষং ব্রহ্ম তততমম্‌ অপস্যৎ, ইদম্‌ অদর্শম্‌ ইতি । 
তিনি [শরীরে] জাত অর্থাৎ প্রবেশ করিয়া ভূতসকলকে দেখিলেন। [ কেন দেখিলেন'? নু 
এখানে উহার! [ আমাকে ছাড়া ] অন্ত কাহারও কথা বলিতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য ! 
[ তাহাতে তিনি ] এই পুরুষকেই ( অর্থাৎ নিজেকেই )ততমম অর্থাৎ সর্ব আকারে ব্যাপ্ত 
্রক্বরূপে দেখলেন [ এবং বলিলেন ] এই [ আমি ইদং আকারে 'নিজেকে ] দর্শন 
করিলাম । 
তন্মাৎ ইদন্দরো নাম, ইদন্রো হ বৈ নাম, তম্‌ ইদজং সত্‌ ইজ ইণ্যাচিকতে 
পরোক্ষেণ। 
সেই জন্য [তাহার ] নাম ইদক্্, ['ইদংআকারে নিজেকে দেখেন, এই অন্য তাহার ] 
ইদজ্্রই নাম। | দেহে ] বর্তমান সেই ইন্দ্রকে [ ব্রহ্মবিদ্গণ ] পরোক্ষভাবে ‘ইন্দ্র’ বলেন। 
দেখা গেল যে, ভৌতিক দেহে প্রবেশ করিয়া সমগ্র ভৌতিক দেহকে এবং ইন্দ্রিয়, মন, 
বুদ্ধি, অহস্কারও ভূতপদবাচ্য বলিয়া, সেই সকলকে ষে' আত্মা “নিজে” বলিয়া দর্শন করেন, তাঁহার 


8৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [২য় সংখ্যা 


মাম ইন্দ্র । সুতরাং ইদংপদবাচ্য এই যে দেহাদি ও অহঙ্কারাস্ত ভৌতিক প্রকাশ, ইহার 
নাম-ইন্ত্র আত্মার অন্নরূপে আত্মপ্রকাশ। এই ভাবে তিনি নিজেই নিজের ভোগ্য অররূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।  অধ্যাত্তের স্তায় বিরাট জগতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। 
অপ. শবের অর্থ গ্রাণ। নিজেকে নিজে হইতে বিশিষ্ট ভাবে পৃথক্‌ করিয়া ভোগ করিতে 
গেলে অর্থাৎ বহু রূপ ধারণ করিতে গেলে, যে-রস ফুটিয়া ওঠে, তাহার নাম অপ. বা প্রাণ। 
নিজেকে নিজে .নানা আকারে ভোগ করিতেছি, আত্মার এই রূপটি বড়ই মধুময় রূপ । 
অধ্যাত্মে এইরূপ একটি মধুময় ভোগায়তন প্রকাশ করিয়া ইন্দ্র আত্মা যে ভোগময় হইয়া 
বহিয়াছেন, তাহার নাম অপ, বা প্রাণ। দেহের আপাদমস্তকে বিস্তৃত থাকিয়া, এই প্রাণ 
সর্বববিধ দৈহিক ও মানসিক পোষণ এবং পরিচালন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন বলিয়া আমরা! 
জীবিত ও দর্শন-শ্রব্ণাদি কর্মময় হুইয়া রহিয়াছি। আর আমাদের যাবতীয় ভোগ প্রাণেই 
সম্পন্ন হইতেছে । এইক্ষপে বিরাট জগতেও ইন্দ্র অপ. বা প্রাণময় হইয়া রহিয়াছেন। 
হুষ্টির অগ্রে আত্মা, সৎস্বরূপ ছিলেন। সংস্বরূপ অর্থে তিনি ছিলেন মাত্র; কিন্ত 
নিজেতে কোনপ্রকার বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতেছিলেন না। দর্শনশান্ত্র আত্মার এই স্বরূপকে 
'অনির্বচনীয় নামেও অভিহিত করিয়াছেন। পরে বৈশিষ্ট্য দর্শনে ইচ্ছুক হুইয়া প্রথমে 
তিনি তেজোময় হইলেন বা তেজ সৃষ্টি করিলেন। সুতরাং এই তেজের অর্থ হইল- আত্মার 
প্রথম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ এবং, এই বৈশিষ্ট্যের অন্য নাম ‘নিজেকে নিজে জানা” আকারীয় 
মহিমাপ্রকাশ। সংস্বরূপ আত্মার যে “নিজেকে নিজে- বিশিষ্ট ভাবে জানা, ইহার নাম 
আদি তেজ এবং এই তেজই জ্ঞ বা জ্ঞাতা আত্মা নামে পরিচিত। এই তেজ বিগলিত 
হইয়া অপ, এবং অপ ঘনীভূত হইয়া অন্ন বা দৃপ্তে পরিণত হইয়াছে । 
সুতরাং ব্য্টি দেহে বা সমষ্টি জগতে যিনি ইন্দ্র আত্মা, তিনি নিজেই জাতা, নিজেই জান, 
এবং নিজেই জেয হইয়! বিরাজমান রহিয়াছেন। নিজেই সব; অগ্নি বায়ু, চন্দ সর্য্য, বরুণ যম 
ইত্যাদি নানা মূ্িতে নিজে নিজেকে বহু করিয়! দেখিতেছি ; নিজে ছাড়া অন্ত কেহ নাই, অন্ত 
কিছু নাই? যাহা কামনা করিতেছি, তদাকারে নিজেকে ছাড়া অন্ত কিছু বা অন্য কাহাকেও 
পাইতেছি না, এইরূপ যে বোধভূমি, ইহার নাম স্বৰ্গলোক এবং এ ভূমি বা লোকে যে আত্মা 
ওঁ ভাবে বিচরণ করেন, তাঁহার নাম স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র 
কাজেই প্রতি দেহে দুই আত্মা বিরাজমান; এক আত্মা স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র, 
অন্য আত্ম! বৃত্রপরাভূত, ব্বরগচ্যুত, স্থতরাং ইন্দ্রলিঙধারী বা ইন্জরিয়ময় হইয়া মরলোকে 
ভমণশ্ীল। ইন্রিয়গণ ইন্দ্র আত্মার লিঙগন্বর্ূপ, তাই উহাদের নাম ইন্দ্রিয় । খগ্বেদের' 
অপর এক স্থলে এই উভয় আত্মাকে স্ুপর্ণরূপে বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে ।__ 
ঘা সপর্ণা সযুজা সায়া 
. সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। 
তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদু অতি 
অন্বন্‌ অন্তঃ অভিচীকশ্ঈীতি ॥ 
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দুইটি হুপর্ণঃ তাহারা উভয়ে সধ্যভাবাপন্ন১ এবং পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই 
" [শরীরবকূপ ] বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে । তন্মধ্যে এক পক্ষী শরীরবৃক্ষের [ সুখ-দুঃখ ] 
স্বাদযুক্ত ফলদকল ভোগ করে, অন্ত পক্ষী ভোগ না করিষা [ নিজ মহিমায় ] প্রকাশশীল। 
ইন্দ্র আতা! ত্রিবৃতি বা আপন মহিমায় আপনি প্রকাশশীল, আর ইন্দ্রলিপ্ঘধারী 
”. বা ইন্জিয়ময় জীবাত্ম। বৃত্রকর্তৃক পরাভূত হইয়া স্বর্গচ্যুত ও মর জগতে ভ্রমণশীল। ইন্দরিয়ময় - 
আত্মার বৃত্রপরাভূতি ঘটিল কেন? জীবাত্মার অন্ত এক নাম প্রত্যগাত্মা। প্রতীপম্‌ 
অঞ্চতি- তাহার গতি ইন্দ্রাভিমুখী বা পরমাত্মাভিমুখী নহে, পরমাত্মাকে ছাড়িয়া, প্রতীপ-_ 
বিপরীত বা! বহিস্থু খে তাহার গতি হইয়াছে, এই জন্য তাঁহার এ নাম এবং তিনি ঘে স্বর্গচ্যুত 
হইয়া বৃত্রের অধীন হইয়াছেন, এ প্রতীপ গতিই তাহার কারণ। কেন না, অন্তরে যাহার 
নাম আত্মমহিমা বা দেবতা, বাহিরে তাহাঁরই স্থুল প্রকাশের নাম অস্থর। তাই প্রত্যগাত্মা 
বহিরিন্জিয়ময় হইয়া ত্রিবৃতের বিপরীত বা স্থূল প্রকাশ বৃত্রের অধীন হুইয়াছেন।” 
এখন তিনি স্বারাজ্য বাঁ স্বর্গ ফিরিয়া পাইবেন কি করিয়া? বুত্রকে সংহার করিতে না 
1  পারিলে তিনি'স্বর্গে ফিরিয়া ষাইতে পারিবেন না। বুত্রকে হনন করার উপায়? বেদে 
খাধিগণ তাহা বলিয়! গিয়াছেন-_ 
-“'ইন্দ্রেণ যুজা তরুষেম বৃত্রমূ। 
অস্তরস্থ ইন্দ্র আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া আমরা! বৃত্রকে হনন করিব। ইন্দ্র আত্মা বজ্জধর ; 
ia তাঁহার সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়া, সেই বজ্ের প্রহারে বৃত্রবধ সম্ভবপর হইবে। এই জন্য বেদে 
এত ইন্ত্স্ততি, সোমযঙ্ঞে ইন্দ্রের এত আবাহন, ইন্দ্রের এত মহিমা খ্যাপন। আমরা আজকাল 
বৃত্রাধিকারে অস্থখী নহি; কাঞ্জেই স্বারা্য বা স্বর্গকে কল্পনার বস্তু আখ্যা দিয়া, ইন্দ্রকে 
সুদুর অতীতের গবেষণাযোগ্য দ্বেবতারূপে স্থাপনপূর্ববক নিশ্চিন্ত আছি। 


|] 


| ভ্ৰজ্জ ও বত 
দিনের পর দিন, মাসের পর মাঁস, বৎসরের পর বৎসর, যুগের পর যুগ, কল্পের পর কল্প 
ব্যাপিয় বৃত্রের অধিকার 'ব্রজতি*_ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; তথাপি ইহার শেষ দেখা 
॥ যাইতেছে না। প্রবহমাণ শক্তি, অনবরত বহিয্া চলিয়াছে) কিন্তু তাহাকে দেখা যাইতেছে: 
স্থির ভূমিরূপে। এই জন্ত বৃত্রশক্তির নামান্তর ব্রত্রভূমি। অন্তরস্থ ইন্দ্র আত্মার সহিত 
সাষুজ্য লাভ করিলে ব্রজভূমির বিপরীত বন্রভূমির সন্ধান মিলিবে। কেন না, ইন্দ্র আত্মা 
বন্রধর ; তাই তাঁহার সহিত যুক্ত হইলেই এ ভূমি বোধে সুপ্রকাশ হইয়া পড়ে। বন্রভূমির 
মির না হি | 
যদ্িদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্বং প্রাণ এজতি নিঃস্থতম্‌ । 
মহদ্ভয়ং বন্তমুস্ততং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবস্তি 1 
Ld ১। সমান খ--একই রকম আকাশ, এই অর্থে ইন্র আত্মা ও জীবাত্থা, উভয়েই স্যভীবাপন্ন । কেন না, 
দ্বর্পূতঃ উভয়েই চিদ্দাকাশব্বকূপ। 
২ 


bd সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য! 


ইদংপদবাচ্য যাহা কিছু জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে, সে সকল [ ইন্দ্র আত্ম! হইতে ] 
নিঃস্থত হইয়া [ তাহার ] প্রাণই গতিশীল হইতেছে । [যাহারা ইহা! জানে ন! ], এই প্রাণ 
[ বৃত্ররূপে | তাহাদের পক্ষে মহৎ ভয় উৎপাদন করে। আর যাহার! ইহাকে [ইন্দ আত্মার 
ladle টিনা: 


দধ্যঙ, দধিক্রাবা, দধীচি 


ইন্দ্র আত্মার ষে প্রাণ জগদাকারে গতিশীল, বেদে তাহার নাম দধ্যঙ, দধিক্রাবা ৪ 
দধীচি। দৃধি অঞ্চতি__জীবকুলকে ধারণ করিয়া লোক হইতে লোকাস্তরে গমনাগমন করেন, 
দধ্যঞ্চ, ও দধীচি শব্দের ইহাই অর্থ । ইনি আখর্কণ অর্থাৎ অথর্ববার পুত্র । সর্বপ্রকার ‘অথ’ 
অর্থাৎ সংশয় যাহার অর্ব্বাক্গত বা বিদুপ্ত হইয়াছে, এক কথায় যিনি পূর্ণ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত, 
তাহার নাম অধথর্ববা। উভয়েই খষি বা গমনশীল। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার, 
হৃদয় ইত্যাদি সর্বস্ব লইয়া একবার মর্তে ছুটিয়া আসা, আবার এ সর্বন্থ লইয়! স্বর্গে ছুটিয়! চলিয়া 
যাওয়া, ইহাই দধ্যও, আধর্বণের স্বভাব। এ বে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, ইহার প্রকৃত 
তাৎপর্ধ্য-_আধর্বণ দধ্যভ সর্বস্ব লইয়া মর্তে ছুটিয়া আসিলেন। আবার এ যে একজন মন্ম্ত 
মরিয়া গেল, উহার প্রকৃত অর্থ হইল- _আধর্ববণ দধ্যঙ, সর্বস্ব লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্ত 
যিনি জিষু বা জয়শীল আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, ইনি তাহার ইচ্ছাহ্‌সারে গমনাগমন করেন; “ 
তখন দধ্যঙ, আখর্ববণের নাম হয়_দধিক্রাব! অশ্ব ; কেন না, বাজ বা অম্নসম্পন্ন দষিক্রাব| অশ্বে 
আরোহণ করিয়া জিষু আত্মা বিহার করেন। “দধিক্রাব্মোরকারিষং জিফোঃ অশ্বস্ত বাজিনঃ? 
মন্ত্রাংশে ইহা পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং ‘বাজে বাজে বত বাজিনো নঃ ইত্যাদি আরও বনু মন্ত্রে 
এই কথা অবগত হওয়া যাঁয়। 

ইন্দ্র! দধীচো অস্থভিঃ বুত্রাণ্যপ্রতিষ্ুতঃ। জয়ান নবতীর্নব। 

এবস্তূত দধীচির অস্থিসমূহ দার! ইন্দ্র বৃত্রগণকে ৯৯ বার অর্থাৎ বহু বার বধ করিয়াছিলেন । 
দধ্যঙ, দধিক্রাবাঁ, দধীচি, ইহার অর্থ দেখ! গিয়াছে- ইন্দ্র আত্মার জগত্রূপ গতিশীল প্রাণ। 

" গতিশীল প্রাণের অস্থি’ এবং তাহার দ্বারা বৃত্রের হনন, এখন এই কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম 
করার চেষ্টা করিতেছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে-_ 

তেজঃ অশিতং ত্রেধ! বিধীয়তে, তন্ত যঃ স্থৃবিষ্ঠো ধাতু: 

তদস্থি ভবতি, যে| মধ্যম: স মজ্জা, যঃ অণিষ্ঠঃ সা বাক্‌ । 
তেজ অশিত বা ভুক্ত হুইয়| ব্রিধা বিভক্ত হয়। তাহার যে স্থল ধাতু, সে অস্থি হয়, মধ্যম 
ধাতু মজ্জা হয়, আর সুস্থ ধাতু বাকে পরিণত হইয়া থাকে। রর 

যাহা ধারণ করে, তাহাকে ধাতু বলা হয়। অস্থি ও মজ্জ! স্থুল শরীরকে ধারণ করে; 

এই জন্য উহার নাম শারীর ধাতু । সেইরপ প্রাণেরও ধাতু বা অস্থি আছে। ইন্দ্র আত্মার 
“নিজেকে নিজে জানা আকারীয়' যে জ্ঞানময় তেজ, তাহার অশন, ভোগ বাঁ অঙ্ভব দ্বারা 
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গতিশীল প্রাণ বা দধীচির অস্থি নিশ্মিত হইয়া থাকে। ক্ষেপণার্থক অস্‌ ধাতুর পরে কৃথিন্‌ 
প্রত্যয় যুক্ত হইয়। ‘অস্থি’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; উহার অর্থ ক্ষেপণসাদরঘ্য বা অনীক্ষিত বস্তুকে 
দূরে নিক্ষেপ করার ক্ষমতা । দধীচি তখন তেজোময় জ্ঞানকূপ অস্থি প্রাপ্ত হইয়া বীর্ষ্যবান্‌, 
বজ্জময় ও ক্ষেপণক্ষমত| বা বৃত্রহননষোগ্যতা লাভ করেন। এই অন্ত বল! হইয়াছে যে, 
দধীচির অস্থিসমূহ দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রগণকে বধ করিয়াছিলেন। আর যে প্রাণ ইন্দ্র আত্মার 
তেজ অনুভব করিতে পারে না, এ তেজের স্থূল ধাতু হইতে তাহার জ্ঞানময় অস্থিও 
নিশ্মিত হয না। স্থতরাং অস্থির অভাবে সে প্রাণ বজ্জময় হয় না এবং বৃত্রকেও হুনন 
করিতে পারে না। বুত্রাধিকারে থাকিয়াই সে গতাগতিময় হইতে থাঁকে। এই জন্য খধি 
বলিয়াছেন- ইন্দ্র আত্মার সাঁধুজ্য লাভ করিয়া আমর! বৃত্রকে হনন করিব ।' 

বিষয়টি দুরহ। তাই আরও একটু স্থগম করার চেষ্টা করিতেছি। ‘অহং ব্রহ্মাস্মি, . 
সর্বং খলু ইদং ব্রঙ্গ"-_এই দুইটি বেদের মহাবাক্য। বেদবাক্য আগ্তবাক্য, কখনই মিথ্যা 
হইবার নহে। তাহাই যদি হয়, তবে আমরা নিজেকে ও জগৎকে ব্রহ্বরূপে অনুভব করিতে 
পারি না কেন? না পারার প্রধান কারণ বৃত্র। তাহাকে বিনাশ করিতে পারিলে আমাদের 
্ধান্ভূতি পরিশ্ছুট হইয়া উঠিবে। ত্রস্কান্তভূতি কিরূপ? চিন্ময় আত্ম! ব্যতীত অন্ত 
কিছুই নাই। তিনিই যথাৰ্থ বরষা, দর্শন ও দৃশ্ঠরূপে প্রকাশ পাইয়া বহু হইয়াছেন এবং 
বহু হুইয়াও একই রহিয়াছেন। প্রতি জীবাত্মা এই ব্রহ্মামুভূতির অধিকারী। কিন্ত 
বর্তমানে আমাদের অনুভূতি কি? দৃশ্য হইল জড় পদার্থ ও পর, দর্শন একপ্রকাব জড়শক্তি, " 
আর চিন্ময় ভূমা আত্মার পরিবর্তে ভ্রষ্টা হইলাম জীব ‘আমি’। বৃত্রবধের উপায় কি? 
বৃত্রহস্তা ইন্দ্র বা পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে আছেন। তার এই থাকাটিতে যিনি দৃঢ় বিশ্বাসী, 
তাহার হৃদয়ে অথর্ব] অর্থাৎ সংশয়বিহীন আত্মবোৌধ উদ্দিত হইয়া থাকে। তাহার ফলে হয় 
কি? যে প্রাপকে আগে সাধক মরণে মরণে হারাইতেন ও জন্মে জন্মে পাইতেন, অথর্ববার 
উদয়ে সে প্রাণ তখন অথর্বার সন্ততি দধীচিরূপে আবিভূর্ত হয়েন। অথর্ববা ও দধীচি, 
উভয়েই জ্ঞান ও প্রাণময় আত্মবৌধ, তাই ধধিপদবাচ্য। এবং তাহাদের উদয়ে সাধকও 
তখন খাধিপদবাচ্য । প্রাণ দধীচি, আত্মা অথর্ববা, এইরূপ বোধোদয়ের ফলে বৃত্রজ্ঞান বা 
অনাত্মজ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সাধক তখন ত্রিবৃদ্‌্জান বা ত্রন্ধান্ুভূতি লাভ করেন। 
ইহারই নাম--ইন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করিয়া বুত্রহনন। 


» 
ক কস 


বাংলা ভাষায় বি্যানুন্দর কাব্য 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 
অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 2 
৬। বিভাসুন্দরের কেলি-কৌতুক 
ক। গ্রান্ধর্ব বিবাহ 


বিচার প্রসঙ্গ সমাঞ্চ হইলে তাহার পর নায়ক-নায়িকার মিলন ও কেলি-কৌতুক সকল 
কাব্যেরই আলোচ্য বিষয়। সকল কবিই প্রথমে গান্বর্ব বিবাহের অবতারণা করিয়া, তাহার 
- পর বিহারাদি কৈলি-কৌতুক বর্ণনা করিয়াছেন। সংস্কৃত “বিস্তাহুন্দর” কাব্যে গান্ধর 
বিবাহের বর্ণনা নাই। যে কয়টি শ্লোক পাওয়া যার, তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, 
বিস্তা ও সুন্দরের মধ্যে দূর হইতে কিম্বা কোন নির্জন স্থানে আলাপ হইতেছিল। স্বন্দর 
প্রেম নিবেদন করিলে বিস্যা তাঁহাকে সখীর সহিত ছদ্মবেশে গোপন পথে তাঁহার গৃহে 
আমিতে উপদেশ দেন। বিদ্যার গৃহে সুন্দর উপস্থিত হইলে, বিদ্যা তাহাকে আপন শধ্যায় 
" বসাইয়৷ অগুরু, চন্দন, কুন্ম, কর্পুর, পুগ ইত্যাদি অর্ধ্য দিয়া সধীগণ সহ হাস্তালাপে কাস্তকে 
সম্মানিত করিয়াছিলেন তাহার পর হুম্বরকে কামাতুর দেখিযা সখীগণ ঘর হইতে বাহির -. 
হইয়া গেল। | 

“বিহলন কাব্যে’ অনশ্ত গান্বর্ব বিবাহের উল্লেখ আছে ।* প্রাচীনতম বাঙ্গালী, কবি 
গোবিন্দদাসের কাব্যে এই বিবাহ প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত বিশদ ভাবে বর্ণিত হুইয়াছে-_ 


“যুভেক সখীগণ হইল আনন্দিত মন। বিধি নিয়োজিত বেলা হইল শুভক্ষর্ণ। 
দাঁড়াইয়া! সুন্দর্রূপ বরে নিরীক্ষণ ॥ বিদ্ধারে পরাইল রত্ব আভরণ ॥ 

ধন্য যে পৃজিল বিদ্যা হর পার্বতী । ' কুবেরের রৃস্তা যেন দেবতা নন্দিনী । 
তার ফলে পাইল সুন্র হেন পতি ॥ সখিগণ আনি কৈল বরণের সাজনী ॥ 
করিল বর্ণসঙ্ঞ শ্বশ্তিক কজ্জল | সখিগণ মেলিয়া ধরিল অস্তঃপট | 
শব্ধ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি বাস্য সকল ॥ চিত্ররেখা অরুন্ধতীর ছিল নিকট ॥ 
মাঁলিয়ানী দিয়াছে পুস্প পারিজাত। অন্তঃপট আচ্ছাদিয়! সপ্ত পাক ফিরি । 
কতেক বন্ধান পুষ্প সুন্দরের সাত॥ “পতি প্রণতি তবে করিল স্ন্দরী ॥ 
চৌদিকে মঙ্গল গীতি গায় সবীগণ। হরধিত হইয়া কৌতুক নৃপবালা। 
পুলকেতে আনন্দিত হুইল! সর্বজন ॥ বিজয় মাহেন্দ্র ক্ষণে বরণ কৈল মাল! ॥ 
মধুর স্বর ছোট শুনি বা না শুনি। সখিগণ মেলিয়া করিল জয়ধ্বনি । 
নহে বা ব্ৰহ্মাণ্ড ভেদ সেই মঙ্গলধ্বনি ॥ বিস্তাস্থন্দর হইল পুষ্পের ছায়নি ! 


* “ইত্যুক্ত এব বিজনে স ফিচার স্বং| গরর্বরাঁজবিধিন। জগৃহেধ পাঁপিম্।*--(বিহ্বুমকাব্যম্‌। ২৭) 


৬১ বর্ষ ] 
শঙ্খ ঘণ্টা জয়ধ্বনি শান্তর বিধানে! 


বাংলা ভাষায় বিদ্তান্ুন্দর কাব্য ৮১ 


হইল গন্ধরব-বিভা শাস্ত্র প্রমাণে ॥"* 


কৃষ্ণরাম বিস্তাঙ্থন্দরের বিচার ও বিবাহ একই প্রসঙ্গের অন্তর্গত করিয়াছিলেন । 
কৃষ্ণরামও গোবিন্দঘাসেব ন্যায় সবিস্তারে বিরাহ বর্ণনা করিয়াছেন-_ 


“হৃদয় কৌতুক বড জানি শুভক্ষণ। হেরিয়া হরিল আঁখি বদন কমল। 
গন্ধৰ্ব বিবাহ কৈল রাজার নন্দন ॥ মনে মনে বলে মোর জনম সফল ॥ 
বরিষে কুস্থম ফুল যত সখি মেলি । সুবর্ণ সহস্র কোটি কিছু নয় বটে । 
বাজে শঙ্খ ঘণ্টা আর জয় হুলাহুলি ॥ সাধার আদর দূর ইহার নিকটে ॥ 
পূজিয়া পাবক আগে যুবক যুবতী । দুহে দুহা দরশনে তঙ্ কম্পমান! 
জোড হাত প্ৰণিপাত করেন ভকতি ॥ হইল অবশ লাগি মদনের বাণ ॥ 
বদল করিল মাল! দুহে দুহার গলে। অগ্নি প্রদক্ষিণ করি হইলা হরষিত। 
দুহাকার মনে যেন স্বর্গ করতলে ॥ করিল! ভোঁজন তবে যেমন উচিত ॥ 
পতি প্রদক্ষিণ সতী কৈল সাত বার। সহচরী দিল করি শয়নের স্থান। 
লাজ হেতু লঘুগতি নন্দিনী বাজার ॥ সোণার সাপুড়া পূরি সিসা করা পান! 
ধরিয়! প্রিয়ার মুখ সুলোচনা সধি। স্থবেশা হইয়া বিদ্ধ সঙ্গে সখীগণ। 
স্থন্দরেরে দেখাইল পরম কৌতুকি ॥ ডেটিতে চলিল কান্ত রূপ উপায়ন ॥ 
রঃ রামপ্রসাদ বিদ্যান্ন্দরের বিবাহ প্রসন্গের সহিত গ্রচ্ছন্নবিহার বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা 
সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। রামপ্রসাদের বিবাহ-প্রসঙ্গ কষ্চরামেরই কতকটা 
অনুকরণ 
“পরাভব মানি স্থখি বীরসিংহবালা। হুন্দরীরে সমপিলা সুন্দরের হাতে । 
স্বয়ংবর! কাস্তক্ঠে আরোপিল মাল! ॥ সুন্দর মিন্দুর দিলা সুন্দরীর মাথে ॥ 
শুভক্ষণে অন্তান্ত দর্শন কুতৃহলি ৷ এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্যা নহে । 
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় ছলাহুলি ॥ আডালে আসিয়া আলি আড়ি পাতি রহে 
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্ত বার। নানা উপহার কবি করিয়া ভোজন। 
a স্থধার সাগরে ভাসে তন্থ দৌহাকার ॥ কর্পুর তাম্ব/লে কবে মুখের শোধন ॥* 
রামপ্রসাদ নৃতনত্ব দেখাইতে গিয়া হুন্দরকে দিয়া বিদ্যাকে সিন্দুর দান করাইয়াহেন। 
কিন্তু ভাবিয়া দেখেন নাই যে, অনৃঢ়া বাজকন্তার সীমস্তে দিশ্দুর্চিহ্ন দেখিলে রাজবাড়ীতে 
কোন কথা গোপন বহিবে না । 
E ভারতচন্দ্র অতি সংক্ষেপে বিবাহব্যাপার সারিয়াছেন-_ 
রি পশ্ততক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা। 
হরগোবী সাক্ষী করি দিলা বরমাল! ॥” 


+ গোবিনদাসের মুত কাবাটাতে অনেক দুর্বোধ্য অংশ আছে । সন্তব্তঃ পুধিটী ভ্রমপূর্ণ। 


৮২ 


সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা 


[২য় সংখ্যা 


বলরাম বিস্তান্থন্দরের বিবাহ ব্যাপারে সখীদিগের সাহায্য লইতে পারেন নাই; নায়ক 


নায়িকাকেই নিজেদের তাহা করিতে হইয়াছে । 

“ছুহার বদন দেখি ছুই জ্বন 
মজিল মদন দলে । 

হরিষে কুমারী লাজ পরিহবি 
মাল্য দিল তার গলে ॥ 

হরিষে কুমার নিজ কহার 
বদল করিল রক্ষে। 

কুঙ্কুম চন্দন করিল লেপন 
বিদ্যা সুন্দরের অঙ্গে ॥ 


হেমঘট পাতি বিস্তা রূপবতী 
পূজা কৈল দিবাকর । 

বলে বিদ্ধা সতী শুন দিনপতি 
সুন্দর আমার বর! 

দুহে বলে বাণী শুন দিনমণি 
আমার গন্ধর্ব বেহা। 

ধৰ্্মাধৰ্শ্ম যত তোম! অন্থগত 
দোষ গুণ প্রেমলেহা ॥” 


বলরাম অগ্নি সাক্ষী না করিয়া সুর্ধপূজ্জা করিয়া বিবাহ সারিয়াছেন। বিবাহ কোন কালে 
হিন্দুমতে দিবাভাগে হয় না স্থবতরাং কি ভাবিয়া! বলরাম স্র্যপূজ্ঞার প্রস্তাবনা করিলেন 
বুঝিলাম না। কবি সম্ভবতঃ ভাবিয়! চিন্তিয়া কিছু করেন নাই, কিন্বা! হয় ত অগ্নি সংগ্রহ 
করা সম্ভব নহে ভাবিবা, রাত্রিতেই দিবাকরকে স্মবণ করিয়া! বিবাহের সাক্ষী করিয়াছেন। 
তবে ওঁ ভাবে অগ্নিকেও আবাহন ও স্বরণ করিয়া এ কার্য করিলেও ত পাঁরিতেন। 
॥_ মধুক্দন লিখিয়াছেন, বিচারে হারিয়! বিষ্যা সধীগণকে সুন্দরের অগোচরে জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে, বিচারে তো তিনি হারিয়াছেন ; এখন পিতার পণ রক্ষার জন্য ইহাকেই বিবাহ 
করা উচিত। কিন্তু একপ ভাবে বিবাহে পিতা মত না দ্বিতে পারেন। স্থতরাং কি করা 
কর্তব্য । সখীগণ একবাকো সকলেই বিবাহের পরামর্শই দিল। তখন বিস্ত! গিয়া সুন্দরকে 
প্রণাম করিলেন। নাযক নায়কা বিবাহের দিন বিচার করিয়া সেই দিনই শুভক্ষণ আছে 
বলিয়া জানিতে পারিলেন। সখীগণ বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল । 


“বৈদিক মানস আজি করিল সুন্দর । 
গুধরূপে বাদ্য বাজে অতি মনোহর ! 
যৃত সখীগণ মেলি করএ ব্যজ্স। 
পুরুষবিদ্েষী বিদ্যা জানে সর্বব্রন ॥ 
বুবাবী রবাব ধরে পিনাকী পিনাক। 
এত দিনে মানস পাইল পরিশীক ॥ 
বীণা বেণী মধুর বাজায় কপিনাস। 
সফল করএ শিশু বিদেশী প্রবাস ॥ 
ভবানী ভাবিয়া মনে জালিল আনল। 
দেখিঞ্া কুহুমধন্থ মানে মহাঁহল ! 
মনোহর বেশ করে রম্ণীরমণ। 
অঙ্গেতে লেপিল গন্ধ কুঙ্কুম চন্দন ॥ 


ভাবিষা কৌতুকমনে শঙ্করী শঙ্কর । 
মিলন করএ ছুহে নাগরী নাগর ॥ 
কুমারেরে প্রদক্ষিণ করে সাত বার। 
অনল প্রণাম করি করে নমস্কার ॥ 
চরণে ঢালিয়া দধি বরে নৃপবাল! ৷ 
শুভ ক্ষণে কুমারের গলে দিল মালা ! 
তার গলে দিল সখী মাল্য নিরমল। 
পুনরপি দুইচুজনে করিল বদল ॥ 
অনল প্রণাম করি রমণীরমণে । 
আজি হৈতে পতি পত্নী ভাব ছুই জনে ॥ 
ধন্য ধস্ত করে তবে যত সখীগণ। 
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন ॥ 


fe 


৬১ বর্ষ] বাংলা ভাষায় বিচ্ঠাসুন্দর কাব্য ৮৩ 


শুভ ক্ষণে দেখি দৌহে দৌহার বদন । কামেরে করিয়া স্তুতি রাজার নন্দন ॥ 
বামদেব্য গান করে অতি কুতুহলে। ভোজন করিল সুখে স্বর্ণের থালে | 
স্ববাদিত জলেতে করিল আচমন । কৌতুকে বসিয়া করে তাম্বূল ভক্ষণ ॥* 


ঘিজ বাধাকাস্ত বিস্তাসথন্দরের বিচার প্রসঙ্গের পর কয়েকটা নৃতন প্রসঙ্গ অবতারণা 
করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের *হুন্দরের সম্যাসী বেশে রাঁজদর্শন” প্রসঙ্গটা তাঁহার 
আদর্শ হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিগ্ভাকে বিচারে হারাইয়া, সুন্দর বি্ভাকে কি 
কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্ধ! বলিলেন, "আমি আর কি বলিব। তোমার যাহা ইচ্ছা কর, এখন 
তো! বিবাহ কর উচিত এবং পিতাই কন্তাদীন করেন 1” স্থন্দর তখন বলিলেন, “বেশ, তাহাই 
হইবে। আমি তোমাকে প্রকারে রাজার নিকট লইয়! যাইব।” তাহার পর কজ্জল সাহায্যে 
বিদ্যাস্থন্দর অদৃশ্য হইয়া মালিনীর গৃহে গিয়! বেশ পরিবর্তন করিয়া সম্যাসী ও সন্যাসিনীর বেশে 
রাজসভায় গেলেন, মিথ্যা পরিচয় দিয়া সুন্দর রাজাকে দিয়া ছদ্মবেশিনী বিস্তাকে “কন্যা? সম্বোধন 
করাইয়া বাগ্দত্তা করাইয়| লইলেন এবং রাজাকে বলিলেন, “তোমার কন্তাকে আন, তাহার 
সহিত বিচার করিব” । রাজ! প্রমাদ গণিলেন এবং বলিলেন, কন্তা সমস্ত মাস শিবের পুজা 
করে, একদিন মাত্র অবসর পায়। সন্যাসী সেই দিন আসিয়া! বিচার করিব’ বলিয়া সম্যাসিনী 
সহ বিদায় লইলেন। তাহার পর উভয়ে নিজ নিজ বেশে বিদ্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। 
ইহার পর বিবাহের আয়োজন হইল। বিবাহের বর্ণনা রাধাকাস্ত বর্ণনা করেন নাই বলিলেই 
হয়। প্রথমে মদন ও বসস্তাদি ষড়.খতৃর অবির্তীবের কথা বলিয়| বলিতেছেন 
“আগে আগে পাহাড় () চলিল! খতুরাজ । 
স্বয়ম্বরা হয় সাক্ষি সভার সমাজ ॥ 
পতি পত্নী ভাবে মাল্য করিয়া ব্দল। 
দুহে ছুহা পানে চাহি অতি কৌতুহল ॥ 
প্রদক্ষিণ প্রণাম করিয়। যুববরে । 
রসবতী পতি সহ প্রবেশে বাসরে ॥* 
এই বিবাহের প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ সাত পাকের উপর ও মাল্য 
বদলের উপরই জোর দিয়াছেন, কৃষ্ণরাম কেবল অগ্নি প্রদক্ষিণ করার কথা ও মধুসুদন অগ্নিকে 
প্রণাম করার কথা লিখিয়াছেন। গান্বর্ব বিবাহ প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, স্থতরাঁং 
মধ্যযুগের কবিগণের সে সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না । বাৎস্তায়ন লিখিয়াছেন__ 
*প্রতিপম্নামভিপ্রেতাবকাশবতিনীৎ নায়কঃ শ্রোত্রিয়াগারাদগিমানায্য কুশানাস্তীর্ষ যথাস্বতি 
হুত্বা চ ত্রিঃ পরিক্রমেৎ। ততো মাতরি পিতরি চ প্রকাশয়েং অগ্নিসাক্ষিকা হি বিবাহ! ন 
নিবর্তস্ত ইত্যাচার্ষসময়ঃ [৮ (৩1৫১১-১৩ ) 
অর্থাৎ “নায়িকার মত হইলে নায়ক কোন একটি অভিপ্রেত স্থানে তাহাকে রাখিয়া, কোন 
শ্রোত্রিয়ের বাটী হইতে সংস্কৃত অগ্নি আনয়নপূর্বক কুশ আস্ভৃত করিয়া ম্বগৃহ্যোক্ত 


* বিধানামুসারে হোমাস্তে সেই নায়িকাকে লইয়া তিন বার প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর 


৮৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [২য় সংখ্য! 


কন্তার মাতাকে ও পিতাকে জানাইবে। অগ্নিসাক্ষিক বিবাহ আর নিবন্তিত হয় না, ইহাই 
আচার্যগণের সিদ্ধান্ত ।” 

স্থতরাং অগ্নি প্রদক্ষিণ কর! গান্ধর্ব বিবাহের একটা! বিশেষ অঙ্গ । রামপ্রসাদ স্ন্দরকে 
দিয়া বিদ্যাকে সিন্ুর দান করাইযাছেন; কিন্তু গান্ধর্ব বিবাহের আসল অঙ্গটির কথার উল্লেখ 
করেন নাই। সিন্দুর নান শ্রৌণ ব্যাপাব মাত্র । ভাবতচন্ত্র ও রাধাকান্ত গান্ধব বিবাহকে 
, গৌণ ব্যাপার মনে করিয়াছেন। তাই কেবল মালাবদলের উপর দিয়! তাহা 
সারিয়াছেন। 

দিজ বাধাকাস্ত বিচারপ্রসঙ্ধ ও তাহার মধ্যে বিস্যাস্থন্দরের রাজসভায় গমনের বর্ণনা 


করিয়া একটা অসম্ভব ব্যাপারের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের মূল্য অনেকাংশে ' 


ক্ষুণ্ন হইয়া গিয়াছে । 
খ। বিস্তার বাসরসজ্জা ও প্রসাধন 


বিবাহের -পরই গোবিন্দদাস নায়ক নায়িকার বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। বাসরসজ্জা 

বা বিদ্যার প্রসাধন বর্ণনা করেন নাই । কৃষ্তরামের সুন্দর সম্ভবতঃ গান্বর্ব বিবাহের পর 
সখীগণকর্তৃক বিস্তার শয়নকক্ষে পূর্বেই নীত হুইয়াছিলেন এবং বিদ্যা স্থবেশ| হইয়া" 
সখীগণসঙ্গে “কান্তকে ভেটিতে’ যাইতেছেন, কবি তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন 

"টপ পাঁতি-ভীতি-তুরু-বাঁজিত নয়ন বিখপ্জন জোর । 

স্থবাহুরনিকন্ন উগারই পুনঃ পুনঃ করণগুহাঁবধি ওর ॥ 

সাজল রূসবতী নারী । 

নারদ ভরগ ক্ষাদি মুনিবর সগর সগর মনোহারী ॥ 

যামিনীরমণদ্মন মুখমণ্ডল করল হিলোলে। 

নাসিগ মন্দ মন্দ ঘন আসগ মুকুতা মনোহর দোলে 1 

পীন পয়োধর-ভর-তন্থ-মস্থর শোভিত গজমুতি হারা । 

কণঠঁকম্ববহি নয় শস্তুপর জু মন্দাকিনি ধাবা! ॥ 

কোকিল বিভ্ল মৌনি তিবিপাষ (?) কিয়মিয় জড়ান ভাষা । 

বিমল মধুমুখ মধুকর বেড়ল সারসর ( সরোরুহ ?) করি আশা! ॥ 

কিছ্কিল মুখর নাদ করমুঞ্জিব কুপ্তর গতি বররামী। 

চমকি থমকি তন্ন কম্পিত মনোরথ জরজব কিয়ে সুঠামা ॥ 

কিষণরাম ভণ অভরণ-আকর রসগুণ সায়েরি সাজে । 

বমণ উদ্দার পার করি রাখবি বিরহ পয়োনিধি মাঝে ॥” 
বিদ্ধার ‘বাসরসজ্জা’ বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণরাম সংক্ষেপে বিদ্যার অভিসার বর্ণন! করিয়াছেন 

রূপে জিনি রতি নৈয়া! বিষ্যাবতী যথায় সুন্দর ধীর কবিবর 
সহচরীগণ যায়। ভেট দিল লইয়া তায় ॥ 


NA 


৯ 


৮ 


বলে সুলোচনা সখি বিচক্ষণা না কহে ভারতী নিশবদে অতি 
শুন বিদিগধমণি। দেখয়ে পরম সুখ ॥ 

পরম রূপসী এই তুয়া দাসী রতন মশাল জলিছে উজ্জলি 
পালন করিবে জানি | অন্ধকার পলাইল দূর। 

বাহিরে আসিয়া নিমিখ তেজিয়া দুহু তমু তেজে মন্দির বিরাজে 
গবাক্ষে দিয়া মুথ । চির অভিলাষ পুর | 


রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র এই বাসরসজ্জ। ও অভিপারবর্ণনা করেন নাই। কারণ, তাঁহাদের 
স্থন্দর বিদ্যার শয়নগৃহেই উপস্থিত হুইয়াছিলেন এবং সেইখানেই উভয়ের মিলন হুইয়াছিল। 

দ্বিজ রাধাকান্তের বিদ্যা ও সুন্দরের গান্ধর্ব বিবাহের পর প্রথম রাত্রে মিলন সংঘটিত হয় 
নাই। স্থলোচনা৷ সুন্দরের কজ্জনূ অপহরণ করিয়া! "রাণী আগিতেছেন* এই খিথ্যা ভগ দেখাইলে 
তিনি দেবীর কৃপায় সুড়ঙ্গ সবি করিয়া সেই পথে মালিনীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
এদিকে সত্য সত্যই রাণী বিস্তার গৃহে আসিয়া সন্যাসী যে তাহার সহিত বিচার করিতে 
চাহিতেছে, তাহা জানাইলেন। বিদ্যাও মাতাকে আবাস দিয়া বলিলেন 
“নয়ন সপনঘোরে শঙ্কর কহিল মোরে নিশ্চয় জানিহ সেই মম অভিলাষ সেই 

পাবে পূর্বপতি যে তোমার। না ভাবিহ সবধি(?) আমার ॥” 

পরদিন রাতে সুন্দর স্থড়ঙ্গপথে বিস্তার গৃহে গমন করিলেন। সেই দিন উভয়ের মিলন 
হুইল। সুন্দর আসিয়া পুণ্পের শয্যায় কপটনিদ্রায় রহিলে .সখাগণ গিয়া! বিস্ভাকে লইয়া 
আসিল। বাধাকাস্তের বিদ্যার প্রসাধন ও অভিসার বর্ণনা নিতান্ত কবিত্বশৃন্য ও গ্রাম্মতাদৌষ- 
যুক্ত। তথাপি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি 


“এথা বিদ্যা বসিয়া বিরলে সখী সনে। “কি করে সরমে মরমে মজিঞা | 
ভুবনমোহন রূপ সাজে আভবণে ॥ চল কামিনি ততকাল(?) করিঞা ॥ 
স্থলোঁচনা সহচরী কহিছে সভারে। এমতি রূপসী সরসে হাসিয়া। 
যে যে গুণ বিধি সখী দিয়াছেন যাবে ॥ গতি মন্থর মত গজ জিনিয়া ! 
স্ুধামুখী সাজায়! সার্থক কর সব। যম সমান দেখিল নব কুমারে। 
কমলা কহেন কেন কহ অসম্ভব ॥ ধরি কপাটখানি বহে দুয়ারে ॥ 
কি কাজ ভূষণে যেব! সহজে মোহিনী । ঘরে সধীর! যদি দিল ধরিএগ। 
এ রূপ দেখিয়া কেবা ধরয়ে পরাণী | ভয় সরমে গেল প্রাণ উড়িঞা॥ 
আর এক কথা মোর শুন সুলোচন]। ভাবয়ে কি জানি করে কি বলে। 
নয়নে কজ্জল দিতে আমি করি মানা ॥ আমি কেমনে কিবা কব ইহাঁরে ॥ 
যদি প্রাণ তেজে শুধু বাণেতে কেবল । বরং মরণ কবুল করিল । 
নিরর্থক তাকে কেন মাখিবে গরল £” তবু বিছানাপর পদ না দিল ॥ 
সধীরা কহিছে সহিতে ন! পারি। 


ক ক * 


উঠ না বিছানাপর নৃত্যকারী ॥ 


৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ- পত্রিকা! [২য়পংখ্যা 
ভুরু ভঙ্গিমা করি কোপে কামিনী । সভে জানহ মনে দেখ বুঝিয়া ॥ 

পদ অঙ্গুলি সদ! ঘষে অবনী ॥ ভাবে কিরূপে কথা কহে নাগরী। 

ভাবে এ কথা গ্রাপনাথ শুনিলে। নব নাগর বর করে চাতুরী ॥. 

ভবে লাঞ্জ কিসের যাইবে ধুইলে ॥ করে কমল ছিল নিল কাড়িয়া। 

মুখ-প্রকৃতি কিবা মিছা কপটি। সভারে ভামিনী ঈষত হাসিয়া ॥ 

নিরখে ভামিনী ঘোষট! উলটি ॥ যেন উনি তা মোর দেখিঞা ছিলেন। 

চারু নয়নে দেখি মৃদু হাসিয়!। তাহা আপন বলি কাঁড়িয়| নিলেন। 

মুখ ঝঁপিল বাসে জিহ্বা কাটিয়া ॥ পুলকে পুরি নরমণি বচনে | 

স্থখ কি ধারা তাহে করব রচিঞা। সুধা সাগরে ভাসি ধরে বসনে ॥* 


মধুস্থদন তাঁহার কাব্যে একটু নৃতনত্ব করিবার প্রয়াস ,পাইযাছেন। বিষ্যানুন্দরের 


গাঁর্ববিবাহের পর বিদ্ধার বাদরসজ্জা ও মিলন বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু পরষ্পর হাস্তপরিহাঁসেই 
রজনী প্রভাত হইয়া গেল বিহারাদি সেদিন কিছুই হইল না। তাহার পর স্থন্দর তিনদিন 
বিদ্যার গৃহে আসিলেন না বিদ্যার অভিমান হইল, সুন্দর মান ভঙ্গ করিলে তাহার পর 
বিহারাদি ঘটিল। মধুসুদনের বাসরসজ্জা বর্ণনায় কোন বিশেষত্ব নাই। বলরাম বিস্তান্ন্দরের 


গাদ্বর্ববিবাহের পরই তাহাদের রতি বর্ণনা করিয়াছেন। 


গ। বিভানুম্বরে শৃঙ্গারের উপক্রম 


প্রকাশ্য বিহার বর্ণনার পূর্বে ভারতচন্দ্র ও তীহ্বর অনুসরণে বামপ্রসাদ রিবাহস্থলে 
বিগ্াহুন্দরের প্রচ্ছন্নবিহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় যথেষ্ট কবিত্ব আছে আমর! নিয়ে 


তাহা উদ্ধত করিতেছি_ 

ভাঁরতচন্দ্র_ 

“বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার । বুঝহ চতুর এই গ্রচ্ছ্গবিহার। 

গান্ধর্ববিবাহ হৈল মনে আখিঠার ॥ ইতঃ পর কহি শুন প্রকাশ ইহার ॥* 

কন্তাকর্তা হৈল কন্যা বরকর্তা বর। রামপ্রসাদ-_ 

পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর ॥ “মাস মধু ডাকে মধুকর বধূচয়। 

কন্যাযাত্র বরযাত্র খতু ছয় জন। কুলবধূ কামবধূ ইচ্ছা অতিশয় ॥ 

বাগ্করে বাগ্ধকর কিন্ধিনী কঙ্বণ ॥ সুশীতল সময় মলয় মন্দবহে। 

নৃত্য করে বেশরে নৃপুরে গীতগায়। সমর সনে খরশর ভরকত সহে | 

আপনি আপিয়া রতি এয়ো হৈল! তায়। উত্তম ঘটক স্থন্দরের গাথা হার। 
আলী). আলাল. ২ 
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে পলায় ॥ বিস্তালাপ ছলে বুঝি পড়ালা বচন ॥ 

নয়ন অধর কর জঘন চরণ । উলু দিছে ঘন ঘন পিক সীমস্তিনী। 


ছুহার কুটুম সুখে করিছে ভোজন ॥ 


নয়নচকোরী স্থখে নাচিঙ্কে নাচনী £” 


৬১ বর্ষ] বাংল! ভাষায় বিদ্ানুন্দর কাব্য ৮৭ 
বিহার বর্ণনার প্রসঙ্গের মধ্যেই মধুসুদন চক্রবর্তী বিভ্তান্ন্দরের গ্রচ্ছস্নবিহার বর্ণনা 

_ করিয়াছেন এইভাবে 

৮ . বান্ধুলীর ফুল শোভে বাস্ধুলীরফুল। 

বকচ কমল পরে কমল ॥ 
“ চক্রবাক যুগলেতে যুগল কমল। সহাস দেখিএ কেন কুমুদ আকুল | 

খঞ্জন যুগলে ভাই খঞ্জন যুগল ! মেঘেতে মেঘের ঘট! অপরূপ বড়। 

তিলফুলে তিলফুল বড় অপরূপ । » 

এক রবি হৈল দুই বিশেষ স্বরূপ ॥ বিবি রাত 


ইহাতে কোন কল্পনা! নাই, কবিত্ব নাই শব্দ ঝংকার নাই। 
গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম, বামপ্রসাদ, মধুসূদন ও রাধাকাস্ত কেহই শৃঙ্গারের পূর্বের উপযুক্ত 


অবস্থা ফুটায়! তুলিতে পারেন নাই। সকল কবিই বাসকাগারের সজ্জার বর্ণনা অল্প বিস্তর 
করিয়াছেন, তাহা সুন্দরের আগমন প্রতীক্ষায় বিদ্যাব বাসকসজ্জ| বর্ণনার অংশ হিসাবে 
পূর্বেই দেখাইয়াছি। গোবিন্দদাস বিদ্যার বাসকসজ্জা বর্ণনা করেন নাই কিন্ত প্রথম মিলনের 
পর প্রসঙ্গান্তরে বাসকগৃহের বর্ণনা করিয়াছেন | 


*নুন্দর শোভিত মন্দিরে উপনীত দিব্য কনকঝারি তাহে স্থবাসিত বারি 
বিদ্ধাবতী আছেন কৌতুকে । অনুক্ষণ কাম অঠান ()॥ 
৯ ভ্রব্য অভরণ সংহতি সখিগণ দিব্য পালঙ্ক’ পরি তাহে নেউ মশারী 
নানারম আছে সম্মুখে ॥ দিব্য বালিশ মনোহর। 
স্বত মধু শর্করা গঙ্গাজল মনোহরা দিব্য বস্ত্র আচ্ছাদন দিব্য শয্যা! স্থশোভন 
কর্ুর বাঁসিত গুয়াপান। বৈসে তথা কুমার সুন্দর ॥* 


ভারতচন্দ্র বিস্তার বাসকসজ্জা বর্ণনা করেন নাই তবে প্রচ্ছন্ন বিহার বর্ণনা করার পর 
প্রকাশ্য বিহার বর্ণনার উপক্রমণিকায় বিদ্যার বাসকাগারে সখীগণ যে সম্ভোগের উপচারের 
আয়োজন করিয়াছিল তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন 


“পালক্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী । নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাঁজবাঁতি ৷ 
শোভাদেখি পায় পড়ে রতি বৃতিপতি ॥ শীতল গঙ্গার জল কর্পুর বাসিত। 
গোলাব আতর চুয়া কেশর কন্ত রী পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত। 
চদ্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটিপুরি ॥ মিঠা পান মিঠা গয়া চুন পাথরিয়া। 
মল্লিকা মালতী চাপা আদি পুষ্পমালা। রাখে ছুটা বিড়া বাধি খিনি সাজা ইয়া ॥ 
রাখে সহুচরী পুরি কনকের থালা। বাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল। 
তীর চিনি মিছরি সন্দেশ নানা জাতি। " উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল £” 


বামপ্রসীদের “বিস্তার বাসর সজ্জা” বর্ণনার সহিত ইহার যথেষ্ট মিল আছে তবে রামপ্রসাদ 
. ইহা বৰ্ণনা করিয়াছেন পূর্বে আর ভারতচন্দ্র করিয়াছেন পরে। 
i ইহার পর ভার্তচন্দ্র ষে পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে শৃদ্দার রসের উদ্দীপনার 
যে অপূর্ব না করা ছইয়াছে তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই 


৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য। 


‘প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী 1 বিস্তার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ। 
হুগন্ধ মারুতমন্দ নিরমল শশী ॥ আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন ॥ 
ক ক. ক 
কোকিল কোকিলা! মুখে মুখ আরোপিয়া। . মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জান। 
“কুছ কুহু রব.করে মদনে মাতিয়া ॥ বীণ। বাজাইয়া রায় আরস্তিলা গান ॥ 
K সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিল!। 
. মুখে মুখে মধুকর মধুকর বধু। মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিল! ! 
গুণগুণ গুঞ্করে মাতিয়া পিয়া মধু ছা 
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন ] 
চজ্ের অমৃতপিয়া মাতিয়া কোর । .... কাম মদে মাতাল দেখিয়া দুই জনে। 
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর ॥ যন্ত্রতন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখীগণে ॥* 


ইহাতে বুঝা যায় ভারতচন্ত্র কামশান্ত্রের সহিত স্থপরিচিত ছিলেন সেই জন্তই ১৪৪ 
সিরিজা নি 


ঘ। শৃঙ্গারোপক্রমে নায়িকার বিনয় | 
ভারতচন্ত্র রামপ্রসাদ ও তাহাদের অনুকরণে মধুসুদন চক্রবর্তী ও হিজ বাধাকাস্ত 
শৃঙ্গারোপক্রমে বিস্তার বিনয় বর্ণনা করিয়াছেন পূর্ববর্তী কবিছয় গোবিন্দদাস ও কৃষ্তরাম 
ইহার বিশেষ কোন বর্ণনা করেন নাই কৃষ্ণরাম বিহারাস্তে বিদ্যার মুখ দিয়া যে কষটি 
কথা বলাইয়াছেন তাহা বিহাঁরারস্ত প্রসঙ্গেই বর্ণনা করা উচিত ছিল-_ 


"লাজ পলাইল কাজ দেখিয়া ছুহার ' ' মালাকার যদ্যপি দরিদ্র হয় সেই । 
কাতর হইয়া বালা করে পরিহার না তুলে ফুলের কলি বিকসিত বই ॥ 
বালিকা দেখিয়! খেম বিদগধ রায় পণ্ডিত হুইয়| কর গোয়ারের কাজ । 
খিদার সময় কেবা দুই হাতে খায় ॥ সখি সমাঁজে কালি বড় পাবে (?) লাজ ॥” 


আমরা প্রথমে মধুস্থদন ও রাধাকাস্তের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া! পরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের 
বর্ণনা উদ্ধৃত করিব। 

মদন লিখিতেছেন সুন্দর উদয়কানে চন্দের রিমা হইয়াছে এই মিখ্যাবাক্য 
সখীগণকে তাহা দেখিবার জন্ত গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন সখীগণ ব্যাপার বুঝিয়া 
অঙ্গনে উপস্থিত হইল । সেই সময়ে স্বন্দর বিদ্যাকে কোলে লইলেন এবং রতি উপক্রম 
করিলে বিভা বাধা দান করিতে লাসিলেন হন্দর তখন বিনয় করিয়া রতি জি 
করিলেন = 


“করপুটে মাগি দেহ সুধা রস দান। বিস্তাঁবলো৷ করপুটে নাথ বলো করপুটে । 
করিয়া স্থরতিদাঁন রাখহ পরাণ ॥ যুবতীর হীনপ্রাণ তোমার নিকটে ॥ 
বমণে কাতর দেখি কুর্ঙ্গনয়নী । ভালমন্দ জান তুমি পরমপপ্তিত। 


চাহিয়া কবীন্দ্র বলে সকাতর বাণী! বুঝিয়া করহ এমন কেন বিপরীত ॥ 


CL 


৬১ বর্ষ]: বাংলা ভাষায় বিদ্ধাসুন্দর কাব্য ৮৯ 


ুন্দর-_লশুন মোর বাণী ধনী গুন-মৌর বাধী। কেমনে থাকিব তুয়া রতিবন মাঝ । 


মদন মারিল বাণ দহে তনুখানি ॥ "হাম কমলিনী হই তুঁহি মত্ত গজ 
নিষ্টুর মদন মোরে করিল পীড়িত। - . স্থন্দর-_শুনলে! রমণিধনি শুনলো রমণি। 
রতিরস দানে কামে কর পরাজিত ! এই মতে নাম ধর কুঞ্জর গামিনী ॥ 
বিগ্া--কর অবধান নাথ কর অবধান। সহকার ফুল কেন বহে ভৃদ্ব-ভার | 
নাটক নাটিকা কেন না লহ প্রমাণ ॥ বচনে চাতুরী পিও কতকব আর ॥ 
বিকচ কমলে অলি পিএ মকরন্দ। বিদ্যা _বুঝি পরিণাম নাথ বুঝি পরিণাম । 
কলিকা দেখিয়া কেন বাড়িল আনন্দ ॥ সবি রসময় কালে করহু বিশ্রাম ! 
স্ন্দর--নবীন কামিনি শুন নবীন কামিনি। কলিকা আসিয়ারে (?) ভ্রমর নিত্য দেখে । 
ভজিবে কেমন নাম ধর কমলিনী ॥ ভালমতে ফুটে ফুল মধু পিএ সুখে ॥ 
শুনিয়া তোমার প্রিয়া বচন মাধুরী । সথন্দব_না কর চাতুরী প্রিয়ে না কর চাতুরী । 
আমি কোন ছার মুনি আপনা পাসরি ॥ করিলে পুরুষবধ হেন মনে করি ॥ 
বিদ্কা_ শুন প্রাণপ্রিয় নাথ শুন প্রাপপতি । এতবলি বসন ধরিল যুবরায়। 
ঘন ঘন কাপে প্রাণ শুনিয়া ভারতী ॥ রহ বুহ বলি রাম! কিঞ্চিৎ পাছে যায় ৫” 


ইহার পরও মধুক্থদন ত্রিপদীতে কিছু বিদ্যার বিনয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কিছু 
নৃতনত্ব নাই। দি রাধাকাস্তের বর্ণনা ও মধুস্থদনের বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে এবং 
উভয়ে পূর্ববর্তা কবিদিগের নিকট খণী তাহা! সহজেই বুঝা যাষ। 


বাধাকাসন্ত_ 
“কৃত মত যতন করিয়া যুবরায়। সখীরা ইঙ্গিত বুঝি চলিল হাসিয়া। 
ধরিতে বসন বালা মস্তক ফিরায় ॥ নিরখে গবাক্ষ পথে অদৃশ্য হইয়া ! 


আলিঙ্বনারস্তে শষ্য তেয়াগে কামিনী । হাসিয়া নাগর বর করে আলিঙ্গন । 

হাদিয়া বসিয়া করে ধরে স্তনখানি। নাহিক এড়ান বিদ্া। বুঝিলা তখন ॥ 

অধরে অধর দিতে অধিক চপল । আধ আধ বচনে কহেন সুকুমারী ! 

প্রবল পবনে যেন হেলয়ে কমল ॥ কে ছাড়িবে নাথ (আমি) আছি ত তোমারি 
দে হাত দিতে বাম! করে বাছবল। ক্ষমা কর যুবতীর মিনতি রাখিয়] । 

কি করিব যুববর ভাবেন তখন (কেবল?) ৷ মিছা কেন কর তিতা নেবু কচালিয়! ॥ 
সভার সমীপে বুঝি লজ্জা বাসে মনে । ভ্রমরের ভর বিনা নব কিশলয় 


নাগর চাতুরী করি কহে সখীগণে ॥ কহ দেখি কখন পক্ষের ভর সয় ॥ 
দেখ দেখি সখীগণ হুইয়! বাহির । তাহাতে প্রাণের নাথ তুমি গজবর । 
আচদ্বিতে কেবা আপি নাশিল ভিমির ॥ আমি কমলিনী কি সহিব তব ভর । 
না পুরিল মনোরথ নব বম হুথ। যুববর বলে সত্য বলিলে সুন্দরী । 


নিদারুণ দিনক্র দিল বুঝি দুখ ॥ ' শশিকলা বিনা নাহি সাজায় শর্বরী ॥ 


৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা! 


সরোজ বিহনে কি সাজয়ে সরোবর " বুঝিলাম তোমার কথা লব বহিয়া । 
কিসের কমল যাহে নাহি মধুকর ॥ এতো কি ভুলায় কেহ বিদেশী দেখিয়া ! 
কেমনে প্রত্যয় যাব তুমি সে নলিনী। বুঝিলাম চাতুরী তুলিব নাহি আর। 
কি বুঝ্যা ধর্যাছ নাম মরালগামিনী ॥ মিথ্যা ছল ছাড়হ সময় নাহি তার ॥ 
যে জনা অবলে ধরি করে শরামন। সাতপাচ ভাবি বিষ্ঠা বাক্য পরিহরি। 
নিমিষে বিজয় করে এ তিন ভুবন 1 " নিশ্বাস ছাড়িয়! মুখ রহে নত্র করি ॥ 
হেন মনো'ভবে তুমি কর পরাজয়। সম্মত লক্ষণ তাঁর পাইয়া আশয়। 
বিজয় দুন্দুভি ছুটি ধর্যাছ হৃদয় ॥ প্রবেশে মদন বলে রাজার তনয় ॥* 


এই বর্ণনায় কিছুমাত্র কবিত্ব নাই কেবল যেন কথা সাজাইয়! যাওয়া হইয়াছে । এইবার 
আমবা! রাঁমপ্রসাদও ভার্তচন্দ্রের লিখিত শৃঙ্জীর উপক্রমে বিস্তার বিনয় বর্ণনা করিব। . 


রামপ্রসাদ__ 
*রমণী-মণি নাগর রাঁজ কবি। কহ ষে সহজে নহ যে সে ধার! । 
বতিনাথ বিনিলিত চাকু ছবি | এই কাষ অকায কুকাষ করা ॥ 
ধনি-মুখ চিবুক ঘরে যতনে । ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুনঃ হে ॥ 
মুখ চুম্বতি সুন্দর হষ্টমনে ॥ . হৃদয়েশ বিশেষ কথা শুন হো। 
নাগরী রসিকা রসিকপ্রবীণা। একি সাধ কি সাধহ বাধ কহি। 
যুবতীসময়ে হৃদয়ে কঠিনা ॥ ভাব যেরূপ সেরূপ কিন্তু নহি! 
কুচপন্ম কলি করপন্নে ধরে। প্রভু মৃত্তকরী আমি পক্কজিনী। . 
তন লোমাঞ্চিত রূসরঙ্ৃস্তরে ৷ করি শৃঙ্গার যোগ্য বটে করিণী | 
চমকি চমকি কহে কি করহে। একবার প্রকার রূপে তরিলে। 
নখঘাতন যাতন খেদ কহে ॥ হবে না হবে না হবে না মরিলে ॥ 
যুবরাজ একাষ তোমার নহে। শুন আলি ত কালি কুগালি দ্িবে। 
নহি ধীর এবক্ত, নহে পিব হে ॥ প্রভু চোর হবে কি তবে ছাড়িবে ॥ 
দশনে জলিছে সহেন! সহেনা। মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে। 
পুনতো প্ৰাণতো রছেনা রহেনা! ॥ বমণে এমনে জানিহে কেমনে ॥ 

" বঁধু জীবন জীবন দান কর। রসিক স্বজন প্রভূহে চতুব। 
গুণরাশি এ দাসীর বাকা ধর॥ মরি বাল জনে কেনহে নিঠুর ॥ 
রসকাল নহে হও কাল কেন। বলে মুহু মু মুখে উহু উহ্ন। 
দেহ মর্দপীড়া ছিছি কৰ্ম্ম হেন॥ যথা কোকিল কুঙ্জিত কুহু কৃহ্‌ ৷ 
লাজ না বাস কি হাস বুক ফাটে । নয়ন যুগলে সলিল গলিত । 
কি করে পিরিতে এ রীতি ন! আটে ॥ কনক মুকুরে মুকুতা রচিত | 
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশাস্তপনা। মদন অর ন! কর ছাটফটি। 
প্রাপবল্লভ ছু ভ সুক্লভন|॥ কবিরাজ কহে কবিরাজ বটি। 


৬১ বৰ ] বাংল! ভাষায় বিদ্ধান্ুন্দর কাঁব্য td 


কুচমর্দমালিদ্গন চুন লো। তুমি কামরণে রণপত্ডিত হে। 
শন এই ত্রিদোষজ ভপ্রন লো ! করুণা কর না কর পীড়িত হে॥ 
যদি রোগ স্থসম্যক সাম্য নহে। রসলাভ হবে রহিয়া ফুচিলে। 
রঃ রসনারম পানে কি রোগ বহে! বল কি হইবে কলিকা দলিলে ॥ 
শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে। যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু। 
করি ধীর সমীর স্থধীর ভাষে ॥ পর ফুল্পফুলে কর পান মধু 
. কবিরপ্রন তোটক ছন্দ ভনে। রস ন! হইবে করিলে রগড়া। 
করুণাঙ্কুরু কালী সুদীনজনে 1” অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া ॥ 
নখ আচড় লাগিল দেখ কুচে। 
ভারতচন্ত্র-_ জলিছে রুধিরে দুখ নাহি ঘুচে ॥ 
“নৃপনন্দন কামরসে রাঁসয় | গুণসাগর নাগর আগর হে। 
পরিধান ধুতি পড়িছে খসিয়। ॥ নট না কর না কর না কর হে! 
তরুণী ধরিয়। হৃদয়ে লইল। শুনি হন্দর সুন্দরীরে কহিছে। 
নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল | তন্থ মোর মনোজশরে দহিছে ॥ 
মুখ চু্ই চাদ চকোর হয়ে। . তুহি পদ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো। 
| ধনি বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে ॥ ভয় না কর না করনা কর লে! 
কুচপদ্মকলি কবিরাজ করে। কুচশস্তৃশিরে নখচন্দ্রকলা। 
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে ॥ বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা ! 
বৃপনন্দন পিন্ধন বাস হরে। কুচহেমঘটে নখর্ক্তছট1। 
তরুণী অমনি প্রিয় হাত ধরে ॥ বলিহারি রঙ্গ প্রবালঘটা ॥ 
বিনয়ে করপন্ম করে ধরিয়া । ভয় নী টুটিবে ভয় না তুড়িলে। 
কহিছে তরুণী করুণ! করিয়া ॥ রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে | 
ক্ষমহে পৃতিহে বধুহে প্রিয়হে। বলিয়। ছলিয়! সহলে সহলে । 
নবযৌবন জোরের যোগ্য নহে ॥ রিয়া পশিল! ভ্রমরা কমলে ! 
চি রতি কেমন এমন জানি কবে। রূতিরঙ্গরণে মঞ্জিল! ছুজনে। 
প্রভু আজি ক্ষমাকর কালি হবে ॥ দ্বিজ্র ভারত তোটক ছন্দ ভণে ॥” 


বামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র উভয়েই তোটকে এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন কিন্ত তুলনা 

করিলে বুঝা যায় রামপ্রসাদ ভারুতচন্দ্রকে অনুকরণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদের কাব্যখানি 

কৃষ্ণরামের কাব্যকে বরাবর অম্ুসরণ করিয়া গিয়াছে যেখানে তিনি তাহ! হইতে ব্যতিক্রম 

করিয়াছেন সেইখানেই ভারতচন্দ্রের প্রভাব স্পরিষ্ষুট । এক্ষেত্রে ভারতের তোটক প্রায় 

নিভূপি কিন্ত রামপ্রসাদ বহুস্থানে ছন্দ রাখিতে পারেন নাই কাব্যও কৃত্রিমতা দোষে দুর্বল 

হইয়া পড়িয়াছে তৎসত্বেও পরবর্তী কবিগণের বর্ণনা এই ছুই কবির বর্ণনার নিকট তুচ্ছ হুইয়া 

4 গিয়াছে। বহু পরবর্তী কাব্যে আমরা ভারতচন্ত্র ও রামপ্রসাদ উভয়ের নিকট হইতে খণের 
সম্পষ্ট প্রমাণ পাই। 

( ক্ৰমশঃ ) 


তান্ত্রিক ধর্মের ইতি 


শ্রীরমেন্দ্রজ্্র তর্কতীর্থ 


নুখবন্ধ 
সনাতন হিন্দুধর্ম বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়া নানা. শাখা-গ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে । 
এবং এই বৈদিক ধর্ম পৃথিবীর সমস্ত ধর্মাপেক্ষাই প্রাচীন বলিয়া অধিকাংশ প্রাচ্য পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ সিদ্ধাত্তও করিয়াছেন । কিন্তু বৈদিক ধর্মের সহিত বহুলাংশে বিরোধী, অথচ ' 
শাখারূপে পরিগণিত তান্ত্রিক ধর্ম বা তান্ত্রিক সভ্যতা কবে কোথা হইতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত 
হইল, তাহার এখনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় নাই। 
যে তান্ত্রিক সম্যত! আৰ্য্য ও অনার্ধ্য সভ্যতার অনেকটা সমন্বয় সাধনে সমর্থ। হইয়াছে, 
যে তাম্ত্রিক উচ্চারণ ও তান্ত্রিক বর্ণমালা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বাঙ্গালী জাতিকে একতা- 
সুত্রে গ্রথিত করিয়াছে, যে তন্ত্রশাত্র সমস্ত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর একটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ শাস্ত্র ( বেদেও ততটুকু সম্পর্ণতা আছে কি ন! সন্দেহের বিষয় ), এতাদৃশ উপাদেয় 
তন্্রশাস্ত্রের মূল অন্থসন্ধান করিতে আজ প্রবৃত্ত হইলাম। 


প্রাচীন ও নবীন মত 

তান্ত্রিক উপামকসংপ্রদ্থায় তন্্রশীস্্র বা তন্ত্রধর্মকে অথ্ববেদমূলক বিয়া বেদের সমান 
মৰ্য্যাদা দিয়া থাকেন। কিন্ত আধুনিক পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে অনেকে, বৈদিক ধর্মবিরোধী 
ও আধুনিক সভ্যতাবিরোধী মস্ত মাংস মুদ্রা মৈধুনাদি পঞ্চ মকারের সাহায্যে তাস্ত্রিক 
উপাসনাবিধি দর্শনে ইহাকে অনার্ধ্যাচরিত আধুনিক ধর্ম বলিয়া নাসিক! কুঞ্চিত করেন। 
তাহারা! বলেন, বেছে স্তরের কোনও প্রসঙ্গ, এমন কি, নাম পধ্যস্তও দ্বেখ! যায় না। 
সংহিতাদি কোন ধর্মগ্রন্থেও তন্ত্রের উল্লেখ নাই। প্রসিদ্ধ পুরাণগুলিতেও তাস্ত্রিক 
দশ মহাবিষ্যা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং পৌরাণিক যুগ, পর্যন্তও তাহার 
অস্তিত্বের জলস্ত কোন প্রমাণ নাই। কাজেই বৌদ্ধযুগে সমস্ত ভারত বোৌদ্ধর্মাক্রাস্ত 
হইয়াছে দেখিয়া, শ্মতিশাস্ত্ররে কঠোর বিধানাহুমারে তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
করা অমস্ভব বিবেচনায় কতিপয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক অনাধ্যাচার ও আধ্যাচারের 
সংমিশ্রণে ভোগোম্ুখী এই তান্ত্রিক উপাসনা প্রবর্তন দ্বারা কঠোর মন্্যাসপন্থী বৌদ্ধ- 
ধর্দ হইতে লোকদিগকে আবার হিন্দুধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই জন্ম স্কন্দ- 
পুরাণীয় সুতসংহিতার মুক্তিখণ্ডে বলিয়াছেন. 


* বঙ্গীয় বর্ণমাল| ও যঙ্গীর উচ্চারণের তীন্ত্রিকত। সম্বন্ধে ছুইটি পৃথক্‌ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্ত প্রস্তুত আছে। ' 





পানি 


৬১ বধ] তান্ত্রিক ধর্মের ইতিবৃত্ত ৯৬ 


“বেদাচারত্রষ্টদিগের জন্তু পাঞ্চরাত্র প্রভৃতির (বৈষ্ণব তত্ত্র,ও শৈব তন্ত্রের ) আচার কাল: 
বিশেষে উপকারী হইবে ।** 

এবং চতণ্ডীটীকায় নাগোজী ভট্ট ও সেতুবন্ধ টাকায় ভাস্কর রায় শাঘপুরাণীয় বচন 
বলিয়াছেন 

“বেদাচারভ্রষ্ট, অথচ বৈদিক প্রায়শ্চিত্তাচরণে ভীত ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমে বেদাচারে 
প্রবেশের জন্ তন্ত্রের আশ্রয় নইবে* 

এই জন্য তন্ই কেবল নিজের প্রশংসাবিস্তারে পঞ্চমুখ হইয়াছেন! বেদাদি গ্রন্থে 
তাহার কোন উল্লেখ নাই। অতএব এই তন্্রশাস্্র বৌদ্ধযুগে বিরচিত সন্দেহ নাই ইত্যাদি । 

আমি এই প্রবন্ধে তান্ত্রিক ধর্মকে উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণের দ্বারা বৈদিক যুগ পর্য্স্ত 
সথপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রাগ বৈদিক যুগে তদীয় ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা কারধ। . 


তন্ত্রের স্বরূপনির্ণয় 


তত্ত্রের প্রাচীনতা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ তন্ত্র কাহাকে বলে এবং তাহার 
প্রতিপান্ত বিষয় কি, তাহা দেখিতে হইবে । যেহেতু, লক্ষণ ও লক্ষ্য দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় 
হইয়া থাকে। 

যদিও বেদের শাখাবিশেষ, শীস্সাধারণ, শিবোক্ত শান্ত গ্রস্ৃতি বহুবিধ অর্থেই 
তন্ত্র শব প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি বর্তমান প্রবন্ধে শুধু শিবোক্ত শান্্রূপে পরিচিত 
তন্তরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। আগম, নিগম, পাশুপত তন্ত্র প্রভৃতি নামে এবং যামল, 
ডামর প্রভৃতি অবাস্তর নামেও তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। এই শান্্গুলি 
স্বয়ং মহাদেবকৃত, কি ব্যক্তিবিশেষ-বিরচিত, তাহা এখানে বিচাধ্য নহে । আমরা দেখিব, 
ইহাদের মূল ভিত্তি কোথায় ও কোন্‌ কালে এবং ইহাদের প্রতিপাস্ বিযুয়ই বা কি? 

ারাহীতন্ত্রে আগমলক্ষণে উক্ত হইয়াছে, _সষ্টি, প্রলয়,' দেবপৃজা, সাধনা, পুরশ্চরণ, 
ষট্‌কর্দদ (মারণ, উচ্চাটন, স্তত্তন, বশ্গকরণ, বিদ্বেষ ও শাস্তি) এবং চতুর্িধ ধ্যানযোগ 
(মন্ত্রধোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও বাজযোগ ) আগমে বর্ণিত হইবে। এবং যামজলক্ষণে 
বলিয়াছেন,__স্যত্টি, জ্যোতিষ, আখ্যান, নিত্যরুত্য, ক্রমসত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ ও যুগধর্ম, 





7৯ 


* অত্য্তগ্ললিতানান্ত প্রাণিনাং বেদমার্গুতঃ | 
পাঁঞ্চরাত্রাদয়ে! মার্গাঃ কালেনৈবোগ্কারকাঃ ॥ 
ঠ __সুতসংহিতা, মুক্তিথণ্ড। 
+ শতিভষ্টঃ শ্রৃতিপ্রোক্র-প্রারশ্চিত্তে ভয়সাগতঃ। অ্রসেণ শ্রুতিসিদ্ধার্থং মনুত্ততমাশ্রয়েৎ ॥ 
-শাঁযপুরাণ | 
ই হুষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চনম্‌। সাধনঞ্ৈৰ সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেষ চ ॥ 
হটকর্মসাধনৈব ধ্যানযোগ্শ্চতু্িধঃ॥ সপ্ততিল ক্গণৈযুক্তমাশ্মমং তিছুবুধাঃ । 


৪ 


৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


যামলে এই আট বিষয় বণিভ হইবে ।* এবং তত্লক্ষণে বলিয়াছেন_ হৃষ্ট, প্রতিহত, .তন্ত্র- 
নির্ণয়, দেবতার আকৃতি, তীর্ঘবর্ণনা, আশ্রমধর্শ্ম, ব্রাহ্ষণলক্ষণ, প্রাণিলক্ষণ, যন্রনির্ণয়, 
দেবোৎপত্তি, কল্বৃক্ষ, ভ্যোতিষ, পুরাপাখ্যান, কোষ, ব্রতনির্ণয়, শৌচাশৌচ নির্ণয়, নরক- 
বর্ণনা, হরচন্, শ্ত্রীপুরুষলক্ষণ, রা ধর, দ্রানধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম, ব্যবহারবিধি ও অধ্যাত্মবর্ণনা প্রভৃতি 
তত্ত্ে বর্ধিত হইবে।** 

অতএব যে সকল আগম-নিগম, ভত্্রযামলাদিসংজ্ঞক, শিবোক্ত শাস্ত্রে এই সকল বিষয় 
বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই তত্পদবাচ্য হইবে। পাঞ্চরাত্রনামক গ্রন্থগ্ুলিও বৈষ্ণব তন্ত্র 
বটে।& এবং সাংখ্যশান্ত্র ও যোগশান্্কেও আমি তান্ত্রিক শান্তর বলিয়া পরে প্রমাণ উপস্থিত ' 
করিব। তদ্রপ এই সকল শিবোক্ত শান্্াহুদরণকারী সিদ্ধপুরুষোক্ত শাত্মসমূহও 
উপতত্ত্রন্ূপে কথিত হইয়াছে।$ কাজেই উপতন্ত্র ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতিকে তন্ত্রেরই অস্ততূক্তি 
ধরিতে হইবে। তন্ত্র নামটিও সম্ভবতঃ পৌরাণিক যুগেই প্রদত্ত হইয়াছে। পুরাণগুলি 
যেমন বেদের ব্যাধ্যাগ্রস্থ বলিয়া বৈদিক সম্মান লাভ করে, তন্ত্রশান্্ও সেইরূপ বেদের 
(বিশেষ ভাবে অধর্বববেদের ) ব্যাখ্যানগ্রস্থ হিসাবে বৈদিক সম্মানের অধিকারী বটে। 
তবে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক খধিগণের বিচারবুদ্ধি ও রুচির বৈচিত্র্য হেতু, পুরাণে অদ্বৈত- 
বাদের প্রাধান্য, ত্যাগোস্মধী উপাসনা ও পারলৌকিক সুখজনক ধর্শকর্শ্মাদির আড়ম্বর ; 





* হৃচিশ্চ হ্যোতিযাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীগনম্‌ 
ক্রমনুত্রং বর্শভেদো। জাতিভেদন্তধৈব চ॥ 
যুইধর্্ন্চ সংখ্যাতো যামলস্কাষ্টলক্ষপম্‌ ॥ 
+ স্গশ্চ গ্রতিসর্দশ্ঠ অন্ত্নির্ণয্ এব চ। দেবতীনাঞচ স্থানং তীর্থানাফেব বর্ণনস্‌ ॥ 
তখৈবাশ্রমধর্ঘস্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ। সম্থানফৈব তৃতানাং বহাণাখৈব নিরদরঃ | 
"_ উৎগত্তিবিবুধানাথচ তরণীং কল্পসংস্তিতম্‌ । সস্থানং জ্যোতিযাঁঞেব পুরাণাথ্যানমেব চ ॥ 
কৌবন্ত কথনফৈব ব্রতামাং পরিভাষণম্‌। শৌচাশৌচন্ত চাখ্যানং মরকানীঞ বর্ণনম্। ) 
হরচক্রস্ত চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্‌ । রাজধর্ম্বো দানবর্ক্মো যুগাবর্দস্তখৈষ চ । 
ব্যবহায়ঃ কথাতে চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্‌। ইত্যাদিলক্ষণৈযুর্জং তন্ত্রমিত্যভিযীযতে ॥ 
1 বিষ্টাদীনাং প্রতিঠাদি বক্ষ্যে বর্মণ, শৃণুঘ মে। প্রোক্তাণি পঞ্চরাত্রাণি সপ্তরাআপি বৈ ময়া। 
হয়শী্ঘং অমান্তং তঙ্ং অ্রেলোক্যমোহনম্‌।-_-অস্নিপুরাপ, ৩৯ অঃ। 
সুতমৃংহিতার সুক্তিখণ্ডে - 
পাঞ্চরাজাদিতন্রাণাং বেদমুলত্বমান্তিকে ! নহি স্বতস্ত্রান্তে তেন ভ্রান্তিমূল! নিকূপণে ॥ 
ইত্যাদি স্থলে পঞ্চরাত্রকে পরিষ্কার তন্্রসংজ্ঞা দিয়াছেন। 
$ সিদ্বো্তান্াপতন্ত্রাি কাপিলোঁজানিঠুযানি চ। 
একি প্রশীতান্ন্তানি উপতন্তরাণি যানি চ। 
ন সংখ্যাতানি তান্তত্র ধর্মবিস্তিরহাঁজভিঃ € বারাহীতন্ত্। 


৬১ বর্ষ] তান্ত্রিক ধর্মের ইতিবৃত্ত রি 


আর তম্ত্রে দ্বৈতবাদের জয়ধ্বনি, ভোগোন্মুখী উপাসনা ও লৌকিক প্রতিপত্তিজ্নক যট্‌- 
কর্মাদির বাহুল্যই এই দুইটি শাস্ত্রের পার্থক্য সম্পাদন করিয়াছে। 
. আমি এখন ক্রমশঃ প্রতিপক্ষ মত নিরস্ত করিয়া শ্বমত স্থাপনে যত্ববান্‌ হইতেছি। 


বৌন্বযুগে তন্ত্রের উৎপত্তিমত খণ্ডন 


প্রথমতঃ বৌদ্ধযুগে তন্ত্রের উৎপত্তি সম্ভব কি না, আলোচনা কর! যাউক। যদি 
* বৌদ্বধর্মকে নিরত্ত করার উদ্দেশ্তেই এই অন্তরশাস্্র রচিত হইত, তবে তন্ত্র ও বৌদ্ধ- 
শাস্ত্রে পরস্পর কঠোর নিন্দাবাদ ও উভয় ধন্মাবলঘ্বিগণের মধ্যে সংগ্রামাদিৰ পরিচয় 
পাওয়া যাইত। যেমন বৈদিকদিগের সহিত বৌদ্বগণের ভীষণ যুদ্ধের সংবাদ জানা 
যায়।* কিন্তু কোনও গ্রন্থে বৌদ্ধ ও তাস্ত্রকদিগের পরস্পর বিরোধের কোন বিবরণ 
অবগত হওয়া যায় না। বরং মহাযানপন্থী বৌদ্ধগণ তন্ত্রের অনুকরণে বহু বৌদ্ধতদ্- 
রচনা করিয়া তন্ত্রের প্রসারেই সাহায্য করিয়াছিলেন। নূতন কোন ধর্ম প্রবর্তন 
করিতে হইলেই পুরাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত কঠোর সংগ্রামের সন্মুখীন হইতে হয়। 
বৈদিক যুগ হইতেই দেখা যায়, বৈদিক আধ্যগণের পণি প্রভৃতি জাতীয় অনা্ধ্য- 
গণের সহিত সংগ্রাম হইয়াছিল। এবং খৃষ্ট-ধর্সপ্রবর্তক যীশু ও ইসলাম-ধর্ প্রবর্তক 
হত্রত মহম্মদ, উভয়কেই তাৎকালিক ব্-ঈশ্বরবাদী পৌত্লিবধর্াবলঘ্বিগণের সহিত 
ভীষণ সংগ্রামে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত বীত্তধুই 
ক্রুশবিদ্ধ হইয়া প্রাণ পর্ধ্যস্ত পরিত্যাগ: করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তন্ত্রের বেলার 
সেইরূপ সংগ্রাম দূরের কথা; ধর্শশান্ত্, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতিতে অধিকাংশ স্থলে 
তাহার প্রশংসাবাদই শ্রুত হইয়া থাকে। যথাস্থানে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। 

যদি বলেন- কুমারিল ভট্ট অন্ত্রবািকে তন্্রশান্্রকে বেদবাহা গ্রতিপাদন করায় এবং 
বৌদ্ধধর্দের আবির্ভাবের পুর্বে ভারতে বেদ-বিরোধী কোনও ধৰ্ম্ম শ্রতিগোচর না হওয়ার 
বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের পরেই তান্িক ধর্শ প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্ত ইহার মারণ 
উচ্চাটনাদি শক্তিদর্শনে দুর্বলচিত্ত ভীত মানবগণ বিনা বিপ্লবেই ইহাকে গ্রহণ করায় 
কোন বিরোধের সংবাদ পাওয়া! যায় না। 

তাহা হইলে বলিতে হইবে, সমস্ত ধর্মই তৎকালে তন্ত্রের কুক্ষিগত হ্ইয়াছিল। 
বিরোধী যে-কোন ধর্শ্ম বর্তমান থাকিলে নৃতন মত তাড়াতাড়ি মাথা তুলিতে পারিত 
না।' কিন্ত ইতিহাসে সেইরূপ ধর্দবিলুপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

আর তাগ্িক ধর্শের দ্বারা হিন্দুধর্ম ও বৌদ্বধর্টের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে 
_ বলিলে, ইহার দ্বারা বৈদিক ধর্শেরই সংস্কার সাধিত হইয়াছে বুঝা যাইবে। তাহাতে 


* তিব্বতীয় এঁতিহাসিক ভারানাথের গ্রন্থে দেখ! যায়, বিষ্ণু রাজার সমরেহাঁলি রাজ্যের অন্তর্গত বালনগয়ে বেদ 
ও বৈদিক ধর্দ উচ্ছেদ মানেদে বৌদ্ধ এককালে ৫** খধিবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। 


৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্য! 


তারিক ও বৈদিক, উভয় ধর্মই অভিন্ন হইয়া যায়। বর্তমানে যেরূপ বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী 
প্রভৃতি দেবতার বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা পূজাদিকেই আমরা বৈদিক ধর্শ্মাম্ঠান বলিয়া 
থাকি। কিন্তু ইহাও বৈদিক ধর্মের প্রাচীন রূপ নহে। বহু সংস্কারের পর এই আকার 
ধারণ করিয়াছে । কাজেই সংস্কার কর হইলে তান্ত্রিক ধর্শকেও বৈদিক ধশ্মই বলিতে 
হয়। কিন্ত বস্তুতঃ পক্ষে তান্ত্রিক ধর্ম একটি পৃথক্‌ সত্তা লইয়াই অবস্থান করিতেছে। 

এত ক্ষণ পর্যাস্ত যুক্তিবলেই বৌদ্ধযুগে ভঙ্ত্রের উৎপত্তি মত খণ্ডন কর! হইয়াছে; এখন 
গ্রস্থাদির সাহায্যেও তাহা গ্রদশিত হইতেছে। 


বোৌদ্ধ-পুর্ব্ব তত 


বোধাই নির্ণমসাগর প্রেস হুইতে মুদ্রিত ‘যশত্তিলকচম্পৃ’ নামক কাব্যের পঞ্চম 
"আশ্বাসে উক্ত হইয়াছে, _-প্এই বামাচারকে লক্ষ্য করিয়াই মহাকবি ভাস বলিয়াছেন 
স্থুরা পান করিবে, প্রিয়তমার মুখ দর্শন করিবে ও জনগণের চিত্তাকর্ষক বিকৃত বেশ 
ধারণ করিবে। যে মহাদেব এইরূপ ( সুন্দর ) মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি দীর্ঘায়ু 
হউন ।** অনেক প্রস্বতত্বনিদ্ই ভাস কবিকে খৃষ্টপূৰ্ব অন্ন শতাঝীর লোক বলিয়া থাকেন। ভাস 
কবির নাটকসমূহের সম্পাদক পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ভাসকে চাণক্যেরও পূর্ববর্তী 
প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভাসের একটি শ্লৌকণ* চাণব্যের অর্থশান্তরে (১০1৩) পাওয়া ৭. 
যাইতেছে. এবং তাহা যে অন্তের, ইহাও তাহাতে লেখা আছে। তাহা স্বীকার করিলে ভাল 
কবি বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক হইয়া পড়েন। এবং তাহার সময়েই বামাচার বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত 
থাকায় অন্তরকে আরও অন্যুন দুই শতাব্দী পূর্ববর্তী অবস্তই বলিতে হইবে। কোনও মত 
সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে ২1৩ শতাব্বী অবশ্তই প্রয়োজন হয়। 

ললিতবিস্তর গ্রন্থে দেখা যায়- বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্রের নিকট যে ৪৬টি অক্ষর শিক্ষা 
করিয়াছেন, তাহাতে ম্বরবর্ণের মধ্যে “অং* “অঃ” ও ব্যঞ্চনবর্ণের মধ্যে "ক্ষ” এই তিনটি বর্ণও 
আছে। এই তিনটি বর্ণ ভস্ত্েই শুধু পৃথক্রূপে পরিগণিত হয়। এবং ম্তাসাদি তান্ত্রিক কার্যে 
তাহার ব্যবহারও হুইয়া থাকে। "ক্ষকারঃ কঠঘাতজঃ* বলিয়! সংযুক্ত বর্ণাপেক্ষা ক্ষকারের 
উচ্চারণপার্থক্যও প্রদ্রশিত হুইয়াছে। কিন্তু পাণিনি প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রকীরগণ, ক্ষকারকে 
সংযুক্ত বর্ণের মধ্যে এবং অং অঃ, এই দুইটিকে যথাক্রমে অনুস্বার বিসর্গের মধ্যে অস্তভু ক্ত বলিয়া 
পৃথকৃভাবে তাহাদের বর্ণত্ব স্বীকার করেন নাই। কাজেই বুদ্ধের সময়ে প্রচলিত এই তিনটি 
তান্ত্রিক বর্ণ দ্বারাই তন্্রশাস্ত্রের বৌন্বপূর্বধপ্তিত্ব প্রমাঁণত হইতেছে । এবং উক্ত ললিত- 


* ইমমেব চ মার্গুং আশ্রিত্যাভাষি ভাসেন মহাঁকবিন1_ 
পেয়! সুর! প্রিয়তমা মুখমীক্ষটীয়ং গ্রাহঃ হ্বভাবললিতে! বিকৃতশ্চ বেশঃ ৷ 
যেনেদনীদুশমদৃশ্তত মোক্ষমার্গং দীর্ঘাযুরদ্ত ভগবান্‌ স পিনাকপাঁণিঃ ॥ 

+ মৃবং শরাবং সলিলৈঃ নুপূর্ণমিত্যাদি প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরাযণ ৪1২ 
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৬১ বর্ষ] তান্ত্রিক ধর্মের ইতিবৃত্ত ৯৭ 


বিস্তরে অক্ষরার্থে মাতৃক! শবও ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষরার্থবাচী মাতৃকা শব্দও কেবল 
তন্ত্রেই ব্যবহৃত হয়।* 

বিশেষতঃ উক্ত ললিত বিস্তর গ্রন্থে দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন--এইরূপ লজ্যন বিষয়ে... 
নির্ঘষ্টে ( যা্কপ্রণীত বৈদিক অভিধান ), নিগমে ( তন্তে), পুরাণে, ইতিহাসে, বেদে, ব্যাকরণে, 
নিরুক্কে ( যাস্বপ্রণীত বেদাঙ্গবিশেষ ), শিক্ষাশাস্ত্রে, ছন্দঃশাস্ে, যজ্ঞকাণ্ডে, জ্যোতিযে, সাংখে,, 
যোগশাস্তে, ক্রিয়াকাণ্ডে,***ইত্যাদি সর্বকন্মকথাশাস্ত্রে এবং লৌকিক ও অলৌকিক সর্ব 
বিষয়ে বোধিসত্ব বিশিষ্টতা লাভ করিলেন 

দেখুন, এখানে তন্তার্থে নিগম শব্দের সুস্পষ্ট উল্লেখও আছে। যদিও নিগম শব্দ 
বেদার্থেও প্রযুক্ত হয়, তথাপি পরে বেদ ও বেদাদ্গের পৃথক্‌ উল্লেখ থাকায় এখানে ন্ত্ার্থেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে সন্দেহ নাই । তত্তরার্থে নিগম শব্দের ভূরি প্রয়োগ ভন্শাস্ত্ে পাওয়া যায়। 

এতদ্দবারা বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধের সময়ে তন্্রশাস্র বেশ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, নতুবা 
তিনি ইহা শিক্ষার জন্ত যত্ববান্‌ হইতেন না। 

ললিতবিস্তর গ্রন্থথান! বুদ্ধনির্বাণের কিছুদিন পরেই খৃঃ-পূর্বা ওয় অথবা ২য় 
শতাব্দীতে বৌদ্ধসংঘ কর্তৃক রচিত হয়। এবং ৬৭ খৃষ্টাচন্দ চু ফ লন্‌ কর্তৃক চীনা ভাষায় 
তাহা অনুদিত হইয়াছে | কাজেই এই গ্রন্থের প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার ০০৬ 
এখন দেখিব, ইহার পূর্বে তন্ত্রের কোন সন্ধান পাই কি না। 

ক্রমশঃ 


* চালিতবিভ্তরের দশন অধ্যায়ে বথা_ইতি ভি ভিক্ষবে! দৃশদারকদহল্রীি বোধিসত্বেন সার্ঘং লিপিং 


শিল্পপ্তেক্স। তত্র বোধিসত্বাধিস্থানেন তেষাং দারকাণাং মাতৃকাং বাঁচয়তাং যদ! অকারং পরিকীর্তয়স্তি প্র তদা। অনিত্যঃ 
মর্ববসংস্কারশবঃ নিশ্রতি মম! আকারে পরিকীর্যমানে আত্মপরহিতশবো| নিশ্চরতি প্ম1.*.অকোরে 
অমোযোৎপত্তিশব্ঃ 1 অঃকারে অন্তগমনশব্দঃ নিশ্চরতি স্ম। ক্ষকারে পরিকীত্্যমানে ক্ষণপর্ধযস্তাভিলাপ্য সর্ন্- 


" ধর্থশবে! নিশ্চরতি মম 


বল! বাহুল্য, এখানে “অণ্এ অজশর আসছে তেড়ে। আমটি আৰি খাব পেড়ে ॥ ইত্যাদি আধুনিক অন্বর- 
£ পরিচয়ের পদ্ধতিই অবলধ্িত হইয়াছে! 

1 এবং লজ্যিতে.-*--নির্ঘষ্টে নিগমে পুরাণে ইতিহাসে বেদে ব্যাকরণে নিরুক্রে শিক্ষায়াং ছন্দস্বিষ্কাং যন্সকলে 
স্যোতিষে সাংখ্যে যোগে ব্রিযাকল্পে*-*..ইত্যেবমাস্থাহুমর্ব রকম দৌকিকাদিযু মিব্যমানড্ডৰাতিজা্তাম স্বান 
বোধিদত্‌ এব বিশিয্তে স্ম। 

ই বিখকোষ, বর্ণলিি শব্দ সরষটব্য। 


' মেহেন্*জো-দড়োর সীলমোহর (মুদ্রা ) 
শ্রীমাহেন্ত্রন্্র কাব্যতীর্ঘ সাংখ্যার্ণব 


প্রাগৈতিহাসিক ‘মেহেন্‌-জো-দড়ো’ নামে একখানা বা্গলা! গ্রন্থ ১৯৩৬ ইংরেজী সালে 
কলিকাভা বিশ্ববিস্ভালয় হইতে প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। গর গ্রন্থের পরিশিষ্টে (৮ম পৃষ্ঠায় ) 
মেহেন্‌জো-দড়োতে প্রাপ্ত মূক্রাসমূহের পনরটি মুদ্রার ছাপ প্রকাশিত হইয়াছিল। অস্তাপি 
ওঁ নকল মুদ্রার পাঠোদ্ধার কেহ করিতে পারেন নাই। নানা জনে নানা কথা অঙ্থমান 
করিয়াছেন মাত্র। 

আমি এ পনরটি মুন্রার মধ্যে ছুইটি পাঠ করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে করিতেছি । 
আমার ধারণা, এ মুগ্রাগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে পণ্যমৃল্য আদান-গ্রদানের জন্ত ব্যবহৃত 
নোট। যেমন আজকাল এক টাকা, ছুই টাকা, দশ টাকা এবং শত টাকা মূল্যের কাগজের 
নোট ব্যবহৃত হইতেছে, সেইরূপ পুরাকালে মেহেন্-জো-দড়ো, হরগ্না, মেসোপটমিয়া প্রভৃতি 
দেশে পাথরের, তামার বা ত্রোপ্রের নোট ব্যবহৃত হইত। ম্বাতঙ্থ্য রক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের নোটে ভিন্ন ভিন্ন জন্ত বা অস্ত্রের প্রতীক অঙ্কিত হইত এবং অক্ষরে নোটের মূল্য 
লিখিত হুইত। 

মেহেন্‌-জো-দড়োতে যতগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, নবগুলিই তাহার নিজন্ব বলিয়া মনে 
হয় না। কারণ, সবগুলি মুদ্রার প্রতীক এবং অক্ষর সমান নয়। কতকগুলি বৃষভলািত, 
কোনটি গজলাছ্িত, কোনটি ছাগলাছিত। কোন কোনটিতে এমন অদ্ভুত দন্ত অঙ্কিত আছে, 
যে জন্ত কেহ কখনও দেখে নাই। আমি মনে করি, এগুলি বিভিন্ন রাজ্যের প্রতীক। ব্যবসা 
বাণিজ্য উপলক্ষে এ সকল নোট নানা দেশ হইতে আসিয়াছিল। যেমন আদ্রকাঁল দিল্লী বা - 
কলিকাতার বাজারে বা কোষাগারে গেলে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, বর্ম! প্রভৃতি নান! 
দেশের বাচত্র নোট দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের নোটে অশোকন্তস্ত এবং 1হন্দী লিপি 
এবং পাকিস্তানের নোটে চন্দ্র-তারা ও আরবীয় লিপি দেখিতে পাওয়া ষায়। - . 

বুষভলাঞিত নোটওলি মেহেন্‌-জো-দড়োর নিজ্রস্থ বলিয়া আমার মনে হয়। কারণ, এ 
নগরের অধিবাসীরা প্রধানতঃ শৈব ছিলেন (ইহাতে মতভেদ নাই )। বন্ধ শিবলিঙ্গ এবং 
পশুপতি শিবের মূর্তি এ স্থানে পাওয়া গিয়াছে। উপাস্ত দেবতা শিবের বাহন বৃষকে রাজ্যের 
প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এই কথা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। 

গোস্বামি-লিখিত গ্রন্থে যে পনরটি মুত্রার ছাপ আছে, তাহাদের দ্বিতীয় এবং সপ্যমটি আমি 
পাঠ করিয়াছি। দ্বিতীয়টি ককুদ্নান্‌ বৃষভলাগ্িত এবং সথমটি ককুদ্‌বিহীন বৃষভলাঞ্ছিত। 
দ্বিতীয়টিতে বৃষভের উপরিভাগে লিখিত আছে-_ 

প্রথমে তিনটি রেখা (11), পরে তিনটি অক্ষর (ধ র ৭)। 


৬১ বৰ্ষ ] মেহেন্‌-জো-দড়োর সীলমোহর ( মুদ্রা ) ৯৯ 


সপ্তমটিতে বুষভের উপরিভাগে লিখিত আছে-_ 
প্রথমে দুইটি রেখ! (01), পরে পাঁচটি অক্ষর (ন বধ র৭)। 
মুদ্রায় উৎকীর্ণ রেখাগুলিকে আমি সংখ্যাবাচক মনে করি। সুতরাং দ্বিতীয় মুদ্রাটির মূল্য 
তিন ধরণ এবং সপ্তম মুদ্রাটির মূল্য দ্বিনব ধরণ (১৮ ধরণ )। 
এখন ‘রণ’ শব্দের অর্থ স্থির করিতে পারিলেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 
মন্ুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে স্বর্ণমুদ্রার মান লিখিত আছে-_- 
, “পঞ্চ কৃষ্ণলকো মাষস্তে হুব্ণস্ত যোড়শ। 
পলং সুব্্ণাশ্চত্বারঃ পলানি ধরণং দশ ।* 
এই হিসাবে দেখা যায়_দশ পল বা চল্লিশ স্বর্ণ এক ধরণ’ হয়। অতএব দ্বিতীয় মুগ্রার 
মূল্য তিন ধরণ ১২০ স্ুবর্ণমুদ্রার সমান। আর উপরিলিখিত সপ্তম মুদ্রার মূল্য ১৮ ধরণ ৭২০ 
স্থব্ণমুদ্রার সমান। 
পূর্ববকালে সুব্ণসুদ্রা সঙ্গে লইয়া দেশ-বিদেশে চলা দুষ্কর এবং বিপজ্জনক ছিল। কাজেই 
ব্যবসায়ীরা পাথরের বা তামার অথবা ব্রোগ্জের লিপি (নোট) দ্বারা পণ্যমূল্যের আদান-প্রদান 
চালাইতেন। আমার এই দিদ্ধাস্ত যদি বিদ্ব্নগুলী মানিয়া লইতে সম্মত হন, তবে অন্তান্ত 
মুদ্রাপ্তলিও পাঠ করিবার চেষ্টা করিতে পারি। 





জ্ষ্টব্য_*২ পৃষ্ঠায় নং পাঁদটীকার শেষে 2. 7-_3. এই অংশের পূর্বে 'ঘ০ 3০, 7927 কথা বসিবে। 
৫ 


গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী 


শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্তা 
গোনবিন্দদাস বৈষ্ণব কবিদের মুকুটমণি। চণ্ডীদাস বিস্তাপাতর পরেই গোবিন্দদাসের 
নামোলেখ করা হয়। অপিচ কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার্য্য। ' 

' প্রাচীন পুথি ঘাঁটিতে ঘাটিতে গোবিন্দদীসের কতিপয় (৫১টি) পদ প্রাপ্ত হই। 
তন্মধ্যে মত্প্রাথ্থ কয়েকটি পদ কোন মুদ্রিত পুস্তকে দেখিতে না পাইয়া অপ্রকাশিত পদ 
মনে করিয়াই, বিচারের জন্য বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হইল। পুখিখানি আসাম 
গোৌরীপুরাধিপতি রাজা »প্রভাতচন্দ্রের রাজদ্রবারের পুথিশীলায় রহিয়াছে। 


6১) 


পৃয় সখি গমন করল প্রতি বনে বন 
প্রবেসল কুণ্ডক তির। 
স্থসিতল বারি কুঞ্জ য়তী সোভন 


সুন্দরি গমন করল অব নিকট 
কহতি গ্রোবিন্দদাস ॥ ( ২৪সংখ্যক পদ্ব ) 


(২) 


কাক চিত খির করি সুন্দরি 
কুঞ্জ সো গমন কষেল। 
ব্সনহি ঝাপি বারি মণি মির 


নিজ মন্দিরে চলি গেল! 


৬১ বর্ষ ] ‘চণ্ডীদাস সমস্ত’ প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রশ্শের উত্তর ১০১ 


রতন সেজপরে বৈঠল রযবতি 
ফুকারএ সখিগণ জাই। 
রজনি পোহায়ল গুরুজন জাগল 


গোবিন্বদাস বলি জাই ॥ (১ সংখ্যক পদ) 
তি) 

সথাগণ সঙ্গে রঙ্গে জছুনন্দন ভোজন করতহি তাই। 
রোহনি দেবি করত পরিবেসন রদবতি দেহত বাড়াই !॥ 
কনক থারি ভরি পুর। 
বিবিধ মিঠাই খির দধি সাঁকর অর্ন বেঞচন অতি স্মধুর ॥ 
ভোজন কেলি কহই নাহ হোঅত আনন্দ কো বীওর। 
ভোজন সারি সয়ন কর পল এক সুখময় নন্দকিসোর ॥ 
জো! কিছু সেস রহল থালিপর ভোজন করলহি গোরি। 
গোবিন্দ দাষ ঝারি নই খাঁড়ই পবন ঢুলায়ত থোরি ॥ (পদসংখ্যা ১৮) 


মস 


চণ্ডীদাস সমস্যা” প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর 

১৩৬০ বঙ্গাব্দের পরিযৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত ‘চণ্ডীদাস 
সমন্তা” নামে একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এ প্রবন্ধে ‘বীরভূমের এক গৃহস্থের গোয়ালঘর হইতে: 
কুষণবীর্তনের পুথি পাওয়া যায় বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বন্দীয়-সাহিত্য-' 
পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার সন্ত শ্রীচিত্বরধন দাশগুপ্ত প্রকৃত তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন। 
সেই জন্ত শ্রীরুষ্ণবীর্ভনের সম্পাদকীয় ভূমিকায় ৬বসত্তরপ্রন রায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, 
নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,_ 

“একরাশ পুধির সঙ্গে কিষ্কীর্তন, বন-বিষুপুরের সন্নিকট কীকিল্যানিবাসী শ্রীযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে ছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের! আপনাদিগকে 
প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্রবংশ বলিয়া পরিচয় দেন। পুখির সহিত প্রাপ্ত 
একখণ্ড কাগজের লেখ দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণলীলাত্মক কীর্ভনের এই অপূর্ব গ্রন্থ 
২৫০ বর্ষ পুর্বে বিষুপুররাজের পুধিশালায় সযত্বে রক্ষিত হইত।” 

স্থতরাং এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ডক্টর শহীদুল্লাহ, সম্ভবতঃ 'বীকুড়া" লিখিতে 
ভ্রমক্রমে “বীরভূম” লিখিয়! থাকিবেন। 

পত্রিকাধ্যক্ষ ৷ 


গু 
৫ 


অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, না অব্যয় 
শ্রীননীগোপাল দাশশর্শ্ম 


পুরাতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ব্যাকরণে পর্য্যন্ত দেখা 
যায়, ক্রিয়াপদ ছুই প্রকার-_সমাপিকা ও অসমাপিকা। ধাতুর উত্তর ধাতৃত্তরবিহিত- 
বিভক্তি যুক্ত করিয়া ক্রিয়াপদ রচিত হয়, এবং ইহা দারা বাক্য সম্পূ্ণতা লাভ করে। 
"ব্যাকরণের পুরুষ” নামক প্রবন্ধে এই বিভক্তির স্বরূপ, সংজ্ঞা. ও কাল প্রভৃতি সঘন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। এতত্ডিন্ন অন্ত কোন বিভক্তি নাই, যাহা দ্বারা ক্রিয়াপদ 
রচিত হইতে পারে। অপর একদল বিভক্তি আছে, তাহা বিশেষ্য, বিশেষণ ও' সর্বনামের 
উত্তর যুক্ত হয়। ইহাদের নাম প্রাতিপদিকোত্তরবিহিত বিভক্তি।: অব্যয় নামে যে পদ 
বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার উত্তর কোন বিভক্তি কোন অবস্থাতেই বর্তমান থাকে না। 
সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহার উত্তর প্রাতিপদিকোত্তরবিহিভ-বিভক্তি বিধান করিয়া, লোপ করা 
হয়, এবং ইহা দ্বারা অব্যয়ের পদত্ব স্বীকৃত হয়। পদ ব্যতীত কোন ধ্বনিই বাক্যে ব্যবন্ৃত 
হইতে পারে না, এই হেতু বলা হইয়াছে__“নাপদং শাস্ত্রে প্রযুণ্তীত”। 

আরব্য, পারস্ত ও উদ্দ, ভাষার ব্যাকরণে দেখা যায়, পদ্ তিন ভাগে বিভক্ত। এক 
ভাগের নাম ফেল অর্থাৎ ক্রিয়াপদ। ইহাতে ধাতুর উত্তর অন্তান্ত ভাষার ন্যায় এক- 
জাতীয় বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। আর একটির নাম হরফ, অর্থাৎ অবায়। ইহাদের উত্তর 
কোন বিভক্তি থাকে না। এই ছুই প্রকার পদ ভিন্ন যাবতীয় বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, 
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াধাচক বিশেষণ একটি মাত্র পদের অন্তর্গত, তাহার নাম ইস্ম্‌। 
ইহাদের উত্তর এভ্জাতীয় বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। অন্তান্ত বৈদেশিক বিভক্তিপ্রধান 
(8৪yntheti০) ভাষাতেও এই রীতি অবলম্িত হুইয়া থাকে। অব্যয়ের উত্তর কোন 
ভাষাতেই বিভক্তি বর্তমান থাকে না, অথচ তাহারা বাক্যে অর্থবোধের সাহাধ্যই করিয়া 
থাকে । অতএব এই সিদ্ধান্তে আস! যাইতে পারে, যে সকল পদে কোন অবস্থাতেই ' 
বিভক্তির অস্তিত্ব নাই, তাহারা অব্যয়ের অন্তর্গত । 

অসমাপিকা ক্রিয়াপদের উদ্রাহরণ-পড়িতে পড়িতে, খাইতে, দেখিয়া, আসিলে 
ইত্যাদি। এই ইতে, ইয়া, ইলে প্রভৃতি প্রত্যয়যুক্ত প্রাতিপদিক কোনও কালের নির্দেশক 
নয়, উদ্দেস্যপদভেদে ইহাদের কোনও পরিবর্তন হয় না। ইহাদের উত্তর এ রৃত্প্রতায়গুলি 
ছাড়া কোন বিভক্তি বসে না। . 

সংস্কৃত ব্যাকরণে ইতে প্রত্যয়ের অর্থে চতুম্‌ প্রত্যয় ও ইয়া প্রত্যয়ের অর্থে ত্বাচ. ও ল্যপ, 
প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া অব্যয়ের অন্তর্গত করা হইয়াছে। দছিত্ব ইতে অর্থাৎ পড়িতে 
পড়িতে, এই প্রকার অর্থে শৃতৃ ও শানচ, প্রত্যয়ের প্রয়োগ দ্বারা নিষ্পন্ন পদ বিশেষণ বলিয়া. 
স্বীকৃত হয় এবং তাহাদের উত্তর ‘প্রাতিপদিকোত্তরবিহিত-বিভক্তি'র প্রত্যেকটি অন্থান্ত 


৬১ বর্ষ] অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, ন! অব্যয় ১৯৩ 


বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ও যুক্ত হয়। ইলে প্রত্যয়ের অর্থে 
উদ্দেশ্তপদে সধ্ধমীর ব্যবহার হয়, ক্রিয়াবাচক বিশেষপেও তদনুসারে সপ্তমীর প্রয়োগ হইয়া 
থাকে। ইহাই “ভাবে সপ্তমী” নামে প্রচলিত। ইংরাজীতে এই অর্থে Absolute 
nominativeএর ব্যবহার হয়। বাঙ্গালায় ইলে প্রত্যয়ান্ত অব্যয়ের দ্বারা যে বাক্যাংশ 
গঠিত হয়, তাহার উদ্দেশ্বপদ বা উক্ত পদে প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হয়। কেহ কেহ 
সংস্কতের অনুকরণে সপ্তমীর প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সে প্রয়োগে প্রকৃত অর্থ 
প্রকাশ পায় না। | k 

এই ইতে, ইয়া ও ইলে বাঙ্গালার কত্প্রত্যয়। ধাতু কংপ্রত্যয়ান্ত হইয়! প্রাতিপদ্দিকের 
অন্তর্গত হয়। ইহা ধাতুত্তরবিহিত-বিভক্তির বিষয় হইতে পারে না, গ্রাতিপদ্দিকোত্তর- 
বিহিত-বিভক্তিও ইহাদের উত্তর অবস্থান করে না। স্থতরাং ইহাদিগকে অব্যয় স্বীকার 
করিতে হয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ।ক্রয্নাবাচক বিশেষণের স্তায় ইহাদিগকে ক্রিয়াবাচক 
অব্যয় বলাই সঙ্গত। ক্রিয়াপদ এবং ক্রিয়াবাচক অব্যয় এক পর্ধ্যায়ের অন্তর্গত নয়। 
পূর্বোক্ত অসঙ্গত সংজ্ঞার ফলে পাঁচ প্রকার পদের ( বিশেস্ত, সর্ববনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয় ) 
স্থনির্দিষ্ট বিভাজক লক্ষণের অমুভাত ব্যাহত হয়। অতএব ক্রিয়াপদের সমাপিকা ও 
অসমাপিকা! সংজ্ঞানির্দেশ ব্যাকরণবিগহিত। 


পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৪১৭। উদ্ধবসংবাদ। 


রচ্নিতা-_দ্বিজ কবিচন্ত্র। পত্র ১-১৪, 
সম্পূর্ণ। তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় 
৮ হইতে ১০ পঙ ক্রি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ 
১৩1০ X ৪৮০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১২৩৬ সাল। 
পূর্ববর্তী ৪০৮ সংখ্যক পুথির বিবরণ ত্রষটব্য। 

আরস্ত-_ 

»ধ্্রীত্রীরাম ॥ 

বৃন্দাবন পাপরিতে নারেন মাধবে। 

বনাল্যা নবীন কুঞ্জ বৃন্দাবন ভাবে ! 

তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব ঘহিত। 
চিন্তিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপীমভার হিত ॥ 
নন্দ যশোদার প্রেম পাসরিতে নারে। 
দিবানিশি পড়ে মনে ঝুরএ অস্তরে ॥ 
গোকুলে গোপিনী সঙ্গে রত কৈল! লীলা। 
সে সব ম্মর্ডরি কৃষ্ণ অবশ হইলা ॥ 
ভনিতাঁ_ 

উদ্ধবের বোলে রাণী প্রবোধ না মানে। 

গোবিন্দসঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে ভনে ॥ 

শেষ 

ব্রজবাসী আছে জত গোপ গোপীঙ্জন। 

পৃশু পক্ষী আদি সব করএ রোদন ॥ 

যমুনাতে পড়ে আসি সেই সব জল । 
তাহাতে যমুনা! বড় হইয়াছে প্রবল ॥ 
এতেক বচন যদি উদ্ধব কহিলা। 

শুনিয়া গোবিন্দ মোহমোহিত হইল! ॥ 


ব্যাসের ভাষিত কথা কবিচন্দ্রে ভনে। 
সা যা 


STE 

কৃষ্ণকথা শুনিলে সফল হয় কর্ণ ॥ 
ইতি উদ্ধবসংবাদ্ধ সমাপ্চ॥ জা দ্বিষ্টং 
[ ইত্যাদি ]। ইতি পটীতং শ্ৰীসলাগিরাম 
মাএ [মিত্র ]| সাং রামচন্দ্রপুর ইতি সন 
১২৩৬ সাল তা’ ১৬ ভাদ্র বেলা আন্দাজী ১৪ 
চোর্দ দণ্ড হইতে রোজ সমবার তিথি 
তৃতিয়া স্বরূপক্ষে সংপূর্ণ ॥ 


মগ 


৪১৮। ভ্রৌপদীর বস্্রহরণ। 


রচয়িতাঁ_দ্বিজ কবিচন্ত্র। পত্র ১-১০, 
সম্পূর্ণ। পাতলা, ছিন্ন, জীর্ণ ও গলিত তুলোট 
কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙক্তি লেখা। 
শেষ পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। প্রতি পত্রের 
নিম্নাংশ গলিয়! গিয়াছে । পরিমাণ ১৩]* ২ 
৪1০ ইঞ্চি। শেষ পৃষ্ঠার অক্ষর অস্পষ্ট হওয়ায় 
পাঠ উদ্ধার কর! গেল না। লিপিকাল 
১২৫২ সাল। 

আর 

শরশ্ীহরি ৷ 

অথ ভ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ লিখ্যতে। 

বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্বে কয়। 

শ্রীমহাভার্থ কথ! শুন জন্মেজয় ॥ 


৬১ বর্ষ] 


রাজন্থয় যজ্ঞ রাজা করিলেন সায়। 
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চিতা হরর 
শত. তার হয় জলজান ॥ 
সভামধ্যে আইল তবে রাজা দুর্ধ্যোধন। 
জলবুদ্ধে জ্ঞান করি তুলিল... ॥ 
সভামধ্যে দুৰ্য্যোধন বড় লজ্জা পায়। 
পথ ছাড়ি মহারাজা অন্য পথে যায় ॥ 


ধৃতরাষ্ট্র শকুনিরে বলেন বচন। 

হেন যুক্তি কর জাথে জিনে দুর্য্যোধন ॥ 
শকুনি বলেন আমি জেই যুক্তি বলি। 
পণ করি যুধিষ্ঠির সঙ্গে পাশা খেলি ॥ 
পাশা হাতে দৃর্যোধন খেলিবারে জায়। 
যথা রাজা যুধিষ্ঠির বসিয়া সভায় ॥ 
দুৰ্য্যোধন বলে মনে বড় আছে আশা । 
তোমার সহিত আজি খেলিবারে পাশা ॥ 
ভনিতাঁ_ 

যুধিষ্ঠির দুই চক্ষু করে ছল ছল। 

ঘিজ কবিচন্তরে গায় গো[বিন্দমনল] ॥ 
শেষ 

দ্রৌপদী বলেন প্রভু বলিএ তোমারে । 
একদিন গিয়াছিলাম স্নান করিবারে ॥ 
গঙ্গাজলে স্থান করেন এক [উ]দাসীন। 
জলের হিলো[লে] গেছে তাহার কৌগীন | 
উলঙ্গ হইয়া লাজে উঠিতে না পারে। 
আপনার আচল চিৰিয়া দিল তারে [ 
সন্তুষ্ট হইয়া বর দিল তপোধন। 

সহন সহত্র গুণে পাইবে বসন ॥ 
গোবিন্দ বলেন চিন্তা না করিহ তৃষি। 
তোমার লাগিয়া বস্তরূপ হৈল আমি ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১০৫ 


আজ্ঞা পাঞা বস্তু জত টানে দুঃশাসন। 
রাশি রাশি বস্ত্র অন্দে হইল তখন ॥ 

কৃষ্ণচন্দ্র দ্রোপদীর আছিলা নিকটে । 
ERO 


ইতি বস্তুহ্রণ সমাপ্ত ॥ লিখিত, [রি 
দে সা... সন ১২৫২ সাল তা” ২২ জষ্টি ॥ 


৪১৯। উদ্ধবসংবাদ। 


রচয়িতা-ঘ্িঙ্জ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৪, 
অমন্পূর্ণ। তুলোট কাগজ । প্রাত পৃষ্ঠায় 
১০ পঙক্তি লেখা । পরিমাণ ১৪০ ১৫৪1০ 
ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত; হুতরাং লিপিকাল 
নাই। 

আরম্ভ 

শ্রীউদ্ধবসন্বাদ লিখ্যতে | 

শরীবৃন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে। 
বোনাইল নবীন কুঞ্জ--*ভাবে। 
তাহাতে বনিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত । 
ভাবিতে লাগিলা কিছু গোপিকার হিত । 
গোকুলে গোপীর সঙ্গে যত কৈলাম লীলা। 
সে সব স্মঙরি কৃষ্ণ আবেশ হইল! ॥ 
সম্ভল নআন ছুটি বৃন্দাবন ভাবে। 

নিজ কথা কৃষ্ণ তবে কহেন উদ্ধবে ॥ 

ভনিভাঁ_ 

পথশ্রমে উদ্ধব করিলা শয়নে। 
শ্রীকফ্মক্ষল ছি কবিচন্দে ভনে ॥ 

৪র্ঘ পত্রের শেষ_- 

কত অনুমান করে গোপীগণ চিত্তে। 

হেন কালে উদ্ধব হইল! উপনীতে ॥ 

উদ্ধব দেখিয়া গোপী সম্রম আপার। 
তুহু কথা নিজ বাস কি নাম তোমার ॥ 


১০৬ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিক! [২য় সংখ্যা 


আম! সভা প্রাণ কৃষ্ণ নন্দের নন্দন! কর্ণের ভক্তিতে তুষ্ট হাইলা ভগবান্‌। , 

সেই ঠাম দেখি তোমার তেমতি বরণ | বৈকুঠনিবাসী হরি হইলা অন্তর্ধান ॥ 

তে কারণে তোমারে করিলাম নিব্দন। কর্ণ দাতার পালা হুইল সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং 

অবশ্য জানিবে.কোথা নন্দের নন্দন ॥ [ ইত্যাদি ] লিখিতং শ্ৰীকা.:-ক সরকার সাং , 

উদ্ধ কহেন গোপি নিবেদন করি। মালিবেড়া পাটক শ্রীবোষ্টমচরণ তাতি সাং 
হিরু? মালিবেড়৷ সন ১২৪৩ সাল তারিখ = আম্মিন 


"ছুই পহর বার সম বার ব্রিতি সুকুপক্ষাস্ত_ 
৪২০। দাতা কর্ণের পালা। 


রচয়িতা_দ্িজ কবিচন্্র। পত্র ১-৯, সম্পূর্ণ । 
১। উদ্ধবসংবাদ। 
বাঙ্গালা! তুলোট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় টী i 
৭ হইতে ৯ পঙ ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ রচয়িভাঁ_্বিজ্জ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১২, $" 


১৩১৮৪ ইঞ্চি । লিপিকাল ১২৪৩ সান । সম্পর্ন। দোর্ভাব্-করা বাঙ্গালা তুলোট 


আরম্ভ কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১১. 

"দাতা কর্ণের পালা নিখ্যতে॥ পড়ি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ১৩১৫৪%০ 

বৈশম্পায়ন মুনি আদি সর্ব কয়। চট তায = যত 

অমৃত ভার...রাজা শুন মহাশয়! মারছি 

এক দিন বাস্থদেব ভাবিয়া! অস্তরে। ৭ জরীপ্রীহরি। 

কর্ণ কেমন দাতা বটে বুঝিব তাহারে ॥ ভাগবতামৃত উদ্ধবসংবাদ লিখ্যতে। 

জে জাহা মাগএ কর্ণ তাহা দেই দান। বৃন্দাবন পাসরিতে নারেন মাধবে। 

সভে বলে দাতা নাই কর্ণের সমান ॥ বশিয়া বনাল্য কু্ত বৃন্দাবন ভাবে ॥ 

একবার জাব,আমি কর্ণের নিকটে । তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিতে । 

বুঝিব সে কর্ণ বীর'কেমন দাতা বটে ॥ ভাবিতে লাগিলা কৃষ্ণ গোপী সভার হিতে . 

ভনিতা-_ : * ভনিতা-_ 

দ্বিজ কবিচন্তে কয় বিলম্ব উচিত নয় ব্যাসের ভাষিত বিজ কবিচন্সরে ভনে। 
ঘিজরূপে বসি নারায়ণ | উথলিল শোকনদী নহে নিবারণে॥ 

শেষ_ শেষ-_ 

পরিধান গীতবাস বনমালা! গলে। উদ্ধব কহেন প্রভূ করি নিবেদন। 

অকুণকিরণ কিবা দেখি পদতলে $ যমুনা প্রবল কথা করহ্‌ শ্রবণ | 

মকর কুণ্ডল কর্ণে দেখিতে সুন্দর। ব্রজপুরে আছে জত গোপ গোপীগণ। 

অপরূপ কিবা দেখি শ্যাম কলেবর ॥ পণ্ড পক্ষী আদি জত করয়ে রোদন ॥ 

কফের মধুর মৃত্তি দেখি তিন জনে। যমুনাতে গড়ে আসি সেই অশ্রব্জল। 


প্রেমে গদগদ হয়া পড়িল! চরণে ॥ তাহাতে যমুনা নদী হইয়াছে প্রবল ॥ 


৬১ বর্ষ] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১০৭ 


এতেক বচন যদি উদ্ধব কহিল। শেষ _ 
হয বহয় যকতর! চিত্রের পুথলি গোপী রহে দাণ্ডাইয়া। 
হা কৃষ্ণ বলিয়া গোপী পড়ে মৃচ্ছা হইয়া ॥ 
চিজ রান ***গৃহস্থ জেন ছাড়ে পুর দেশ। 
হরি২ বল সবে পালা হইল সায়! দেহ ছাড়ি গেল জেন এ প্রাণ পুরুষ ॥ 
এই অবধি এই পুস্তক সমাপ্ত হইল।""- পথের পথিক দেখি জিজ্ঞাসয়ে তাঁয়। 


শ্রীসেবকরাম কোর লিখিলেন সা” হদিপুর রথে চড়ি রাম কৃষ্ণ কত দূর জায় ! 
পরগনে লনহি চাঁকলে বর্ধমান সন ১২২৪ সাল এত বলি গোপীগণ করুণা করেন । 
ইতি তারিখ ৭ অগ্রহায়ন রোজ শুক্রবার হেথা রাম কৃষ্ণ দুহে মথুরা গেলেন ॥ 


মোকাম হাটগাছায় লিখিলাম শ্রীশ্রীহরি ঘিজ কবিচন্দ্র কহে পুরাণের সার । 
নু? : একচিত্তে শুনে পুন জন্ম নাই তার ॥ 
ভাগবতামৃত দিব কবিচন্ত্রে গায়। 
৪২২। অক্রুরাগমন। এত দূরে অনুর আগমন হইল সায় ॥ 


ইতি অক্তুর আগমন শমাপ্ত 1 সন ১২২৪ 
সাল তারিখ ১৪ অগ্রাহায়ন রোজ সন্তু 
" বার লিখিত” শ্রীরাইচরণ নিওগী এ পুস্তক 
শ্রগোপাল গোরাঞ্ী শর্বশীং বেল্যাতোড় 
শমান্ত হইল চারি দণ্ড বেলার মোক্তে এ 
পুস্তক জে চুরি করিবেক শে আপনার ঘরের 


রচয়িতা ঘিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৭, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তূলোট কাগজ। এক এক 
৯ “ঠায় ১* হইতে ১২ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
শেষ পত্রের বাম দিকের কতক অংশ নাই। 
পরিমাণ ১৩/০২৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল 


4 মেয়া শরর্কে অত থাকীবেক শে বেটা 
VES রা গোপাল গোরাঞ্ীকে দিবেক ইতি । 
তবে রাজা অক্রুরে আনিল ডাক দিআ। ইন 
রাম কৃষ্ণ ছুটী ভাএ ঝাট আন গিআ | 
নন্দ আদি গোপগণে দিবে নিমন্ত্রণে। ৪২৩। দাতা কর্ণের পালা। 
ধ্ুৰ্ম্ময় যজ্ঞে সভে করহ গমনে ॥ 


করিব ধনুর যজ্ঞ করহ্‌ গমনে! রচয়িতাঁদ্বিজ্র কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৩, 
রাম কৃষ্ণ ছুটি ভাই আনিহ যতনে! সম্পূৰ্ণ। বাঁদ্দালা তুলোট কাগজ। এক 
শুনিআ কংসের আজ্ঞা হইলা উল্লাস । এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙক্তি পর্য্যন্ত 
হাথ বাড়াইয়া জেন পাইল আকাশ ॥ লেখা । শেষ পত্রের অর্দ্ধাংশ নাই। পরিমাণ 


ভনিতা-- ৯১৪ ইঞ্চি । লিপিকাল নাই। 
EEO OT পুথিতে ৭টি ভনিতা আছে। তন্মধ্যে 

হিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের বচন ! ৬টি কহ্চিন্দের, ১টি দ্বিজ পঞ্চাননের। ইহা 
২। ন! বল্য এমন বাক্য শুন বাছাধন। ছাড়া পুথির সর্বত্র ড অক্ষর প্রাচীন 


ছিজ কবিচন্ত্র কহে ব্যাষের বচন] আরুতির জএর ম্যায় লিখিত হইয়াছে। 


১৪৮ 


আবস্--_ 
»্ীপ্রীরাধারুষণ জয়তি ॥ 
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো [ ইত্যাদি শ্লোক ]॥ 
অথো কর্ণের পালা আরস্তঃ - 
এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র ভাবিলা অন্তরে । 
কর্ণ কেমন দাতা বটে বুঝিব তাহারে ॥ 
জে জাহা মাগয়ে কর্ণ তাহা দেই দান। 
ত্ৰিভুবনে দাতা নাহি কর্ণের সমান | 
একবার জাব আমি কর্ণের নিকটে । 
বুঝিব সে কর্ণ বীর কেনন দাতা বটে ॥ 
এই কথা মনে ভাবি দেব নারায়ণ ।- 
মায়! করি হৈল্যা এক বৃদ্ধ জে ব্রাহ্মণ | 
ভনিতাঁ_ 
১। কবিচন্দ্রে বলে কর্ণ হয় সাবধান । 
দাতা বুঝিবারে আইল্যা প্রভু ভগবান্‌॥ 
২। অনুমতি পায়্যা কর্ণ হাসে খলখল। 
ঘিন্ধ পঞ্চাননে গায় গোবিন্দমঙ্গল ! 
শেষ 
কর্ণের বহুত স্তর্ভি শুনিয়া শ্রুহার। 
নিজ মুখে কর্ণের প্রশংসী বহু করি ॥ 
ধন্য কর্ণ তুমি কহেন শ্রীহরি। 
ত্রিতুবনে দাতা নাহ বলেন বনমালী ॥ 
কর্ণের স্তবেতে তুষ্ট হৈল্যা ভগবান্‌। , 
নিজ স্থানে গেলা হরি ছ্ঞা অস্তর্ধান ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্বমঙগল। 
এত দূরে কর্ণের পালা সমাপ্ত হইল ॥ 
ইতি কর্ণের পালা সমাথ হইল। সাক্ষরং 
প্রীরামধন দাস কর্মকারের ॥ মোঃ বিপু 
কৃষ্ণগঞ্জ। 


8২৪। প্রহ্লাদ্চরিত্র। 


রচয়িতা _ছিজ শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র। 
পত্র ৩-২৩, অসম্পূর্ণ। হুভাজ-করা বাঙ্গালা 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ২য় সংখ্যা 
তুলোট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে 


৮ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। পরিমাণ ৮৮০X%৩ * 


ইঞ্চি। আদি ও অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাল 
নাই। 

পুথির প্রথমে একটি ‘বন্দনা’ আছে। 
অয় পত্রের ২য় পৃষ্ঠার ১ম পঙক্তিতে তাহ! 
শেষ হইয়াছে। উক্ত অংশে নিতাই 
চৈতন্ত, অযোধ্যায় রাম সীতা, খানাকুল 
কুষ্ণনগরে অভিরাম গোম্বামী, বাগনপাড়ায় 
রমাঞী ঠাকুর ও বত্রৈলোক্যতারিণী মাতা 


. তুলসীর বন্দনা দৃষ্ট হয়। তাহার পরে 


প্রসাদচরিত্র মন দিয়া শুন সর্ব্বে। 
রক্ষার বরে দেবতা গন্ধর্ব জিনি পুর্বে ॥ 
ল্মরিয়া হামেন বীর মহারাজা কোপে। 
ত্রামে চমৎকার দেব তিন লোকে কাপে | 
ভয়ে কীপে উপভ্রব জত দ্েবগণ। 
ক্ষীরোদে কৃষ্ণের পায় লইল শরণ ॥ 
হইল আকাশবাণী না ভাবিহ ক্রেশ। 
যজ্ঞ দান দ্বিজে জবে করিবে উদ্ধিশ ॥ 
জবে দুখ দিব মোর ভক্ত প্রসাদেরে। 
তবে গিয়া তারে আমি বধিব সত্বরে ॥ 
ভনিতা_ 

১। শ্রীকবি শঙ্কর কন ব্যাসের আদেশে । 
স্বপ্নে কৃপা কৈল! জারে ব্রাহ্মণের বেশে ॥ 

২। পরাভব পায়্যা গেল ভূপতির পাশে। 
কবিচন্দ্র চক্রবর্া একপদী ভাষে ॥ 

_ ২৩ পত্রের শেষ_ 
প্রসাদ কহেন তুমি দেব পরাৎপর। 
পিতা প্রতি দয়া প্রভু কর গদাধর | 
জার কুলে সাধু তুমি বৈষ্ণব জন্মিলে। 
তিন শও একুশ পুরুষ উদ্ধারিলে ॥ 
পুনরপি প্ৰমাদ কহেন ধীরে ধীরে। 
অভয় চরণ দেহ জনকের শিবে ॥ 


€ 


৬১ বর্ষ ] 


প্রসাদের উপরোধ এড়াতে নারিল। 
অভয় চরণথানি তার শিরে দিল ॥ 


পপ 


৪২৫। কাপামের পালা। 


রচয়িতা--দ্বিঙ্গ কবিচন্ত্র। পত্র ১-২, 
সম্পূর্ণ। দোভীজ-করা শাদা তুলোট 
কাগজ। ১ম পৃষ্ঠায় ৯ ২য় পৃষ্ঠায় ৭ এবং 
শেষ পৃষ্ঠায় ৫ পঙ ক্তি লেখা । ১ম পত্রের 
১ম পৃষ্ঠায় 'কাপাসের পালা’ লিখিত আছে। 
পরিমাণ ৮ ৮৩ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৬৭ 
সাল। 

আরম্ভ 

শ্ীপ্রীরামঃ ॥ 

বৎসরের মধ্যে ভাই কাপাস ফসল। 

ইহাতে পরম সুখী সংসার সকল ॥ 

লোকের কারণে ছিট্টি করিল ঈশ্বর । 
সভার বাসনা বড় পরিতে কাপড় ॥ 
চাসির বাসনা মনে রাজসাধ সুধিব। 
ইহাতে পরম সুথে নির্বাহ করিব ॥ 
দুখী সুখী কাঙ্গালিনী সভাই মনে করে। 
কোন মতে পাব মোরা গৃহস্থের ঘরে ॥ 
মোদক ছুতার তারা লয়্যা জায় দোকান । 
লভ্য করি লয়! জায় দিগুণ প্রমাণ | 
গৃহস্থের মেয়ে ছেলে জা পায় তা নেই। 


দোকানি পসারি তারা গুড় নাড়ু দেই॥ , 


ধুচি কাচা দের ছুই সের নাই চাই। 

অর্ধ সের পুয়া পাইলে তুষ্ট হয়্যা জাই ॥ 
_ইত্যাদি। 

শেষ » 

দ্বিজ কবিচন্দ্রে গাঁয় করিয়া ভাবনা । 

সর্কেশ্বর সভাকার পূরাহ্‌ বাসনা ॥ 


৬ 


, বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১০৪ 


ইতি পুস্তক সমাপ্ত ॥ শ্রীগোপাল দত্ত 
সা" রায়বামী মোজে সন ১২৬৭ সাল তা 
২৮ জেষ্টী বার মঙ্গল বার বেলা 


জপ 


৪২৩। রাধিকামঙল--কলঙ্কভপ্তন। 


রচয়িতাঁ_দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগ্জ। প্রতি 
পত্র খানিকটা করিয়া কাটা ; তাহাতে ১ 
পঙক্তি লেখা নষ্ট হইয়াছে। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙক্তি পর্যস্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৩১৪ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২৩৬ সাল । 

পূৰ্ব্বে ‘রাধিকামঙ্গল’ (৪০৩ সণ) ও 
‘কলঙ্কভঞ্জন’ (৪০৯-১০৪) নামে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ পুথির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াহে। 
আলোচ্য পুথিতে তাহা একখানি পুথির 
আকারে লিখিত হইয়াছে। 

আর্ত 

৭ শ্রীত্রীহরি 

রাজা বলে কহ২ অপূর্ব্ব কথন। 

কহ কৃষ্ণকথা শুনি জুড়াক শ্রবণ | 

শুকদ্দেব বচনে রাজা পরিক্ষিভ বলে। 

কি কর্ণ্ম করি---কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥ 
এক দিন নন্দরাণী গোবিন্দ পাইয়া। 
লক্ষ২ চুম্ব খান কোলেতে বসায় ॥ 


এথা সব জত গোপী একত্র হইয়া। 
করেন পরম যুক্তি বিরলে বসিয়া ॥ 
বাধ! বলে ললিতা গো শুন মন দিয়া। 
শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ চল দেখি গিয়া ॥ 
বিন্দা দেবী বলে কেন জাবে তার ঘরে। 
বড়ই অবোধ ছেলে নানা মায়া করে | 


১৯০ পাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 

~ কোন রঙ্গ করে সেহ নিশ্চয় না জানি। ৩য় পত্রের আরস্ত_ 

- সভাকার বস্ত্র ধরি করে টানাটানি ॥ লক্ষণের তরে রাম হইল ভাবিত। 
রাধা বলে এই আমি করিলাম আগুসার! লক্ষ্মণ ২ বলিয়া চলিলা তুরিত ॥ - 
বস্তু ধরিবেক এত করে অহঙ্কার ॥ জেই পথে গিয়াছেন লক্ষ্মণ ধনুর । 
যদি সে ঢামালি করে আস্তা মোর স্থানে । সেই পথে চলিলেন রাম গদাধব | 
দ্ববন করিব তার মাতা বিস্ধমানে ! ইত্যাদি । ধীরে ২ চলেন রাম চক্ষে পড়ে পানি। 
ভনিতা দিযে আছে হে লা ৪75 
শুন রে ভকত ভাই হএ একমন। 
শ্রীভাগবতামুত দ্বিজ কবিচন্দে কন | এত বলি রামচন্দ্র কান্দিতে ২। 

নিও উপনীত হইল গিয়া শিবের বাগানেতে ॥ 
আমি বৈদ্য হইলাম তুমি নাঁরিলে চিনিতে। শেষ_ 
সহশ্রধার কুম্ভ করিলাম কলঙ্ক ঘুচাইতে ॥ পার্বতী বলেন ঘেব আদে[শ] হয়্যাছে কিবা॥ 
এক্ষণ নিশ্চিন্দ হয়্যা থাক গিয়া ঘরে। মুস্তক পর্য্যন্ত বিক্রয় হয় তোমার পায়। 
আনন্দে জাইব আমি তোমার মন্দিরে ॥ আজ্ঞা কর কোন কর্ম ভাব মহাশয়! 

_. এত বলি জান কৃষ্ণ হাসিয়া ২। শ্রীরাম বলেন দেব বলি বিদ্ধমানে। 
যশোদার কোলে কৃ চাপিলেন জায়া 1 দানে দেহ আমায় :** বীর হমুমানে ॥ 
রাধিকার মঙ্গল ছ্িজ কবিচন্দ্র গায়। _ হনুমানের প্রতি শিব বলেন তখনে। 
এত দূরে রাধিকার মঙ্গল হইল সায় ॥ আনি হইতে সেবা কর প্রীরামচরণে ॥ 

ইাত রাধিকামদল সমাপ্ত! জথা দিষ্টং আমার সেবা করিলে জেমন প্রাপপনে। 


[ইত্যাদি ] ইতি সন ১২৩৬ “তারিখ ২২ 
শ্রাবন.""ট্ি ত্রিথি বুধবার লিখিত" শ্রীহরি- 
নারায়ন বিশ্বায সাকীম লালবাজার পরগনে 
বিষ্ণুপুর ওগয়রহ | 


৪২৭। শিবরামের যুদ্ধ। . 


রচয়িতাঁদ্বিজ কবিচন্ত্র। পত্র ৩-৭, 
অসপ্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ৮ পঙক্তি 
লেখা । পরিমাণ ১৩২৪০০ ইঞ্চি। পত্র 
কীটদরষ্ট। 'লিপিকাল ১২৩৪ সাঁল। পূর্বের 
৪০৬ সংখ্যক পুথির বিবরণ ত্রষ্টব্য। 


টগর ভিন 


হারা ROOT HET 

আমি অন্তাসন দিব শুন ভগবান ॥ 

আমি থাকিতে কিছু আর না করিহ চিন্তা । 
প্রীণপনে এনে দিব সীতা দেবীর বার্তা ॥ 
শিব রামের যুদ্ধের কথা জেই জন শুনে। 


। শমনভয় এড়াইয়া জায় খ্ব্গস্থানে ॥ 


শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর বীর হহুমান। - 
সেবিয়া বাল্সিক দ্বিজ কবিচন্দে গান £ 


ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ € ফাগুন 


এক [ই] পুস্তক প্রসাদ গর্বাইয়ের কাহার 


দাও! নাই দাওা করেন মে নাম-_ 


পভ 


/ 


৬১ বর্ষ] 


৪২৮। নরমেধ যজ্ঞ। 

রচট্নিতা--দ্বিন্গ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, 
অমম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলোট কাগদ্ধ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙক্তি পৰ্য্যন্ত 
১ লেখা । পরিমাণ ১৩]* ১৪॥৭ ইঞ্চি। শেষ 
অংশ অমম্পূর্ণ। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 
পুথির তিন স্থলে কবিচন্দ্রের এবং এক স্থলে 
কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে। 

আরস্ত 

৬প্রীপ্রীদীতারামঞ্জি | নরমেধ যজ্ঞ লিখ্যতে 

এক দিন মহারাজা হরযিত মনে। 

বার দিয়া বসিল রাজা রত্বসিংহাসনে ॥ 

সেবার সেবক অত ধরিল জোগান। 

দালান উপরে রাজা করিলা দেওান | 

পাত্র মিত্র বসিল রাজার সন্নিধান। 

হেন কালে আইলেন বনি তপোধন ॥ 

মুনি প্রণমিয়া রাজা পড়িলা ধরণী । 

বেদহত্ে আশিষ করিনা নহাদুনি॥ 


মুনিকে নিবেদন করেন রূপবর। 
রা বহিনান হাজার বার 


জঙ্গত উপরে আমি হাতি বৃপতি। 

আমি পুত্র থাকিতে পিতা জাব অধোগতি 
দান ধর্ম করি কিম্বা কার কোন যজ্ঞ। 
কিসে পিতা মুক্ত হব কহ মুনি বিজ্ঞ ॥ 

এত বলি নৃপতি কান্দে উচ্চন্বরে। 
রাদ্রাকে বসিষ্ঠ মুনি পরিবোধ করে। 
অন্ত দান ব্রত রাজ! করিয়ে নিষেধ । 
আমার বচনে রাজা কর নরমেধ | 
ভনিতা-_ 

১। কিন্তিবাস পণ্ডিতের সরেস বচন। 
আদিকাও রামায়ণ করিল! রচন ॥ 
২। হেথায় স্থমস্ত ভবে গেলা পূর্ববদিগে । 
ঘি কবিচন্ত্রে গায় কৃষ্ণপদযুগে ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পৃথির বিবরণ 


১১১ 


৬ষ্ঠ পত্রের শেষ__ 

সারথি বলিল গোসাঞি কৰি নিবেদন। 
সব ধন লঞা গোসাঞি করহ গমন ॥ 
পুত্র দিব বলি মুনি কৈল অঙ্গীকার । 
রথ লঞা সারথি হইল আগুদার 1 
সিদ্ধান্ত তোলিল নঞা রথের উপর । 
সব ধন লঞা মুনি গেল নিজ ঘর ॥ 
আসিয়া দাগ্ডাইন মুনি আপনার দ্বারে। 
স্বামী দেখি দ্বিদ্রপত্বী আইল বাহিরে ॥ 


৪২৯। (ঢ্রৌপদ্ধীর বস্ত্রহরণ। 

রচয়িত| দ্বি্ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগঙ্জ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 


পরিমাণ ১৩০২৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২২২ সাল। পূর্বে ৪১১ ও ৪১৮ সংখ্যক 
পুথির বিবরণ ভুষ্টব্য। 

শেষ 

ভীম্ম আদি কর্ণ আর জত জন ছিল। 


রাশ ২ বস্তু দেখি চমৎকার হইল | 
এমন সময়ে শুন দৈবের ঘটন। 
দুর্য্যোধনগৃহে অগ্নি লাগিল তখন ॥ 
গান্ধারী আছিল দুর্ধ্যোধনের জননী । 
পরিত্রাহি করি ঘরে লাগিল আগুনি ॥ 
কি হল্য > বল্যা কান্দে রাণীগণ। 
উলন্গ হইয়! মভে পেলিল বসন ৷ 
দুৰ্য্যোধন আদি করি জত নারী ছিল। 
উলঙ্গ হইয়া সভে সভাকে আইল. 
সভাতে বসিয়া ছিল রাজ! দুর্য্যোধন। 
হইল বড়ই লজ্জা ভাবে মনে মন ] 
দেখ ২ মহারাজা ভীমসেন বলে। 

| এমন আশ্চর্য নাই দেখি কোন কালে। 


বৈশম্পায়ন বলে শুন হে জন্মেজয় 

পরের করিলে মন্দ আপনার হয় ॥ 

পরধ্যাতি পরনিন্দা করে জেই জন। 

মরিলে না মুক্তি পায় নরকে গমন 

এত শুনি জন্নেক্জয় কান্দিয়া বিকল। 

ঘিজ্জ কবিচন্দে গান গোবিন্দমঙ্গল ॥ 
ইতি বস্ত্রহরণ সমাপ্ত। সন ১২২২ সাল 
তারিক ১৯ আদার এক প্রহর বেলার মর্দে 
সমাপ্ত £ সনি বার? পাটক ্রীগোপাল 
গোরাঞী সাঃ বেলাতোর ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা 


যোড়া সানি বাজে মদ | প্র [ 


বাশুলীলঙগল 
(পূর্বাহৰৃতি ) 

{ মঙ্গল ॥ সাজিল যত করী তথি পর আমারি 
পাটসাড়ি রঙ্গশত্খ রসান গোটিকা। মাহুত চাপিল তার কান্ধে । 
কনকের লতিকা কনক ক্রঙ্কতিকা | ইষ্টকুটুম্ব যত সাজিলেক কাণ্িক 
কনক কুণ্ডল টাড় অনুরি পাশুলি। যার যেবা সাজে পরিবন্ধে ॥ 
রতন মন্দির হার কনক বউলি ॥ কাড়া বাজে তাধিক মনেতে পাইয়া সখ 
ঘটক চলিল বুঝে বরের ইন্দিত। রড়ারড়ি আগু করি ধায়। 
অধিবাসসজ্জ লৈয়া চলে পুরোহিত | ঘাঘর্‌ কটির মাঝে চরণে নৃপুর সাজে 

_ গোরোচনা হলদি কুসুম ফুলমালা। টেন্টা না টাটুনি মাথায় ॥ 
তৈল সিন্দুর গুয়া পান বই কলা ॥ গুড় গুড় ধ ধা ধ! ঘন বাজে দাম! 
কঙ্কণ কিন্ধিণী পাটথোপ বিদযালি। নাগরা বাজে দিমি দ্রিমি। 
নানা রত্ব ঝলমল করয়ে কাচলি ॥ বিভারস্তে হরধিতি নাচয়ে নর্তকী যত 
জয়ভেরি বাজে শঙ্খ ফুকরে কাহাল। তোলপাড় করয়ে মেদিনী ॥ 
দণ্ডি মোহরি বাজে কাসর বিশাল ॥ পুগ নাগদল সন্দেস মছয় 
ঝলমল কুণ্ডল পরিয়া পাটসাড়ি। যাহাতে ভেটিব সভাজন। 
বাছ নাড়া দরিয়া আগে চলে পানি চেড়ী ॥ . চিপট মুড়কি দধি নর্জ লৈয়া নানাবিধি 
বিবাহ করিব সাধু সাধুর নন্দিনী । ভারী চলে পঞ্চাশ জন ॥ 
গুণবতী পতি গতি স্ুমুখী রুক্মিণী ॥ গণ্ড ফিরিয়া বুলে পত্তিক রঙ্গনি খেলে 
বান্ধিল মন্গলস্থত্র তার বাম তৃজে। ঘন ঘন হানে ধূলাবাণ। 
কবিচন্দ্র কহে দ্বেবীর [০৮] চরণপক্ষজে (০1 হায় হাক ছুছন্দরি হরযিত মারামারি 
নিনি ছোড়ে বজ্জ সমান! 
ঘণ্টা বাজে শব্খ ভেরি হুরধিত হইল পুরি উপনীত নিকেতনে যতেক কুটুম্বগণে 
সত্যবতী দেই জয় জয়। মধ্যেতে করিয়া ধুসদত্ত। 
ছুখালনে চাপে সাধু মনে জপে বৃষকেতু দেখি দ্বিজ গুরুজন তেজিলেক সিংহাসন 
দ্বিজগণে মঙ্গল গায় ॥ উঠিয়া করিল দগ্ডুবত ॥ 
চলে সাধু ধুন দত্ত আনি দিল আসন বসিতে কুটুম্বগণ 
বিভা করি মনেতে আনন্দ। কর্পুর তাম্বূল খায় সুখে । 
পষ্টহ তেঘাই দড় ঝনবান কাসর আসি দত্ত নারায়ণ “দেখিয়া হরধিভ মন 


' বরমাল্য দিলেক কৌতুকে 


৬১ বর্ষ ] 


বিচারিয়া শুভক্ষণ অধিবাস আরম্ভণ 
বেদধ্বনি করে দিজবরে। 

ত্রিপুরাচরণ আশে কবিচন্দ্র মধু ভাষে 
পূজিলেক হরের কুমারে ॥০॥ 


॥ মঙ্লরাগ ॥ 


জল সহিতে চলিল রামাগণ 
কক্ষে লইয়! হেমবারি। 
দ্বারে আলিপন! দেইত অঙ্গনা 
ঘরে ঘরে লয় বারি ॥ 
পুগ নাগঘলে মিন্দুর কজ্জলে 
সেই প্রমদার হাথে। 
ত্বিজ আদি নারী ভ্রময়ে ঘরাঘরি 
এ. হংসগামিনী পদে পদে ! 
[৫৯ক] যত রামা মেলি . দেই হুলাহুলি 
'_ মঙ্গলে অবলার রোল। 
বপু উল্লসিত বাজে নানা বাগ 
তাঁ তা দিমি দিমি বোল ॥ 
পট্টহ দগড় তেঘাই কাসর 
মুদঙ্গ দণ্ডি মোহরি। 
সানাঞি সঙ্গীত 
সারে বাজে শঙ্খ ভেরি ॥ 
গৃহে উপনীতা ধতেক বনিতা 
থুইল নিঞা হেমবারি। 
ডাকিয়া নাপিত আনিল ত্বরিত 
কামায় রুক্মিণী সুন্দরী 
কাটিয়া পুখরি রোপিয়া বস্তা চারি 
মধ্যেতে থুইল ছুসদ্দি। 
দিয়া জয়ধ্বনি আনিঞা রুক্মিণী 
গোরি মাখায়ে যুবতী ॥ 
পূর্ণিতা গর্গরি আনিঞা ভরি ভরি 
স্থান করাইল তারে। 
সুলাহুলি দিয়া স্থত্র বেঢ়িয়া 
সুবেশ করে লৈয় ঘরে ॥ 


গায় অবিরত - 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ১১৩ 


হাণ্ডি মঙ্গলিতে বসিলা চারি ভিতে 
বস্তু আচ্ছাদন শিরে। 
ঢালিল তওুল ভরি সাত বার 
রুক্সিণী ডাকে ধীরে ধীরে ॥ 
বরিতে জামাতা চলিল কনক, 
ওউধধ দিয়া নানারপ। 
চণ্ডীপদ আশে কবিচন্দ্র ভাষে 
জ্বলিল দ্বত প্রদীপ 11 
॥ মঙ্গল রাগ ॥ 
স্বত্তিবাক্য ঘিজবর ষত মেলি। 
নাগরী হুন্দরীমুখে জয় হলাহুলি ! 
জামাতা বরিল দিয়া বসন যুগল । 
গন্ধমাল্য কনকের অন্ধুরি কুণ্ডল | 
হরিষে সাধুর ঘরে যত বরনারী। 
কেহ গীত গায় বাজে দোসরি মোহরি ॥ 
বরিল কনকাব্তী দধি ঢালি পায়। 
মালতী ফুলের মালা গড়াগড়ি যায় | 
পাটস্থতা দিয়! যুখিল মুখ হাথ । 
গলায় মনোর দিয়া ফিরে বার সাত ॥ 
ঈষত প্রকাশে সাধু নয়নকমল। 
প্রভাত সময় যেন ফুটে শতদল | 
ছামনি করি সাধু চাপে গজরাজে। 
কবিচন্ত্র কহে দেবীর চর্ণপন্থজে ॥০॥ 
] ম্লার ॥ 
ভবানী শিবানী নীরায়ণী অমলা। 
মোহিনী রোহিণী সীতা সম্ভোষী কমলা 1 
মাধবী বল্লবী দুৰ্গা বসস্তমল্লিকা। 
হুধামুখী যশোদা শচী চম্পিকা রাধিকা ॥ 
[৫৯] দেখিয়া সাধুর রূপ যতেক অবলা । 
আখি আখি ঠারাঠারি হৃদয় চঞ্চলা | 
যেন হাণ্ডি তেন সর! বিধির ঘটন। 
হেম মরকত যেন অভেদ মিলন। 
হরগোঁরী আরাধন কৈল ভাগ্যবতী । 
তে কারণে বিধি হেদে দিলেক স্থপতি ! 


৯১৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 

পূরব জ্বনমে মোরা কত কৈল পাপ । মধুরিম কামর বাজয়ে জয়শব্খ। 
পাপের ফলেতে মোরা পাইল পতিতাপ ॥ পুষ্পরথে কন্তা সাধু গজনিরাতস্ক ! 
আমার পতির কথা শুন হেদে সই। অনেক দুন্দুভি বাস্ত বাজে দিমি দিমি। 
তুমি সে ছুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই? ধনি ধনি বর কন্তা করয়ে ছামনি ॥ 
উঠিয়া না দেই পাশ বড় গতকমশুকা। নগুড় চাউলি পেলে ছামনির শেষে। 
কোণের ভিতর থাকে যেন ভেকাচকা ॥ কন্তা দান করে সাধু মনের হরিষে | 
আর রামা হাস্তা বলে তুমি তবু ভাল। ব্রাহ্মণ সকলে দিল বুবিয়া দক্ষিণা । 
ছয় বুড়ির তৈল আনি এক গোদে গেল ॥ গায়ন গণক ভাটে যে কৈল যাচনা ॥ 
আর রামা বলে দিদি শুন গো বন্পুভা। ভোজন করিয়! সুখে বঞ্চিলেক রাতি। 
জীয়স্ত ভাতারে আমি হুইলাও বিধবা ॥ প্রভাতে চলিল সাধু লইয়া যুবতী ॥ 
চারি পণ পোস্ত খায় গায়ে নাহি বল। সাধুরে মন্দিরে বড় বাঢ়িল কৌতুক। 
মুগল করের খাড়ু বেচিল সকল ॥ নাখর দীপের লোক দিলেক যৌতুক ॥ 
* ব্সস্তী বলেন সই মোর কথা শুন। বিবাহ করিয়া সাধু গেল নিজ স্থানে। 
আমার ভাতারের আছে ত্রিকৃট লক্ষণ ॥ বিপরীত দেখে রাজা রজনী স্বপনে ॥ 
, নাস। অগ্র নাহি ভার দশনবঞ্জিত। নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হ্রসহচরী। 
সর্বাঙ্গ বেত দাছু দেখিতে কুৎসিত | ভুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী 11 
নিজ পতিনিন্দ! করে যত দুষ্ট জন । ॥ অইম পান! গীত সমাপ্ত । 
স্থমতি রহিয়া তবে বলিল বচন ॥ 
শুন গো হুর্ধতি বাম! ছাড় ছুরাচার। 
গতির নিন্দন নহে স্বধৰ্ম্ম বিচার | ধানশী রাগ ॥ 
পত্র্রিতাধর্্ণ কহি শুন লো দুৰ্ম্মতি । বর্ধমানে নিবসে স্থরথ বপমণি। 
একভাবে শুন হেদে পুরাণ ভারতী ॥ প্রতিদিন মহারাজা পৃজে শূলপাণি ॥ 
যুবতীর দেবতা পতি, শুন দীমস্তিনী। মহামায়া না পূজে স্থরধ মহারাজা । 
পতির সেবায় তুষ্ট হ্রত্রিনয়নী ॥ সিংহ্বাহিনী ভার বুকে অষ্টভূজা ॥ 
পতির চর্ণামৃত ভক্ষে যেই নারী । পুজিলে 'না মোরে তোর হব সর্বনাশ । 
অচিয়াতে স্ব লভে ছুই লোকে তরি স্বপন কহিয়া দেবী.চলিল কৈলাস ॥ 
অন্ধ কুষ্ঠ পতি হেলা! করে যেই জন। নয়নে ছাড়িল নিন্দ একেলা নিশীথে। 
৬ ২ অনভীক্ট দেখিয়া বসিয়া ভাবে চিত্তে | 
এ বোল শুনিঞা 
জট বিচক্ষণে নিবেদিত হউক প্রভাত । 
কমতি কুমতি কথা শুনে সর্বজন । না জানি কি শুভাশুভ কোন পরমাদ ॥ 
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরা স্মরণ 1০ আনাইয়া পণ্ডিত জনে হয় ঘণ্ডপাত। 

॥ মঙ্গল ॥ রজ্রনীর কথা কহে বস্মতীনাথ | 
মঙ্গল উচ্চারে বাজে মধুর যাদল। সিংহপৃষ্ঠ বৃমুণ্তমালিনী অষ্ট হাখ। 
সাধুর মন্দিরে জয় জয় কোলাহল ॥ . আমার হৃদয়ে কহে শুভাশুভ বাত ॥ 


৬১ বর্ষ] 


বিবাহ করিয়া সাধু গেল নিজ স্থানে! 
স্বপনের কথা রাজা কহে সভাজনে ! 
গুবাক সন্দেশ দিয়! নিবেদে সুরথে। 
বিবাহ করিল আমি তোমার প্রসাদে ॥ 
স্বপনের কথা শুনি ডর লাগে বুকে। 
প্রতিমা আনিএ তুমি পূজ্জ সেইরূপে ॥ 
আপুনি বীচিবে ষদ্দি রাখিবে জগত । 
ধুসদত্তে পান দেহ শুন হে সুরথ ॥ 
প্রবোধার বচনে নৃপতি মনে গুণে। 
ধুসদত্তে পান দেই প্রতিমা কারণে ॥ 
চল সাধু আন গিয়া কবিচন্দ্র ভনে। 


কারিকর আছে ভাল মানিকা পাটনে [ণ 


॥ ছন্দ ! 


সাধুর নন্দন সাধু নামে ধুসদত 
করিল গৌরব তারে নৃপতি স্থরর্থ ॥ 
- বিদায় করিয়া নূপচরণকমলে। 
যাত্রা করিবারে গেল আপন মন্দিরে ॥ 
শুভক্ষণ গণে সাধু আনাইয়া গণক। 
ঘটে চুতভাল দিয়া পূজে বিনায়ক | 
নিবসে পীযুষনিধি লগ্ন মকরে। 
কক্কটে গুরু শুক্র সগ্ুমে ঘরে | 
বাম স্বর পায় সাধু শশী বার দিনে । 
সকল মঙ্গল বেদ পড়ে দ্বিজ্গগণে ! 
সাধুর নন্দন যাত্রা করে হেন কালে। 
ছুই দিকে জয় জয় শঙ্খ ফুকরে। 
দক্ষিণে ব্রাহ্মণ বন্দে বামে পূর্ণঘট । 
বিমল ধবল ধান্য দেখে শুভ্র পট ॥ 
দধি নিবে গোয়ালিনী ডাকে ঘনে ঘন। 
| আনিল ধবল পুষ্প মালীর নন্দন ॥ 
পল্পবিত তরুবর দেখিল সমুখে। 
অনুকুল পবন কোকিলী বামে ডাকে 
সাধুরে প্রণাম করে যুগল যুবতী । 
হাসি হাসি বলে সাধু হইয় পুত্রবতী ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ১১ 


সাধুর নন্দিনী ছুই কনকপুত্তলি। 
বিদায় করিল দুহে দিয়া আতাঞ্চলি ॥ 
[৬১ক] নয়নের জল খসে মনে ভাবে হুঃখ। 
নিকটে রহিল রামা করি, অধোমুখ ॥ 
প্রভু পরদেশ যায় আমি অভাগিনী ৷ 
একেলা বঞ্চিব সখি কেমতে রজনী ॥ 
হিতাহিত বুঝি বলে সাধুর নন্দন । 
শুন শুন প্রিয়ে চল আপন সদন | 
বিষাদ না কর প্রিয়ে হাম পরাধীন । 
রজনী এড়িয়া চাদ রহে কতদিন ॥ 
ধীরে ধীরে যায় সাধু গ্রবোধিয়া নারী । 
ডাহিনে থাকিয়া বামে চলিল শুগাঁলী ! 
আগে দ্বিজ ইষ্ট মিত্র কুটুম পশ্চাত। 
কারে কোল দেই সাধু কারে প্রণিপাত ॥ 
চল নিজ ঘরে মোরে করিয়া কল্যাণ। 
বিধায় করিয়া চলে সাধব প্রধান ॥ 
ছোট বড় শত জন করিল মঙ্গল। 

জল নাহি খনে আখি করে ছল ছল | 
গাট্যার বাবর জয় জয় কোলাহলে ৷ 
নৌকায় চাপি যান সাধু অজয়ের জলে ॥ 
দোহট্ট উপর বান্ধে ধবল চামর। 

বাহ্‌ বাহ বলি ডাকে ছাড়ে ঘোরতর ॥ 
দিখিকি দিমিকি বান্ধ বাদে সারি গায়। 
বাজল কিঙ্কিণী হাথে ঘন দাও বায় ॥ 
ছুই দিগে বাহ্‌ বাহ পড়িল বিদণ্ডা। 
চলিল পবনগতি নূতন তরঙ্গা ॥ 
তবকী তবক ছোড়ে বাজে সিন্ধুযান। 
কেহ গীত গায় কেহ হানে ধূলাবাণ ॥ 
জয় জয় করে কেহ পুরে নিংহনাদ। 
সিনিদার পেলে দিনি যেন বজ্্রাঘাত ॥ 
ঈষত পবনে ঢেউ ভাল পরমাণ। 
দেখিয়া কল্পোল সাধু কাতর পরাণ ॥ 
সাবধানে দৃঢ় মুটি করে কেরোয়াল। 


' ভয় না করিহ মনে বলে কর্ণধার ॥ 


১১৬ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বিলম্ব না করে সাধু বাহে উজবনি। 
সান করিয়া! কুলে পূজে শূরপাণি ॥ 
সাধুর তনয় সাধু অনন্থ চরিত্র । 
পূজিল দেবতা পঞ্চ কুবেরের মিত্র! 
ভারত পুরাণ শুনে সাধুর বালক। 
ছুগ্ধে মিলাইয়া চিনি খায় চিপিটক ! 
দেবছিলগুরুভক্ত গুণের নিদান। 
কর্পূর দিয়া সাধু খায় গুয়া পান ॥ 


[৬১] ভোজন করিয়া সাহু বঞ্চিলেক রাতি। 


প্রভাতে চলিল বাহ্‌ বাহ শুদ্ধমতি |: 
শাখারি মোহান বাহে সধুর নন্দন। 
এক ভাঁটি গেল যথা মালিকা পাটন ॥ 
মালিক! পাটনে ইন্দ্র নরপ্তি বৈসে। 
কবিচন্দ্র কহে চণ্ডীর পদ্দভাঁমরসে 1০! 


তবকী তবক ছোড়ে দিনিদার সিনি। 


মালিকা পাটনে লোকে কর্ণে লাগে তালি ॥ 


মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুন গরজন। 
কিল পণ্ডিতে নৃপ বল কি কারণ ॥ 
শুনহ নৃপতি মনে না ভান বিস্ময়। 
পাটনে আইল বুঝি সাধুর তনয় ॥ 
মন্ত্রী মেলিয়া পাঁচে সুচরিত ভাট । 
ঝাঁট জান গিয়া সাধু কিবা পরঠাট ॥ 
রড় দিয়া বলে ভাট দাপ্ডাইয়া কুলে। 
পরাঁপর কহ যদি থাকিবে কুশলে ॥ 
ভাটের বচনে বলে নায়েব নফর। 
স্থরুথ নৃপতি যার বর্ধমানে ঘর ॥ 
ভ্রিনয়নী ত্রিপুরা কনক অ্টভূঙ্গা। 
গড়াইয়া তোয়ার দেশে পূজিব সে রাজা [ 
শুন রে সাধুর হত কাহ তোরে মম । 
ইন্দ্র নরপতি বৈনে সাক্ষাতে যে ধর্ম ॥ 
তার সম্ভাষণে পরিতৌহ পাবে মনে । 
মিলিব প্রতিমা ভ্বিজ-কবচন্দ্র ভনে 1০1 


ঘুপয়ার ॥- 
ভাগীরথী পুলিনে পৃজিয়া চন্দ্রূড়। 
নৃপ সম্ভাষণে সাধু হৈল দোলারঢ় ॥ - 
সুবর্ণ পঞ্রে শুক গজ বেন থাণ্ডা। 
অমূল্য রতন লয় ময়মত্বা গণ্ডা ॥ 
যুগল যুগল শশ গোল কুরঙ্গ। 
ব্যাত্র ভলুক বনছাগল তুরঙ্গ ॥ 
চক্র চকোর ঘুঘু পিকুমিল রক্ক। 
শুন্য সারিক নয় ধুকড়িয়া কঙ্ক। 
সাধুর হৃদয় বড় বাড়িল প্রমোদ । 
ডাহুক গঙুক নয় ঘুরণ কপোত | 
কলসে পুরিয়া ঘ্বত তৈল লবণ। 
মধু মিষ্ট নারিকেল স্বর্গ বাঙন ॥ 
পাট ভোট নেত নয় ময়মল্ল গণ্ডা। 
ক্ষীরের সন্দেশ পুলি মধু কাকরগা। 
তেলঙ্গা ছাগল খানি যুঝার গারড়। 
পঞ্চ রতন লয় [৬২ক] ধবল চামর ] 
নান! সঙ্জ লয় সাধুর্ত নিরাতঙ্ক। 
কনকরচিত গজদন্তের পালন্ক ! 
বাঙ্গালি খেলায় পত্তি করে কোলাহল । 
দ্বাপ্ত! মোহরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল ॥ 
গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কীসর। 
আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল ॥ $ 
এক বাঁক দুই বাক তিন বাঁক যায়। 
কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকায় ॥ 
বিবাদে গারড় কেহ কুকুট যুবায়। 
সথখীর নন্দন কোথা পায়রা উড়ায় ॥ 
দোলাক্ষ কেহ গ্ তুরগর তায়। 
নানা বান্ধ বাজে কোথা বরকন্যা যায় ॥ 
কেহ গীত শুনে কেহ কোথা দেখে নাট । 
দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট ॥ 
ভাকাচুরি নাহি কোটোয়াল দুরাচার। 
প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার | 


[২য় সংখ্যা 


চা 


# 


৬১ বর্ষ] 


কপালে চন্দন কার গলে রৃত্বমাল । 
ইতিকে চাপিয়া বুলে নগর্যা ছাওয়াল ॥ 
কেহ বেচে কেহ কিনে নাহি অবসাদ। 
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে পাতিয়া বিবাদ 
কেহ ধিক নহে কেহ নহে হানবল। 
মারামারি করে কেহ পাতিয়া কন্দল ॥ 
কেহ সাত! চারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল। 
কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে ত চৌব্ল ॥ 
কেহ গেওু খেলে কেহ কড়ি ভাটা টিক। 
তরুণ আবাল বুদ্ধ সকল রসিক ॥ 
চিনিতে না পারে সাধু সুখী দুঃখী জন। 
একরূপ দেখে সব মালিকা পাটন ॥ 
ইন্দ্র নৃপতি বৈসে যেন বৃত্রজিত। 
স্থরুণ্ডরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত ॥ 
সাধুর নন্দন সাধু বুঝে হিতাহিত। 
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
নানা সঙ্জ দিয়! সাধু রাজার চরণে। 
প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে ॥ 
আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে । 
চারিদিগে চায় সাধু প্রফুল্প বদনে ॥ 
কোন জাতি উতপতি কিবা তব নাম। 
কাহার নন্দন তুমি ঘর কোন গ্রাম ॥ 
[৬২] কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে। 
অমৃত সিঞ্চিল যেন নৃপতিবচনে ॥ 
গন্ধবণিক জাতি ধুসদত্ত নাম। 

উৎসাকর দত্ত পিতা ঘর বর্ধমান ॥ 
দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি স্থরথ। 
তাহার সভায় সর্বকাল নিরাপদ ॥ 
কনকপ্রতিমা সিংহপৃষ্টে অষ্টভূজা। 
গড়াইয়া তোমার দেখে করিব সে পুজা ॥ 
তথির কারণে আমি আইলাঙ পাটন। 
তোমার আদেশে দিব যত লাগে ধন ॥ 
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী । 

গ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ০ 


ণ 
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॥ সিন্ধুড়া রাগ ॥ 
দেখিয়া ভেটের সর্জ পরিতোষ মনে। 
পান ফুল দিল রাজা পরদেশী জনে ॥ 
দুঞ্ধের লড্ডুক পুলি চিনির সন্দেশ । 
বাদ্ধিয়! ভৃপ্রিতে তারে করিল আদেশ ॥ 
চল সাধু কর বাস! আমার নিলয়। 
আনিঞা প্রতিমা কালি দিয়াব তোমায় ॥ 
নকুল চিথল মৎস্ত সন্গুক বই । 
রুহিত পাঁঠীন মিল ত্রিক ফলই ॥ 
তৈল লবণ খাসি স্বৃত দুগ্ধ দখি। 
রন্ধন ভোজন সঞ্জ দিল নরপতি ॥ 
বাঁজার চরণে সাধু করিয়া প্রপতি । 
বাদ্ধিয়া তৃপ্রিয়া দিনে সুথে গেল বাতি ॥ 
পুন দরশন ছুহে বসিল সভায় । 
রাজা সাধু বড় প্রীতি বাঁড়িল কথায়! 
কনকপ্রতিমা পিংহপৃষ্ঠে অইতুজা। 
আনাইয়া সাধুর তরে দিল ইন্দ্র রাজা ॥ 
নৃপতি সাধব পাশা থেলে রাত্রি দিনে। 
বার মাস গেল ঘি কবিচন্দ্র ভনে 1০] 

] ছন্দ ॥ 

সাধুর ঘরের কথা শুন হেন কালে। 
যুবতী যুগল দিন গোঁডীয় কন্দলে। 
কেহ বশ নহে প্রভু নাহিক নিকটে । 
নিরবধি গালাগালি ভাত নাহি পেটে ॥ 
কন্দলের তরে এক জন নাহি টুটে। 
ছোট বড় ষত মন্দ বলে হাটে বাটে | 
দেখিয়া রুক্সিণী রূপ বিপক্ষ উলটে । 
[৬৩ক] গলিতযৌবনী সত্যবতীর বুক ফাটে ] 
ঘোষাল ত্রা্ষণীর রণ্ডা করাইল ভেদ । 
দেখ রুক্সিণীর আমি করি র্ূপোত্ছেদ | 
রুবি মুনি চন্দ্র মুনি আদেশ উড়নি। 
নিশাভাগ রাত্রে আন সপ্ত ঘড়া পানি ॥ 
তাড়িপত্রের মূল আন গোরোক চাউলি। 
তিন কুড়ি আন তুমি কঙ্কটের খুলি! 


১১৮ ৃ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


শ্বশানের ভস্ম আন কবরমৃত্তিকা। 
কন্দলের বেলা ধর যুগল শালিকা | 
পূর্ণ হাট বেদাইয়া যুগল প্রহরে । 
আলগছে খই কড়ি স্বামী সঙ্গে মবে ! 
ত্রিপথের ধূলি আইযহাটার আস্তানি। 
লাঙজান্ন শিকড় আন আর নুরধ্যমণি ॥ 
কাক চিল মাংস আর আর চিল কুটা। 
নিশাকালে উঠিতে ধরিবে চাঁমচট1 ॥ 
ধীবর পদারে আন হাইহামলাই । 
কুইলা গরুর গাঁজা বড় পুণ্য পাই ॥ 
বানর নাতির মলা আর তিন পল। 
নিশাভাগে তালতক ত্রিশ সফল | 
একবর্ণ গাভীর দুগ্ধ আন সপ্ত ঘড়া। 
চণ্ডাল রস্কনে অন্ন আন নয় বোড়া ! 
দেবীর মহোৎসব দিনে শ্মশানে বপিয়া। 
মন্ুস্তের মুণ্ডের খুলি কজ্জল পাড়িয়া ॥ 
যাহারে নয়ানে দিব শনি কুজ বারে। 
কটাক্ষে ভূবন তিন মোহিবারে পারে ॥ 
ওুষধ বাটিয়া যার ছিটা দিব গায়। 
ব্রহ্মা আদি হরি হর পশ্চাতে গো তায়! 
বানরের মূলাতে বানর করে বেশ। 
পেচকের নয়ীনে উপাড়ি যায় কেশ ॥ 
বাঘজিব খাঁওয়াইলে বিৎসেদ করায়। 
যুবক পুরুষ কমলিনী নাহি ভায় ॥ 
সত্যবততী বলে তবে করপুট করি। 
আমার শকতি এত আহরিতে নারি 1 
আর কোন উপদেশ বল ঠাকুরাণী। 
কবিচন্জর মুকুন্দ রচিত শুদ্ধবাণী ॥০1 


॥ পয়ার ॥ 
স্তন সতাবতা সই এই উপদেশ। 


ওুষধ বুড়াইয়া আন [৬৩] জানিয়া বিশেষ ॥ 


অনুমৃতার যদি আন শূন্তে করি ভর। 
কোউলা বাছুর নাভি হরিণের হুড়। 


[২য় সংখ্যা 


ব্যাত্রের দাড়ির লোঁম আনিহ যতনে। 
শ্মশানের মাটি আন কামিক্ষা বনে | 
মাৰ্জ্জারের নখ আন নক্রের দশন। 
মহিষীগোময় আন করিয়। তন ॥ . 
ত্ৰেমাত্ৰ৷ পথের খোলা যুগ্ম আতহাণ্ডি। 
যতনে আনিবে দেখ্যা দাগ সাড়া সাড়ি ৷ . 
জিয়ঞ্চের চুল আন মাজুরের কাটি। 
শুকরের দগ্ধ পুরিয়া লোহার বাটা ॥ 
অসিত বিছাতি আন্ত! জালহ প্রদীপ । 
কেকলাশ ধরিয়া আন পাইয়া বৃক্ষনীপ ॥ 
বানরের নখ আন বায়সের ঠোঁট। 
কৌ5বকের হাড় আন জোড়া পানের ঠোঁট ॥ 
নিমের তরুতে থাকে পেচকের বাসা। 
আনিতে তাহার মাংস করিবে ভরসা ॥ 
শৃগীলরসনা আন গিধিনীর নাদি। 
মশার নকুড় আন আর আকবাদি ৷ 
ভাঙবার কুট! আন দশনে ধরিয়া 
ভেকের রুধির আন পরাণ রাখিয়া ॥ 
শুশুকের তেল আন মরালের ভিম। 


কুকুরের লোম আন সলিলের বিম | 


শিক্গিমৎসের পোটা আন ভেদকের আশি। 
শ্মশানভাগের বালি নিশিভাগে বসি! 
অযুগ্ন পথের ধূলি হাইহামলাই। 

মনুয্যের মুণ্ড আন আর বিড়াল ছাঞ্জি | 
এতেক কহিল সই ওধধের গোড়া। 
আন্তা দেই কন্যা দিব যেন ধূল মোড়া 
আর পালট আছে সই বল্যা দিব তোরে। 
এতগুলি দ্রব্য যদি পার আনিবারে ॥ 
শুনি সত্যবতী বলে সইয়ের সমুখে। 

এমন ওষধ সই হয় বড় দুঃখে! 

সাধুর রমণী হইয়া ওষধ উদ্দেশে । 

কেমনে ভ্রমিব আমি প্রভু পরদেশে ॥ 
এসব ওঁষধ কৈলে জানিব [৬৪ক] রুক্মিণী । . 
সাধু আইলে বল্যা দিতে পারে চেটি পানি ॥ 


৬১ বর্ষ] 


ও কথা করহ দূর পড়ি গেল মনে। 

নিজো টন করি দেহ দুঃখের রক্ষণে ॥ 
মিথ্যা করি পত্র লিখ প্রভুর আদেশে । 
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরার দাসে 1০1 


॥ বারাড়ি ॥ 


লিখিল কপট পত্র দিয়া পতি নাম! 
কুল্সিণী তোমার দাসী আমার পরাণ ॥ 
আপনার মাংসে মৃগ জগতের বৈরি। 
প্রথম যৌবন শিশু তরজহুন্দরী ॥ 

যাব প্রভু ঘরে নাঞ্ প্রথম যৌবনে | 
তাহার উচিত দুঃখ ভুঞ্জে দিনে দিনে | 
শুন ল রুক্মিণী তুমি প্রাণের বহিনী। 
প্রভূপত্র শুনি মুখে না নিঃসরে বাণী ॥ 
বুলিতে না দিবে কোন প্রতিবাসী ঘরে। 
পরিতে না দ্রিবে তারে বসন ধবলে | 
হিভাহত কহি প্ৰিয়ে শুন সত্যবতী। 
রুক্সিণীর রূপে যেন জাতি হয় স্থিতি ॥ 
উদর পৃরিয়া অন্ন না দিবে তাহারে। 
যাবদ না যাই আমি আপন মন্দিরে ॥ 
আসিয়া প্রভুর পত্র পড়হ আপনি । 
কেমতে তোমারে দুঃখ দিব গ বহিনী ॥ 
লংঘিতে প্রভুর বাক্য হয় অপরাধ । 
বাহিনীকে দুঃখ দিব উভয় প্রমাদ ॥ 
কান্দে সত্যবতী মুখে করিয়া বেদনা । 
হৃদয় আনন্দ আখি খসে জলকণা ॥ 

না জানি রজনী দিন করে গালাগালি । 
শ্রীধৃত মুকুন্দ কহে সেবিয়া বাশুলী 1০1 


[ ৬৪ ]॥ সুই রাগ ॥ একাবলী ॥ 
দুঃখ দিতে মোরে কার বাপে পারি। 
কুশলে থাকুক জীবনাধিকানী ॥ 
গৌরবে থাক ল না ধাটা মোরে। 
কোন লাজে সহি প্রভুর ডরে ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল 


আমি শেষ পত্নী জ্যেষ্ঠ বহিনী। 
তাই সখী কত বলে কুবাণী ॥ 
আঙ্ক সাধু তুমি তার মোক্ষা। 
ঘরে ঘরে বুল নাহি অপেক্ষা ॥ 
আন পানি শুন মোর সাক্ষী ৷ 
কেনি গালি দেই গতকশুকী ॥ 
নাহি করি চুরি না করি দাঁর। 
ঘরে ঘরে বুলি দৌষ আমার ॥ 
ডর লাগে তোর.দেধিয়া গলা। 
ঘরে থাকি শিখহ তাই নকলা! 
আপনা না চিন কি বলি তোরে। 
আন বিরালি আছ কত দূরে ॥ 
ছুহে স্বতস্তর প্রভু নাহি ঘরে। 
দেখিব কে নাচে কার দ্বারে ॥ 
আবি খায়া মার মাঝ্যায় মাছ। 
মর পড়ুক তোর মুণ্ডেতে বাজ ॥ 
কবিচন্ত্র বলে বাঢ়িল কালি। 
কাপড় বান্ধিল দুহে কাকালি ॥০| 


| মার ॥ 


ঝুটাঝুটি করি ছিণ্ডিল কীঠা। 
কেহ নিজি নহে ছুজনে চাটা ॥ 
পাড়া পাড়া বুল ছারীর পারা। 
প্রথম যৌবনে কত চেগরা ॥ 
থাক লো নাখাকী তুরত দতী। 
ঝুটি ধরি পাছে মারোয়ে লাথি ॥ 
হাণ্ডি পর খাকী না কর ভর। 
মোরে অশাঞ্তসি আপনি চোর ॥ 
চুপ দিয়া থাক আ৷ ল রাক্ষসী। 
ভাল মন্দ জানে পাটপড়শী ॥ 
চর্চা ষেবা আমার নাঞে। 
আগুন জালিয়! দেউ তার মুঞে | 
ভাল মন্দ কৰি চাহি কি তোরে। 


রাখিতে কাটিতে প্রভু সে পারে ॥ 


“a 


১২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[৬৫ক] আপনার পায় তোরে দিয়া বলি। 


আলতা পরিব রূপে আগলি ॥ 

আ লো! ধুডামুড়ি পাড়াকন্দলী । 
লাজ নাঞি ছি ছি খাখার ডালি ॥ 
ছুই গালে মারি দুই মুঠকি। 

কারে গালি দেই আই ভাইখাকী ॥ 
গালে হাত দিয়া রহিল পানি। 
বলে মর তোরা! ছুই সতিনী ॥ 
সাধুর ঘরে মারামারি শুনি। 
রড়ে আইল যত প্রতিবাদিলী॥ 
আলুয়া খাইয়া গায়ে বাড়্যাছে বল। 
রাত্রি দিনে কত কর কন্দল 
জাতি মজায়িনী বান্তার ঝি। 
শুনিলে মান্ষে বলিব কি] 
কবিচন্ত্র বলে মধুর বাণী। 

ঘুচিল কন্দল ছুই সতিনী 1০. 


॥ একাবলী ছন্দ | 


পাচ ছয় রণ্ড মেলি। 
রুক্সিণীরে দেই গালি ॥ , 
ছি ছি লাজ নাহি মুখে। 
মন্দ বল সতিনীকে ॥ 
তোমারে কে বলে নতী। 
প্রভুর লংঘ ভারতী ॥ 
এই বোল শুনিঞ কানে। 
রুক্সিগী হৃদয়ে গুণে ॥ 
তেঞিল বসন ভাল। 
আর যত অলঙ্কার | 
চরণে পড়হ দিদি। 
অপরাধ ক্ষেমহ সতী ॥ 
তুণ্ডে দিয়া মোরে ভাত। 
পুধিলে বৎসর সাত | 
না ঘুচি দৈবের বাণী । 
বহিনী দুই সতিনী । 


ছু বহিনে এক প্রাণ । 
কুদিনে করিল আন! 
বৈরী করিম করি সোস। 
দাসীরে না দিহ দোষ ॥ 
মধুর গদগত বাণী । 
রুক্মিণীর মুখে শুনি £ 
মনে ছুঃখ প্রায় বাসি। 
সত্যবতী বলে হাসি ! 
বহিনী শুন লো স্থকেশী। 
যদি হইলে মোর দাসী ॥ 
দুঃখ তুঞ্জ দিনে দিনে। 
কথিয় প্রভুর চরণে ॥ 
আতুয়াসে দিয়া ছড়া বাটি । 
মার্জে গাড়ু ঘটী বাটী ॥ 
প্রত্যহ প্রভাত কালে। 
ভোজন পাত্র পাখালে॥ 
ভাত খাব যত জনে। 
দিনে তার ধান ভানে ॥ 
আচরিতে যত অল। 
রুক্সিণী বহে সকল £ 
প্রতিদিন পায় ছুঃখ। 
রহিত সকল সুখ | 
প্রভাতে সাধুর নারী । 
হৃদয় ভাবিল গৌরী ॥ 
তুমি ত্৬৫]লোক্যের মাতা । 
লিখিলে এমন ব্যথা | 
পূর্বে কৈল কত পাপ ।. 
সভায় বেচিল বাপ £ 
উত্তম যুবতী কাছে। 
নাহি যাই আমি লাজে ॥ 
নিবেদিয়ে তব পায়। 
প্রাণী কেন নাহি যায় ॥ 
ছুঃখিনী রুক্সিণী নারী । 
কৈলাসে জাগিল গোঁরী ॥ 


[২য় সংখ্যা 


পা 


৬১ বর্ষ | 


বাশুলী যোগিনীরূপে। 
নামিল পাথর দ্বীপে ॥ 
সাধুর দুয়ারে ডাকে। 
জতিস গোরক্ষ জাগে ॥ 
কে আছে সাধুর ঘরে। 
ভিক্ষা আনি দেই মোরে ॥ 
রুষ্সি কলস কক্ষা। 
আনিল মানিক ভিক্ষা । 
দেখিয়া যোগিনী মুখ । 
বিসরিল সব দুঃখ ॥ 
আনন্দে পৃরিত দেহ। 

' ছুঃখিনীর ভিক্ষা লহ ॥ 
শুনিয়া রুক্সিণীবাণী। 
হাসিয়া বলে যোগিনী ॥ 
কাহার নন্দিনী তুমি। 
সাধুর মন্দিরে কেনি | 
না দেখি আপতি চেটা। 
কেনি ঘটাস্কত কটি । 
সত্য বল মোরে বাণী 
কোন দোষে পর কানি 
কহি কর অব্ধান। 

তব পদে পরণাম ॥ 
জন্মিঞ্া পাপিনী ঝিয়ে। 
সোলে পানি নাহি পিয়ে ॥ 
ভোখে নাহি খাই ভাত। 
দত্ত নারায়ণ তাত ॥ 
স্বামী আছে পরদেশে। 
কান পরি কর্মদোষে ॥ 
দুঃখ নহে মোর কথ্য । 
সকলি তোমারে বেন্ত | 
দরুণ সতিনী ঘরে। 
প্রাণ কাপে তার ভরে ॥ 
এ বোল শুনিএ] জয়া। 
হৃদয় জন্মিল দয়া 1 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোঁচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল 


আইস আইস বলে" বিয়ে। 
আর দুঃখ নাহি তোয়ে। 
পুর্ধিহ আমার পদ । 
যদি হবে নিরাপদ ॥ 
তুমি তো রে নাহি জান। 
বাস্তলী আমার নাম ॥ 
পরিচয় দিল তোরে। 
আমি থাকি সথরুপুরে ॥ 
প্রভূ তোর পরবাসী । 
কালি ছিল উপবাসী ॥ 
নিকটে আসিব দেশে। 
বসিব তোমার পাশে ॥ 
বর দিয়া মাহেশ্বরী । 
চলিল কৈলাস গিরি ॥ 
প্ৰীযুত মুকুন্দ কহে। 
চণ্ডিকার দোষ সহে ॥০| 


॥ বারমাসী ॥ 


নব জলধব উইয়ে ঘন গরজন। 

[৬৬ক] সঘন দাছুরিধ্বনি স্থির নহে মন | 
বিজুরি তিমির হয় ঘন খসে জল। 
একেলা পাইয়া বল করে পঞ্চশর ॥ 

সই ল শ্রাবণ মাসে মাসে। 

প্রথম বরষা! খতু প্রভু নাহি পাশে ] ক! 
আইল ভাদ্র মান বরষা অবশেষ । 

মুসরি সয়া কেহ করে নানা বেশ ॥ 

প্রভু কোলে করি কেহ সুখে বঞ্চে রাতি। 
আমাধিক নাহি কেহ অভাগী যুবতী ॥ 
সই গো কি কহিব কথা কথা। 

না মিলে তাম্থুল তৈল সিন্দুর সিথা! 
প্রথম শরৎ খতু আশ্বিন মাসে। 

মেঘে অল্প জল হয় প্রসন্ন আকাশে ॥ 
ভৃষায় চাতক পক্ষ ডাকে পিউ পিউ। 
প্রভৃকোলে না দেখি চমকি উঠে জিউ ৷ 


১২১ 


১২২ সাাহত্য-পরিষৎ-পাত্রক। 


শুন প্রাণের বহিনী বহিনী। 
শয়নমন্দিরে আমি বঞ্চি একাকিনী ॥ 
দেখিয়া সিন্দুররেখ যুবতীনিথায়। ' 
কাণিক মাসেতে ইন্ধনুক লুকায়। 
কর্দিম শুধায় আমি যাব কোন দেশ । 
প্রতৃগুণ ক্রি পাঁজর হইল শেষ ॥ 
সই গো দেখিয়া যে লাভ লাভ। 
দারুণ সভায় বিভা দলেক মা বাপ ॥ 
হিম পরবশে নবশশ্ত প্রতি ঘরে। 
কেহ খাটে শোয়ে কেহ পালঙ্ক উপরে ॥ 
তুলির শয়ন কারো কেহ উড়ে পাড়ি। 
মাইসর সাসেতে ক্হে উভয়ে পাছুড়ি ! 
সই গো কি বলিব তোরে তোরে । 
প্রভু স্মঙরি হৃদয় বিদরে ॥ 

শাক সুপ ঘণ্ট ঝোল এ বাসী ব্যগ্চন। 
কৌতুকে করয়ে কেহ নবান্ন ভোজন ॥ 
ভোজনের শেষে কেহ খান দুগ্ধ দধি। 
প্রভুকোলে শীত ঘুচে সুখে যায় রাতি ॥ 
সই গে! এলা পৌষ মাসে মাসে। 
আশ্বাস করিয়া প্রভু গেল পরবাসে ॥ 
বিকশিত কমল ভ্রমর নাহি বনে। 

কত দিন রহে মধু তাহার কারণে | 
প্রভু নাহি নিকটে চিন্তিব কত মনে। 
যৌবন পানির ফোটা যায় দ্রিনে দিনে ॥ 
সই গো মাঘ মাসের দুঃখ নাহি টুটে। 
না জানি কি বিধি দুঃখ লেখিল ললাটে ॥ 
[৬৬] শুনিল কামের দূত আইলা বসন্ত । 
হরযিত হইল অলি পিয়ে মকরন্দ ৷ 
ফুটিল মাধবী লতা ফাল্গুন মাসে। 
পুণ্যবতী যুবতী সে পতি যার পাশে ৷ 
সই গমন নহে স্থির। . ৰ 
দয়াল! পবন বহে বিষম শিশির ॥ 
নানা ফুল ফুটে বৃক্ষ:সকল মঞ্ধরে। 
মলয় পবন বহে শ্রমজল হবে ॥ 


[২য় সংখ্যা 


কোকিল পঞ্চম গাঁয় কামসহ্‌চর। 
মধুকরী সঙ্গে কেলি করে মধুকর ॥ 

সই গো শুনল কামিনী কামিনী । 
মধুমানে উইয়ে শশী দুঃসহ যামিনী ॥ 
উড়ে বৈসে মধু পিয়ে বিকসিত মালি। 
পরাগ ধূলর মধুকর মধুকরী ॥ 

সিন্দুর কাজর পরে সুগন্ধি চন্দন। 
যুবতীর কোলে যুবা জুড়ায় মদন | 

সই গো বৈশাখ মাসে মাসে। 

প্রথম হুন্দরী রাম! প্রভু পরবাসে ॥ 
ভাতে নাহি পেট ভরে কি কাজ জীবনে । 
কত আমি একেলা খাটিব রাজি দিনে | ' 
একা বানে বঞ্চিবারে করিব যাচন!। 
প্রভু ঘরে নাহি মোর কে জানে বেদনা | 
সই গো ভ্যোষ্টের নিদাঘো নদাঘে। 
সুগন্ধি চন্দনগন্ধ কেহ লেপে দেহে ॥ 
প্রভাতে উইল ববি প্রচণ্ড কিরণ! 

এত দুঃখ পাই তবু না ধায় জীবন ॥ 
পুরুবজনমে আমি কত কৈল পাপ। 
তথির কারণে ভুঞ্জি দারুণ সম্তাপ ॥ 

সই গো আযাঢ় মানে মাসে। 

যুবতী না ছাড়ে পতি বঞ্চে এক বাসে ॥ 
অকারণে কর সতী লতিনীকে ভয়। 
ত্রিপুরা সন্তোষ তোরে জানিল নিশ্চয় ॥ 
সুবেশ হইয়া সুথে নিবস মন্দিরে। 
আপনি মিলিব অলি কমলিনীকোলে | 
সই গে না ভাব বিষাদ বিষাদ। 

কহে কবিচন্দ্ৰ কালি পাবে প্রাণনাথ ॥*॥ 


॥ ছন্দ | 


হেন কালে সত্যব্তী রজনীর শেষে। 
দেখিল স্বপনে এক বধু বুকে বৈনে ॥ 
বিকট দশন কাতি কর্প্র[*৭ক]ধারিণী | 
প্রেতাসনে ভগবতী বৃমুণ্ডমালিনী £ 


৬১ বর্ষ ] 


বদি না ঘুচাহ তুঞি রুক্মিণীর দুঃখ । 
করিৰ রুধির পান বিদারিয়া বুক ॥ 
নয়নে ছাঁডিল নিন্দ নাহি দেখে কারে। 
এ বোল শুনিএগ থরথর কাপে ডরে ॥ 
পোহাইল রজনী কোকিল ডাকে ভালে । 
আসিয়া মেলিল পানি চেটা হেন কালে ॥ 
নত্যবতী বলে পানি চল রড দিয়া। 
ঝাট আন গিয়া রুক্সিণীরে ডাক দিয়া! ॥ 
রাত্রি দিবা নিরবধি মনে মনে গুণি। 
বড় দুঃখ পায় মোর অন্থঙ্জা বহিনী ॥ 
প্রভুর বচনে তীরে নাহি করি দয়া। 
যত লোক মোরে মন্দ বলে না জানিঞা « 
এ বোলে চলিল পাতি রুক্মিণীর ঠাঞি। 
বড মা তোমারে ডাকে স্তন গো সতাই ॥ 
তোমারে সস্তোষ বিধি হৈল সথদিবস। 
সর্ব দুঃখ ঘুচে বুঝি প্রসন্ন মানস ॥ 
চলিল রুক্মিণী ধীরে ধীরে হংসগতি। 
উপনীত হইল যথা আছে সত্যবতী ॥ 
দাগ্ডাইল সত্যবতী দেখিয়া রাঁক্সণী। 
কোলে করি চুমা দেই বলে প্রিয়বাণী ॥ 
অষ্ট অলঙ্কার পর যথা যেই সাজে। 
তোমার দুঃখে মুণ্ড নাহি তুলি লাজে ! 
প্রাণের বহিনী মোর বৈস সন্নিধানে। 
যত কিছু পাইলে দুঃখ না ভাবিহ মনে ৷ 
ঘতেক বিবিধ লোক ত্ৰিভুবনে বৈসে । 
একে একে ষভে দুঃখ পায় গ্রহদোষে £ 
,এ,বোল শুনিএরা বলে সুমুখী রুঝিিণী। 
প্রধান সতিনী মোর তুমি ঠাকুরাণী ॥ 
_ যথা যেই সাজিল পরিল অলঙ্কার ৷ 
_ দু বহনে সুখ ভুগে দন্দ নাহি আর ॥ 
স্থদিনে রুক্সিণী পুষ্পবতী শুভক্ষণে | 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে ত্ৰিপুরাচরণে 1০ 

॥ মল্লার ] 5 
সত্যবতীর বোলে পানি জানাঞ্চিল পাড়া! 
রুক্সিণীর আনন্দে করিতে পানি কম্পড়া ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলামঙ্গল 


১২ 


পেলিয়া কাথের কুস্ত কেহ যায় রড়ে। 
কাপড় সম্বরে নাহি কোথা উঠে পড়ে | 
আর শ্তন্তাছ আগো সই সাধুর ঘরের ডাক। 
[৬৭] ষাইবারে সভাকারে বাজে জয়ঢাক 
কেহ পানি বহে কেহ কর্দিম খেলায়। 
কেহ গীত গায় কেহ মৃদঙ্গ বাজায় ॥ 
বড় দিয়া বুলে কেহ করে জলকেলি। 
বসন পেলিয়! কেহ করে কোলাকুলি | 
গালাগালি মারামারি ঘন মুখে হাস। 
আকুল চিকুর কার বুকে নাহি বাস ॥ 
'সধবা বিধবা নাচে হরধিত মতি । 
বিবসন হইয়া নাচে সাধুর যুবতী | 
করতালি দেই সত্যবতী হাসে ঘন। 
ধরি যত যুবতীরে করে বিবসন ॥ 
পুকষ দেখিয়া বলে না পালাপি ভাভ্যা। 
গোময় গিলায় কারে চিত কর্যা পাড়্যা 
করিল কৌতুক যত কেহ নহে রঙ্ক। 
তৈল হরিদ্রা মাখে পাখালিয়!| শ্ব ৷ 
সিন্দুর কজ্দল গুয়া পান খই কলা।' 
সভে ঘরে লৈয়া গেল সস্তোষ মঙ্লা | 
সথদিনে রুক্মিণী রামা শুভক্ষণ পাইয়!। 
অর্ধ্য দিল দিবাকরে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ॥ 
মঙ্গল করিল দ্বিজ্র নাঞি প্রতিবন্ধ । 
ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য্য মুকুন্দ ॥ণ॥ 
1 নবম পাল! সমাপ্ত ॥ 
॥ সিন্ধুড়া ॥ 
পাঠিল নৃপতি মোরে মাঁণিক! পাটনেরে 
আইলাঙ প্রতিমার তরে। 
বৎসর হইল শেষ নাহি গেলাঙ নিজ দেশ 
নাজানি কি কিবা হইল ঘরে ॥ 
কাননে বৈসে বুঝে ভ্রমর নাই তেজে 
সুস্বাদ কমলিনী বধূ । 
পাশায় দিয়া মন বাঞ্চল কত দিন 
রাঁহল যুবতীর খতু ॥ 


১২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


রূপসী এক বধু স্বপনে দেখে সাধু 
বসস্তর্জনীর শেষে। 
যুবতী পড়ে মনে জাগিয়া বসি গুণে 
নৃপতি কিবা করে বসে! 
নৃপতি ইন্দ্ৰপদ কমলে সুপ্রভাত 
সময়ে সাধু পরকাশে। 
হৃদয়ে পুট হাথ করিয়া বলে নাথ 
বিদায় দেহ যাব দেশে ] 
সাধুর মধুবাশী সনিঞা নুপতিষণি 
নয়নে উদ্গরে জুল । 
বিধাতা নিরপেক্ষ বাড়ায় মোর দুঃখ 
জীবনে আর কোন ফল ॥ 
নৃপতি করে কোলে সাধু পড়ে ভোলে 
নয়নে জলকণ। এসে। 
প্রতিমা অষ্টতৃজা ₹হের পৃষ্ঠে পূজা 
করিব নরপতি দেশে ॥ 
[৬৮ক] পাশাতে দরিয়া মন বঞ্চিল কত দিন 
_ বিলম্ব আর নাহি সহে। 
ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর 
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥০৷ 


॥ পয়ার ! 


পঞ্চরত্ব পান ফুল প্রসাদ বপন । 
পাইয়া পরিতোষ হুইল মাধুর নন্দন ॥ 
বলে ধদি থাকে পুণ্য বুনিব আমাব। 
তব পদকমল দেখিব আন বার ॥ 
কনক প্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্ভূজ্ঞা। 
অ'নিঞ সাধুর তরে দিল ইন্দ্র রাজা | 
যন্থমতীপতিপুত্র চরণকললে। 

বিদায় করিয়া সাধু চলিল দেশেরে ॥ 
প্রতিমা! লইয়! সাধু করিল গমন । 
নৃপ বিনে পশ্চাতে গোড়ায় সর্বজন [ 
হেম প্রতিমার পাছে চাঁপিল ভিঙ্গায়। 
মানিক! পাটনে সাধু কত্িল বিদায় [ 


[২য় সংখ্যা 


পাটনের লোক রহে স্থরনদীকৃলে। 
বাহ্‌ বাহ বলে সাধু ডিঙ্গার উপরে ॥ 
ডিঙ্গায় আজাড় বান্ধে সাধুর প্রধান। 
এক রোজে গেল যথা শাখারী নহান ॥ 
ভোজন করিয়া সাধু সুখে গেল রাতি। 
বর্ধমানে আসি সাধু হইল উপনীতি ॥ 
রাজসস্ভাষণে সাধু করিল গমন। 
রাজার সভায় গিয়া দিল দরশন ॥ 
রাজারে প্রণাম করি দাণ্ডয় দক্ষিণে । 
ছিজ পাত্র প্রপমিঞা বৈসে নিজালনে ॥ 
প্রতিমার কথা শুনি হৃষ্ট নরপতি। 
সুনিএ দেবীর কথ! উল্লসিত মতি ॥ 
প্রতিমা আনিতে চলে অজয়ের কৃলে। 
স্ত্রী পুরুষে ধাওয়াধাই সকল নগরে ॥ 
প্রতিমা লইয়া রাঙা আইল মন্দিরে। 
নানা বান্ধ [৬৮] বাজে শঙ্খ কাহাল ফুকরে ॥ 
ত্রিপুরাপদাররিন্দে মধুলুক্ধ মতি । 
শীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ * | 


॥ সারে ॥ 


সফল জীবন মোর সফল জনম । 

হস্তী ঘোড়া সফল সফল মোর ধন ॥ 
সফল রাজত্ব মোর ধন্ত বর্ঘমান। 
কেশরীবাহিনী দেবী হইলা অধিষ্ঠান ॥ 
ত্রিপুরা পৃজযে রাজা নানা বান্ত বাজে। 
যুবতী সহিত ব্বাজা নাচে উর্দ্বতুজে। 
গন্ধপুষ্প ধূপ দ্বীপ নৈবেস্ত কলা। 
আতপ তওুল মধু স্বত শকরা ॥ 
মৃগমদ কুফুম সর সিদ্টুর । 

অশেষ বিশেষ সন্জ আনিল প্রচুর ॥ 
বিধিমত পূল্দিয়া ছাগল দিল বলি। 
তেজিয়া কৈলাসগিরি উরিলা বাশুলী | 
দশ বিশ মহিষ আনিঞা দিল বলি। 
নানা বান্ত বাজে পুনঃ পুন হুলাহুলি ৷ 


৬১ বর্ষ ] মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাঁশুলীমঙ্গল ১২১ 


ব্রাহ্মণ সকল বেদ পড়ে একমনে ৷ 
যুবতী সহিত রাজা ব্রিপুরাচরণে ॥ 
ঘন উঠে ঘন পড়ে করি পুটহাত। 
সাক্ষাত ঈশ্বরী বর মাগে ক্ষিতিনাথ ॥ 
ত্রিপুরাচরণে রাজা বলে সবিনয় । 
কমল! জঠরে মোর হইব তনয় ॥ 
কেশরীবাহিনী দেবী কথিল ঈশ্বরী। 
তোর পুত্র হব রাজা বিক্রমকেশরী ॥ 
বর দিয়া ভগবতী চলিল কৈলাস । 
ঘরে গেল ধুলদত্ত মহেশের দান ॥ 
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী । 
গ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥* 


[৬১ক]] শ্রীরাগ ! 


যত ছুঃখ দিল তোরে শুন ল বহিনী ৷, 
প্রভুর চরণে কিছু না বলিহ তুমি ॥ 
চরণে পড়হু' দিদি এমু আছে রোষ। 
কথিলে কি হব আর নিজ কর্শাদোষ ॥ 
ঘরেতে আইল সাধু আনন্দিত হইযা । 
জলঝারি হাথে পানি যায় রড় দিয়া ॥ 
দেখিল নয়নে সাধু প্রিয় সত্যবতী | 
তার পাছে রূপসী রুক্মিণী রসবতী ॥ 
স্থখাসনে সাধু পদ পাখালিল পানি। 
সাধুরে প্রণাম করে যুগল রমণী ॥ 
জিজ্ঞানে সাধব পরিয়ে কহ সত্যবতী ৷ 
তোমার সংহতি আর কাহার যুবতী ॥ 
কহে সত্যবতী শুন প্রভু ভোলানাথ। 
না চিন আপন নারী বড় পরমাদ ॥ 
চিনিতে না পার তুমি বাড়্যাছে পালনে । 
কি বলিব প্রভু বেন্ত তোমার চরণে ৷ 
ইক্ষু শনা কল! আত্ম নারিকেল দিয়া! 
শেষ ভাগ খাই আমি গোসাঞি স্মরিয়া ॥ 


শুন সত্যবতী প্রিয়ে আন চেটা পানি। 


ভুঞিব মুকুন্দ কহে রান্ধিব রুক্মিণী ॥ৎ 


৮ 


॥বারাড়ি ॥ 
হাটে গিয়া আন সম্দ কোড়ি লৈয়া চল গঙ্গ 
কামিনী সুন্দরী কলাবতী। 
না কর আপন ভিন্ন ভারি লহ দুই তিন 
তোমার সংহতি শীত্রগতি । 
পানি দ্িজ্ঞাসিয়া চল ভাল মনে। 
দত্ত নারায়ণে ঝি চীদমুখী বলে ভি 
রান্ধিতে বা জানে বা না জানে | 
শুনিতে গো ছোট মা রান্ধিতে পারিবে তা 
পার নার বল ঝাঁট করিয়া। 
তোমার বন্ধনে তাত কৃ নাহি খায় ভাভ 
সাধব রহিয়াছে প্রাণ ধর্যা! ! 
বির্চিল কবিচন্দ্রে প্রভু বোলে কেবা রাছ্ে 
ধাতায় হৃঙ্জিলে রূপপ্ুণে। 
আছিল যতেক পাপ সভার বেচিল বাগ 
পাঁজর বিন্ধিল মোর ঘুণে 1১ 


[হন | 


আনন্দে বিহ্বল পানি ভাবে মনে মনে। 
ভোজন করিব সাধু [৬৯] রুক্মিণী রম্ধনে ॥ 
নয়নে কজ্জল দিয়া মুখে মাখে তেল । 
ফুটিল কমল যেন খঞ্জনের মেল | 

কেশ বেশ করিয়া মালতী মালা বেছ়ে। 
ভূজগ নায়ক চরে কনক ভূধরে ॥ 

চন্দন তিলক দিল ললাটের মাঝে । 
সাজিল গগনে যেন পূর্ণ ছিজরাজে [ 
পরিল পাটের সাঁড়ি নাহি করে লাঙ্গ। 
সিশ্দুরে ভূষিল যেন মত্ত গঁজরাঁজ | 
কনক কুণ্ডল কানে নাহি ছাড়ে সদ । 
কর্পুর তান্থুলরমে অধর স্থুরজ ॥ 

বেড় দিয়া বান্ধে পানি আপন কীকানি। 
ভারি সব মেলি কড়ি বান্ধিল শাখালি ॥ 
সুন্দরী নিতম্বব্তী সহজে চঞ্চলা । 
চিন্তিল সাধব যাত্রা শুভক্ষণ বেলা! 


১২৬ 


আচ্ছাদন দিল আধ মস্তক ঢাকয়া। 
আগে আগে যায় পানি বাছ নাড়া দিয়া ॥ 
নয়ান ফিরায় দেখে ছু দিগে আওয়ারী। 
জিজ্ঞাসে হাটের কথা করিয়া চাতুরী ! 
ধীরে ধীরে যায় রামা কথ করে ত্বরা। 
চরণযুগলে বাজে নৃপুর সন্দরা ॥ 
পরিপাটী বুঝে চেটী বিদ্ধে নাঞি টুটে। 
কবিচন্দ্র কহে পানি প্রবেশিল হাটে 1০] 
প্রীরাগর 
কি দিয়া রান্ধিব কি হাটে কিনে তৈল ঘি 
_. আমৰ কাঠাল নানা ভাতি। 
মান মুলা আলু কচু পভাকার কিনে কিছু 
কাচকলা কিনে কান্দি কান্দি ॥ 
কি কিনিব মনে গুণে হৌড়ি লইয়া ভারি সনে 
পানি চেটা বিষম চতুরা। 
ভাল মন্দ ছুই বুঝে সকল হাটের মাঝে 
দেখি বুলে. পসরা পস্রা ॥ 
ভাল কিনে শ্বেত শাক বাছিয়া পলতা৷ আগ 
নালিত! কলম্বী.পনা কড়া। 
হেলঞা শুপ্তনি হই বার মাসে যাহা পাই 
কিনে বাধুয়া পালক চূচুড়া ॥ 
সকুল বোদালি রুই চিথল কাতলা কই 
গাগর ভেটকী বালি কড়া। 
বামি কিনে বামি রুষ যা! দেখিলে পরিতোয 
শ্বর্ণ ঘাট ডাগর চিচিছা ॥ 
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নাঠা বাটা চেঙ্গ ভোল! কালুবাস দম হলা 
ফলই কুলিশ টেঅরা। | 

ইলিশ তপস্তা বাট! মাগুর পাথরচটা 
নানা মাছ কিনিল চুচুড়া ॥ 

তেতলী হরিদ্রা সিম কলামূল কিনে নিম 
ভাল কিনে পালছ চুচুড়া। 

[৭০ক]পাকা কলা বার্তাকু বাছিয়া কিনিল লাউ 
সারি কচু করেল কুমুড়া ॥ 

বাটুনা মুসরি মাস  কাড়া যার ছুই পাশ 
মুগের বিউলি কিনে ভাল। 

পাতিলেবু জলপাই চিনি কিনে বিনা দুই 
ক্ষীরের সন্দেশ পণ বার ॥ 

কিনে ঝুনা মারিকেল বাছিয়! সুপক্ক বেল 
ক্ষীর কিনে বিস! দুই তিন। 

বণিক সন্্র কিনে বাল আদ শন! ছুটি তাল 
পানিফল কেমরি প্রবীণ ॥ ৃ 

চিপট মুড়কি কিনে সাটি গা গয়া পানে 
পণিত চুপের কিনে হাতি। 

ধূপ সিন্দুর গন্ধ পরিমলে নহে মন্দ 
যাহাতে সন্তোষ হুব চণ্ডী ॥ 

বেসাঁতি করিল যত আছিল যে অভিমত 
ভারিয়ে তুলিল ভার কান্ধে। 

ক্র তাঘুল খায় নখে পানি ঘর ধায় 
বিরচিল আচার্য্য মুকুন্দে 1০1 
[ ক্রমশঃ ] 


১৩৬১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-_-আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত 
উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা 


শ্রীকরপ্রাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায্_ ছায়া, শ্রীসত্যেশ ভট্টাচার্ধ্-_পঞ্চমী, শ্রীযোগেশ বিশ্বাস--বই 
সব-_বহআমআ! পঅরইচঅয়, শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত_- দীনেশ গুথের শেষ পত্র, জীবদন্তকুমার 
গুপ্ত বেদাত্ত রহস্ত, শরীবিজয় মণ্ডল--বিদ্বায় গোধূলি, গ্রীকনকেন্ত্র দত্ত-_রঙ্গমতী, সেবানন্দ_ 
বাঙালীর গান, জয়েন্ট ডেভলপমেন্ট কমিশনার-_সাওতাল জাতির ইতিবৃত্ত, শ্রীষোগেন্্রনাথ 
গধ-_সাধক কবি রামপ্রপাদ, শ্রীলক্ষীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়--্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীশিবানন্দ 
কাহালী-_জড়বাদ বনাম মানবন্গৎ, প্রীশীতাংশু মৈত্র__-তিন পুরুষ ১ম+২য়, মাদাম বোভাগি 
১ম+২য়, মোহনলাল, ইউনাইটেড ই্রেটস ইনফরমেশন সাভিস-_018891955 09016911800, 
I led there lives, Thomas Jefferson, টমাল জেফারসন, মেরীম্যাকলাউথ বেথুন, 
বগীগাড়ীর ডাক্তারবাবু, মন্ত্রাসের শাসনে, য্যানিম্যাল ফার্ম, মস্কোর চিঠি, রাশিয়ার শোধন 
ও স্বীকারোক্তি, পুনর্জন্ম, ত্রিধারা, মধ্যান্থে আধার, শীরাধাগোবিন্দ নাথ_-শ্রীশ্রীগৌরকরুণার 
বৈশিষ্ট্য, শ্রীপ্রীগৌরতত্ব, Information officer U.S. A.—The aims of Education, 
The red pony, The pastures of Heaven, Life on the Mississippi, 
Yankee Storekeeper, New world writing, On understanding Science, 
Wealden, A world apart, The Track of the Cat, Ballet, Fire, Look to 
the Mountain, Emerson, Arts & the man, Director of Library Services— 
World Neighbors, প্রীপ্রভাতকুমার বস্থ_My life story of 55 years, বামাম্জ- 
চরিত, Srimadvagabad Gita vol. IIL, অর্চনা ও প্রার্থনা, ভক্তিযোগ, ৪21 
Vivekananda, শ্রীরাধাচরণ বায়-_গীতার সারাংশ, গ্রবিমলচন্দ্র সিংহ—Memorandum 
submited to the States reorganisation committee 1954, Sয্তীন্্রনাথ ঘোষ 
্রন্মা ও আস্তাশক্তি_২য় ভাগ, শ্রীহুন্বরানন্দ বিষ্ভাবিনোদ__শ্রীচৈতন্তদেব, রেজিষ্্ীর 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয—Calender of the Calcutta, University 1959, রামচন্দ্র 
ভট্টাচার্্য-ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের স্বপ্ন-নাধনা, শ্রীনির্মলকুমার বহ্ু_Mussalmani 
 Bengali—English Dictionary, মধুমিলন পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড ১৩৫৮, এ--২য় 
১বর্ষ, সমকালীন চৈত্র ১৩৬০ সব্যসাচী ১ম বৰ্ষ, ১ম খণ্ড ১৩৫৯, শিক্ষা ১২শ বর্ষ ১ম-_৬ঠ সংখ্যা, 
ক্ৰান্তি ওয় বর্ষ_২৩ সংখ্যা ১৩৬০, কর্ম্মসচিব বিশ্বভারতী-_ন্বরবিতান ৩৫।৩৬শ খণ্ড, 
প্রবন্ধ সংগ্রহ--২য় খণ্ড, সাহিত্য, শ্রীবিধানচন্দ্র বায়_অঘোরপ্রকাশ, শ্রীরমেন্্রনাথ 
মল্লিক-_কাব্যকাকলি, মন্সধনাথ মল্লিকের স্মৃতিকথা, যছুলাল মল্লিকের জীবনকথা, 
প্রীঅতুলানন্দ রায়-»সাধক শ্রীরামকুষ্*, সম্পাদক শ্রীউদ্বারপ গোঁড়ীয় মঠ _শরণাগতি, 
নবধীপভাবতরঙগ, Shrichaitanya Maha-Drabha, শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকা, প্রেমগ্রদীপ, 
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ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী--১ম খণ্ড, দামোদরাষ্টকম্‌, ভৈবধর্শ--১ম--২য় খণ্ড, গৌড়ীয় 
পত্রিকা ১ম--৫ম বর্ষ । 


১৩৬১ বঙ্গাৰে ( বৈশাখ--আৰবিন ) নিম্নলিখিত 
পুস্তকগুলি ক্ৰয় কর! হইয়াছে: 


বাকা শোত- প্রীহমথনাথ ঘোষ, বিবাহিতা স্ত্রী--প্রীপ্রতিভা বনু, পঞ্চ পর্ব _বনফুল্‌, 
চিড়িয়াখানা_শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোল্গা থেকে গন্গা-_রাহুল সাংকৃত্যায়ণ,. মনভ্রমরা, 
কিংবরস্তীর দেশে_শ্রীহনবৌধ ঘোষ, পাস্থপাদপ-প্রীপ্রভাবতী দেবী, জোটের মহল 
প্রীমমরেন্্র ঘোষ, লৌঁহকপাট_-জরাসন্ধ, কাঠগোলাপ, শ্রেষ্গন্প__শ্ীনরেন্্রনাথ মিত্র, মৃত্যুহীন 
প্রাণ প্রীবিমল মিত্র, দুই রাত্রি-_শ্রীগ্রেমান্থুর আতর্থী, গৌবীগ্রাম- শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঝড়ের 
নক্ষেত- ভরীপ্রবোধ সান্তাল, রহস্তের মায়াপুরী- শ্রীরাধারমণ দাস, খেলার রাজ্গা ক্রিকেট 
প্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়, হারানো অতীত-_প্রীদরলা সরকার, ববীন্্রনাথ- প্রীদেবজ্যোতি বর্মন, 
রবীন্্র নাট্যপ্রবাহ ১ম+২র-ক্রপ্রমথ বিশী, রবীন্দ্র নাট্যপরিক্রমা-_্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, 
বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবনপ্রশ্ন-_শ্রীশৈলেশ বিশী, পাগলা গারদের কবিতা-_শ্রীঅজিত বন, 
আধুনিক বাংলা কবিতা- প্রীবৃদ্ধদেব বন্থ, সাবিত্রী-প্রীঅরবিন্দ, শ্রেষ্ঠ গল্প_-তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পদাবলী পরিচয়--শরীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তটনীর বিচার- শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, 
্রয়ী-শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ কবিতা- শ্রীজীবনানন্দ দাস, শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্দ-গল্প_- 
প্রীপরিমল গোস্বামী, বিপ্লবী বাংলাঁ_শ্রীভারিণীশস্কর চক্রবর্তী । 
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২৪৩১, আপার সারকুল'র রোড, কলিকাতা-৬ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবও-মন্দির 
সইতে এসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত - 


সহি পরিষৎ-পনিকা 
(মানিক) 
&) ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা 
পত্রিকাধ্যক্ষ 
গ্রীত্রিদিবনাথ 
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বমীয়াহিস্ত-গরিষদের ৬) বর্ষের বর্মাধ্যমগণ | 


জভাপতি 
শ্রীস্বনীকাস্ত দাস 


সহকারী সভাপতি 
শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীফুনাথ সরকার 
বাজ! শরধীরেন্্রনারায়ণ রায় শ্রীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত 
শ্রীবলাইটাদ মুখোপাধ্যায় শ্রীন্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শীমুশীলকুমার দে 


সম্পাদক 
লীনিৰ্মলকুমার "বস্থ 


সহকারী সম্পাদক 
্রীকুমারেশ ঘোষ রীপূ্ণচন্্ মুখোপাধ্যায় 
ভ্রজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীমনোমোহন বঙ্গ 
পত্রিকাধ্যক্ষ £ গ্রীত্রিদিবনাথ রায় 
কোষাধ্যক্ষ £$ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 
পুথিশালাধ্যক্ষ £ শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্য 
্রস্থাধ্যক্ষ £$  শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য 
চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় 
কার্ধ্য-নির্বহিক-সমিভির সম্যগণ 
১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশ্ততোষ ভট্টাচার্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, 
৪। শ্রীকালীকিত্বর সেনগুপ্ত, ৫। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
৭। শ্রীজ্যোভিংপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিযচন্ত্র ঘোষ, ৯। শ্রীতারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, ১০। শ্রীনরেন্ত্রনাথ বহু, ১১। শরীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১২। শ্রীপুলিনবিহারী 
মেন, ১৩ শ্রীগ্রবোধকুমার ঘোষ, ১৪। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, ১৫ শ্রীগ্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, ১৬) প্রীগ্রমথনাঁথ বিশী, ১৭। শ্রীমনোরগরন গুপ্ত, ১৮। হিরা 


. , বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীহ্থশীল রায়, ২০। শীসোমেজ্ঞচন্দ্র নন্দী । 


'শাখা-পরিবত-সভ্যগ্ণণ 
২১। শ্রীঅতুল্যচরণ ছে ( নৈহাটা ), ২২। প্রীচিতরঞ্রন রায় (মেদিনীপুর ), ২৩। শ্রীমাণিক- 


» লাল সিংহ ( বিষ্ণুপুর ), . ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ( উত্তরপাড়! )। 


সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা 
৬১ বর্ষ, অন সংখ্যা 


বালুরঘাটের পুরাকীত্তির পরিচয় 


জীকমলেন্দু চক্রবর্তী 


গঙ্গারামপুর থানা:ঃ বাণগঁড় £ নবগঠিত পশ্চিম-দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গাামপুর 
থানার পুলিশ-ঘাটির অদুরে পুনর্তবা. নদীর পূর্ববতীরে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্রংসম্তূপ 
দেখা যায়। প্রীয় তিন মাইলব্যাপী এই ধ্বংসম্তপ বাগগড় নামে বির্যাত।. কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ালয়ের' উদ্োগে এখানে কিছুটা খননকার্ধ্য হইয়াছে; কিন্ত অর্থাভাবে বেশী দূর 
অগ্রসর হয় নাই।' 

প্রাচীন অভিধানকারগণ ‘বাণপুরু,” ‘শোণিতপুর,’ উমাবন’ প্রভৃতি নামে,ষে একটি প্রাচীন 
নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন, বর্তমানের “বাগগড় তাহারই ধ্বংসাবশেষ । এই স্থান খননের 
ফলে মৃত্তিকাগর্তে বাড়ীঘরের চারিটি স্তর আবিষ্কৃত হুইয়াছে। একটি পুরাতন নগরী 
ধ্বংল হইলে তাহার বুরে আবার. নৃতন নগরী নিগ্মিত হইয়াছে । এইরূপ চারি বার হইয়াছে 
বোঝা যাইতেছে. 

প্রাসাদ, মন্দির, প্রাচীর, ইদারা; নালা, জননিকাশী গর্ভ, আর্জতাভেন্য শশ্তাগার 
(ভ্যাম্পপ্রফ গোলাবাড়ী ) প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । সবগুলিই ইষ্টকনিস্মিত। আর 
পাওয়া গিয়াছে__পোড়ামাটির নরনারীমৃর্ঠি, জীরজরন্তর মূর্তি, পারী-কাটী মাটির কলস, পদ্ম ও 
শঙ্খ আরা টিক্লি, মালা, লোহার যন্ত্রপাতি ইভ্যাদি। সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ আবিষ্কার__ 
মাটির মোহরে. ব্রাহ্মী অক্গরলাপি! ইহা! গ্রৃষ্টান্বের আরম্ভসময়ের লিপি বলিয্না অমিত 
হুইয়াছে। এই লিপির পাঠোদ্ধার, হইলে বাংলার ইতিহাসে নূতন আলোকপাত হইবে 
আশা,করা যায়.। বাণগড় বর্তমানে রাজীবপুর মৌজার অন্তর্গত।. রাজীবপুর হইতে 
দ্বাদশ শতাব্দীর ভাক্র্য্যের নিদর্শন একটি সদাশিবমূত্তি কলিকাতা৷ সিউজিয়মে ( যাদুয়রে ) 
নীত-হুইয়াছে। দশ.হাতে, (দৃশ্তঃ ) চার মুখ, পদ্মালীন, অপরূপ ধ্যানী মৃষ্তি-_কালো৷ পাথরে 
নিশ্গিত ও প্রায়'সাড়ে চার ফুট উচু আসনের নীচে একটি লিপি আছে। বালুরঘাট হাই 
সুরের. ভূতপূর্বব প্রধান শিক্ষক প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক শ্বর্গীয় নলিনীকাস্ত ভট্টশালী মহাশয় এ 
লিপির এইরূপ পাঠোত্বার:করিয়াছিলেন £₹__ 

“পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাঁজ শ্রীগোপাঁরেদেবের রাজত্বের চতুর্দশ বর্ষে তাহার 
.. মন্ত্রী শীপুরযোত্তম কর্তৃক এই পবিত্র সদাশিবমৃত্তি স্থাপিত।” ভট্টশালী মহাশয়ের মতে 
- ইনি পাল-নরপাল.তৃতীয় গোপাঁলদেব ।- ্‌ 

কলিকাতার যাদুঘরে একাদশ শতাব্দীর ভাস্বধ্য-নিদর্শন একটি নটরাজ গণেশমৃর্তি 
বাপগড় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । বহুকাল পূর্ব্বে দিনাজপুরাধিপতি রাজা বামনাগ ( মৃত্যু 
১৪৬০ খ্রীঃ). ঝাঁণগড়, হইতে অন্তান্ত কারুকার্য্যময় প্রস্তরাদি সহ অতীত শিল্পনৈপুপ্যের 


রর 
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অপূর্ব নিদর্শন স্ববৃহৎ কালো পাথরের সুমহুণ সারঙ্কার 'নাগণঘার ও লিপিসম্বলিত একটি 
বিচিত্র শৈলম্তত্ত লইয়। যান। দ্বারতোরণ্টি বর্তমানে রাজপ্রাসাদে দরজারূপে ব্যবহৃত 
হইতেছে; দরজার ছুই পাশে ছুটি নাগের'লদ্বিত দেহ, নানারপ সুন্দর নক্সা! ও মৃত্তি অঙ্কিত। 
এইরূপ বৃহৎ বিচিত্র স্বারতোরণ সম্পূর্ণ অভয় অবস্থায় বিশেষ দু্রাপ্য বলিয়াই প্রাচীন 
বীন্তির এই মূল্যবান অভিজ্ঞান সমধিক মর্ধ্যাদা লাভ করিয়াছে। যে স্তম্তটির কথা বলিয়াছি, 
তাহার নিন্নভাগ চতুষ্কোণ, মধ্যভাগ হাদশকোঁণবিশিষ্ট ; ইহা! একটি সুউচ্চ শৈব মন্দিরে 
সংলগ্ন ছিল । তলদেশে চিত্রিত পাত্র হইতে পত্রগুচ্ছ, লতা-পুষ্প উর্দ্মুখে উঠিয়াছে; আরও 
নানা কারুকার্য্য ও গণমূর্তি দ্বার! স্তস্তটি শোভিত। লিপিপাঠে জানা যায়, কাম্বোজবংশজ 
জনৈক গৌড়পতি ৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ‘বাপনগরে’ পৃথিবীর ভূষণন্বরূপ এই শিবমন্দির নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। স্ুম্তটি এখনও বাজবাটার সন্মুখে বাগানে রক্ষিত আছে। এই, লিপি-। 
কথিত ‘গৌড়পতি’ কে? পাল-নরপাল রাজ্যপাল কান্বোজ-কুল-তিলক বলিয়া তাত্রশাঁসনে 
পরিচিত হুইয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজ্যপ।লের মাতৃকুল কাধ্োজবংশীয় ছিলেন। রাজ্যপালতনয় 
দ্বিতীয় গোপাল ও তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল অঙ্গে রাজত্ব করিতেন এবং বাঁজ্যপালের অপর 
তনয় দ্বিতীয় নারায়ণপাল ও তৎ্ভ্রাত! নয়পাঁল উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব করিতেন। 
এইরূপে ঘিধাবিভক্ত পালরাজ্য প্রথম মহীপালদেবের সময় পুনরায় একশাসনভূক্ত হয়। 
নারায়ণপাল ও নয়পালও কাম্বোজকুলজ বলিয়া পরিচিত হুন। ইহাদের সকলেরই রাজত্বকাল 
শ্রী দশম শতাব্দীতে । স্থতরাং অন্থমান হয়, পালবংশের দ্বিধাবিভক্ত রাজ্যের বঙ্গীয় "= 
শাখার কোনও নরপতি উল্লিখিত শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা । 

দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বকালে অশাস্তি ও আশ্রয়হীনতার ইঙ্গিত প্রথম 
মহীপালদেবের বাণগড়ে প্রাপ্ত তাত্রশীসনে পাওয়া যায়; আরও জানা যায়, প্রথম মহীপানদেব 
'অনখিরুভ বিলুপ্ত পিতৃরাঁজ্যের উদ্ধারপাধন করিয়াছিলেন। 

- প্রথম মহীপালদেবের এই তাত্রশাসনে পাঁলনরপতিগণের নাম ও কীর্িকথার পরিচয় 
আছে। 

‘পুগ্ড বর্ধন? তৃক্তির (‘ভুক্তি’ একালের বিভাগ ) অন্তর্গত কোটিবর্ষ, বিষয়ের ( ‘বিষয়’ 
একালের জেল!) অধীন “গোকলিকা'মগুলাস্তঃপাতি ( ‘মণ্ডল’ একালের মহকুম!) 
‘কুর্টপল্লীকা’ গ্রাম, গঙ্গাস্নানান্তে ‘বিলাসপুর’-সমাবাসিত-জয়স্ব্ধাবার ( একালের ক্যাম্প ) 
হইতে ভট্পুত্র কষণাদিত্য শব্দাকে শ্রীমন্মহারাজ মহীপালদেব বিষ্ণুসংক্রান্তির দিনে দান 
করেন! ভট্ট শ্রীবামন ইহার পদুতক* ও ‘পোসলী'গ্রামাগত মহীধর শিল্পী এই তাত্রশাসন 
উৎকীর্ণ করেন। | { ৮ 

পুণ্.বর্ধনভূক্তি এক সময়ে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সুন্দরবন পধ্যস্ত ও ভাগীরথীতীর 
হইতে মেঘনার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কালে কালে এই সীমার অবশ্য হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
কোটিবর্ষবিষয়ের মধ্যে বালুরঘাট মহকুমার অনেকাংশ পড়িত। কোটিবর্ষবিষয়ের প্রধান 
নগর ‘কোটিবর্ষ' বা “দেবীকোট' বর্তমান বাণগড় ও তৎসন্লিহিত দমদম!’ গ্রামেই অবস্থিত 
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ছিল। গোকলিকামগুলের ক্ষীণ স্থতি পোর্ষা থানাস্তর্গত “গোয়ালা, গ্রামটি এবং “পোঁসলী” 
গ্রামের স্মৃতি বর্তমান পোর্ষা গ্রাম নীরবে বহন করিতেছে, এইরূপ অনুমান হয়। আজ 
দেবকোট নগরের অস্তিত্ব নাই, গ্রামের নামও দেবকোট নাই, প্রাচীন স্বতি শুধু দেবকোট 
পবগণীর নামের সহিত জড়িত হইয়া আছে। বিলাসপুর জবসবদ্াবার কোথায় ছিল, তাহার 
প্রমাণ বা অনুমান এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। 

পাঁলরাঁজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাহাদের সময গঙ্গা্ান” “শিবমন্দির, প্রভৃতির Gs 
দেখিষ! ও অন্তান্ত নানা প্রমাণে ইহাই সিদ্ধান্ত হইযাছে, তৎকানে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও 
ধর্শ্মের 'গঙ্গাযমুনা-সক্গম হুইয়াছিল। ছুই ধর্শের উ্দার সমন্বয়ে পালরাজত্ব গৌরবমণ্তিত 
হুইয়াছিল। 

ত্রিকাণ্ডশেষ নামক সংস্কৃত কোথগ্রন্থে দেবকোটকে বাণাস্থরের পুরী বলা হইযাছে। 
তিব্বতী পৰ্য্যটক লামা তারানাথের (সম্রাট আকবরেব সমসাময়িক ) ইতিহাসে পালবংশ- 
তালিকায় “বাণপাল' নামে নরপতির উল্লেখ আছে। কিন্তু আইন্‌ই-আকবরীতে যে দশ জন 
পালরাঁজার নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে বাণপালের উল্লেখ নাই। কোনও প্রামাণ্য বংশ- 
তালিকায় বা ‘লেখ’ বা অপরাপর গ্রন্থে বাণপালের নাম নাই। তারানাথের মতে বাণপাল 
পুনর্ভবাতীরে দেবকোটে রাজত্ব করিতেন। নারায়ণপুর মৌজা হইতে একটি সড়ক উত্তর দিকে 
কুশমণ্ডী থানা হইয়া পশ্চিমে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপে এই সড়কটি 
“বাণরাজার জাঙ্গাল” বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে। 

স্থানীষ প্রবাদ মতে বাণগড় বাণরাজ্ার পুরী । গঙ্গারামপুরের অদুবে পূর্বদিকে অবস্থিত 
‘কালাদীঘি’ নামে বিরাট দীঘিটি (৪০০০ ১৫৮০০ ফুট ) বাণপালের মহিষী কালারাণীর নামে 
প্রতিষ্ঠিত এবং পুনর্ভবা নদীর অপর তীরে উষাগড় বাণের কন্যা উষার প্রাসাদচিহ্নাবশেষ। 
পৌরাণিক উষাহরণ কাহিনী, উষা-অনিরুদ্ধের প্রেম ও শ্রীকুষ্ণ-বাণাস্থরের যুদ্ধ-_এই বাণগড় 
উষাগড়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া কিন্বদস্তী প্রচলিত আছে। সহশ্রকর বাণরাজার নয় শত 
নিরানব্বইটি কর (হস্ত) যুদ্ধে কত্তিত হওয়ায় যে স্থলে কর দাহ কবা হয়, সেই স্থানই 
বর্তমান করদাহ গ্রাম, এরূপ প্রবাদ । 

্রত্বান্গরাগী পণ্ডিত শ্রীবিনৌদবিহারী রায় এই সকল প্রবার্দের উৎপত্তির এঁতিহাসিক 
কারণনম্বরূপ একটি মত প্রচার করিয়াছেন, তাহ! বিবেচনার যোগ্য! তাহার মতে বাণপাল- 
দ্বেবেরও উষা! নামে কন্যা ছিল; তাঁহার সমসাময়িক শুরবংশীয় রাজা গ্র্যু্ম শূরের পুত্র 
অনিরুদ্ধ শূর উষাদেবীর সৌন্দরযপ্রবাদ শ্রবণে গোপনে উষার সহিত প্রণয-সম্বন্ধ করিয়া উষার 
প্রাসাদে আশ্রয় লাভ করেন। বাণপাঁল পশ্চাৎ ইহা অবগত হুইয়া অনিরুদ্ধকে কারাবন্দী 
' কবেন। প্রহ্যয় সহ বাণরাজার যুদ্ধ হয় ও বাণ পরাজিত হইয়া উষার সহিত অনিরুদ্ধের 
বিবাহ দেন। প্রছ্যয় ইহার পব দক্ষিণ-বরেন্দ্রে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রদ্যয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
এই বিজয উপলক্ষ্যে বরেন্দ্রশূর নাম গ্রহণ করেন। বাঁণপুরের অপর নাম উমাবন, পূর্বেই 
উল্লেখ করা হইযাছে। প্ররুতপক্ষে উষাবন উমাবনে পরিণত হইয়াছে কি ন! বিবেচ্য । 


গু 
চি 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [৩য় সংখ্যা 


কোটিবর্ষ £ জৈন : গ্রজাপন! গ্রন্থে রাড়ের প্রধান নগর বলিয়া 'কোভিবরিস বা 
কোটিবর্ষের উল্লেখ আছে। হয়ত প্রাক্-গুপ্ত সময়ে রাড়ের সীমা উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল। গুপ্ত ও পান-রাজত্বকালে কোটিবর্ষ পুগুবর্ধনভৃক্তির অন্ততৃক্তি ছিল। কোটিবর্ষের 
আদ্র এক নাম কোটিকপুর। পরবর্তী কালে এই নগরই দেবীকোট বা দেবকোট নামে 
পরিচিত হয়। কোট বা গড় শব্দের অর্থ দুর্গ বা ছুর্গতুল্য রাঁজপুরী। প্রবাদ এই, দেবহুতি .. 
নামক জনৈক রাজা এই কোট বা রাজধানী স্থাপন করেন। প্রাচীন গোকলিকামগ্ুল ও 
হুলাবর্তমণ্ডল কোটিবর্ষ-বিষয়ের অস্ততূক্তি ছিল। জৈন কল্পসথত্রে জৈন সাধুগণের কোটিববীয়া, 
পু বর্ধনীয়া, তাত্রলিপ্ডিকা প্রভৃতি শাখার উল্লেখ আছে! কোটিবর্ষনগর জৈন ধর্মের অন্ততম 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। | 

কোটিকপুররাজ পদ্মরথের পুরোহিত ভন্রবাহু মৌর্য্যসম্রাট্‌ চন্দ্রগুণ্ডের গুরু ছিলেন, এরূপ 
প্রবাদ আছে। ভঁদ্রবাহু কোটিকপুরে জন্মগ্রহণ করেন ও জৈনধর্শ্ম অবলম্বন করিয়া ভারতের 
নানা স্থানে প্রচারকাধ্য করেন। অবশেষে মহীশৃরের অন্তর্গত শ্রাবপবেলগোলা! গ্রামের নিজ 
আশ্রমে প্রিয়শিয্য চন্দ্রগুপ্ডের সহিত একত্রে জৈন প্রথামতে শ্রীয়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করেন। . 
এই ভঙ্্রবাহুরই শিষ্য গোদাস উল্লিখিত জৈন শাখাগুলির হৃষ্টিকর্তা। ইহ! খ্রীষ্টপর্ক তৃতীয় 
শতকের কথা। 

জৈন মহাবীর স্বামীর শিশ্ত স্থধর্ম্ম স্বামী ও স্থধর্শ্ম শ্বামীর শিষ্য জন্তু স্বামী পৌ, বাজ্যে 
ধর্শপ্রচার করিয়াছিলেন। জন্‌ স্বামী ৪৬৩ গ্রী্টপূর্বাব্দে কোটিকপুর নগরে সমাহিত হন। __ 

দামোদরপুর্র-তাঁত্রশাসনমতে গুথযুগে কোটিবর্ষনগর ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশিষ্ট বেন্দ 
ছিল। তাত্রশাযন পাঠে জানা যায়, খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বিষয়পতির ( ম্যাজিট্রেটের ) 
অধিকরণ (আদালত ), মগরশ্রেষ্ঠী ( ‘মহাজন’লভার সভাপতি ), প্রথম স্বার্থবাহ ( বণিক্‌- 
সম্প্রদায়ের প্রধান ), প্রথম কুলিক ( শিল্পব্যবসায়ীদের নায়ক ) ও প্রথম কায়স্থ ( প্রধান লেখক 
কর্শ্মচারী ব! সেক্রেটারী ), এই কয় জন সনস্ত লইয়! গঠিত ছিল। কোটিবর্ধনগর ব্যবসায় 
বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল; তাই তার বিচারালয়ের সংগঠন এইরূপ ছিল। অবস্থান্তরে 
অধিকরণের গঠন ভিন্নরূপও দেখা! যায়। সেই প্রাচীন কালেও নানাশ্রেণীর ‘নিগম’ বা বশিক্‌- 
সংঘ ছিল ও তাহার সভাপতি-নির্বাচন প্রথা প্রচলিত ছিল। সর্থাৎ বর্তমানের “কর্পোরেশন? 
ও ইলেকশন’ প্রথা সে কালেও ছিল। নানারূপ সরকারী কাজে অধিকরণের সদস্যগণের বিশেষ 
দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল। সাব রেজেগ্রি অফিসের কার্ধ্যও তৎকালে অধিকরণের করণীয় ছিল। 
তাম্রশানন আধুনিক কালের দদিলের কান্দ করিত । তাব্রশাসন প্রদান করিবার পূর্বের অধিকরণ 
জমির সম্পর্কে পুস্তপালগণের ( রেকর্ড কিপার ) বিস্তারিত রিপোর্ট লইতেন ও ক্রয়প্রার্থীর 
নিকট নানারপ প্রশ্ন করিয়া জমি ক্রয়ের উদ্দেশ্য, জমির পরিমাঁণ ও -রকমাঁদি জানিয়া 
লইতেন। 

দ্বেবীকোট : প্রবাদ এই, 'দেবছূতি নামক জনৈক রাজ! এই কোটি বা রাজধানী স্থাপন 
করেন। পাঁল-রাজ্ত্বকালে দেবীকো্টে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ রিহার ছিল। বাংলার প্রথম 


৬১ বৰ্ষ] বান্রঘাটের পুরাকীর্ির পরিচয় ১৩৩ 


মুঙ্গিম রাজধানী দেবকোট বা দেওকোটে স্থাপিত হয়। বখতিয়ার খিলজী (১১৯৮-- 
১২০৫ খ্রীঃ) তিব্বত ও কামরূপ আক্রমণে বিফলমনোরথ হুইয়! দেবকোটি রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তন করেন ও ভগ্নহদয়ে, তথায় মার! যান । 

গিয়াস্থন্দমীন খিলজী ( ১২১১-১২২৭ শ্ীঃ ) দেবকোট সহর হইতে বীরভূম জেল! পর্যস্ত 
বিস্তৃত সড়ক নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা নদীর বন্যা হইতে রক্ষার জন্য বাঁধের কাজ 
করিত। - বর্তমান দম্দযা ( অর্থ : চাদমারির অন্য মাটির উচ্চ স্তূপ ) নামক স্থানেই দেবকোট 
সহর অবস্থিত ছিল। ৃ 

বঙ্গে মুললিম অধিকারের সুচনায় এতদগ্চলে ধর্শ্মপ্রচারের অন্য বহু মুনিম সাধু পীর আগমন 
করেন। ভীহাদিগের মধ্যে প্রধানতম শাহ আতাউন্না নিকটবর্তী ( দমদমা হইতে এক মাইল 
পর্বে) ধলদীঘি নামক বিরাট্‌ দীঘির (৪০০০ ২ ১০০০ ফুট ) উত্তর পাহাড়ে মসজিদে সমাহিত 
হন। তাহার সময় ১৩০০-১৩৫০ গ্রীষ্টাব্ষ। মসজিদটি সম্ভবতঃ পীর জাফর খাঁ গাজীর নিশ্মিত 
ও তাহার আদেশে স্থলতান রুকুমুন্দান কাইকাউসের প্রস্তরলিপি হিঃ ৬৯৭ বা ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তথায় স্থাপিত হয়। অসম্পূর্ণ মসজিদটি স্থলতান সেকেন্দর সাহ ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। 
ধলদীঘির বর্তমান মালিক উক্ত পীর আতার ভৃত্য সৈয়দ শাহ আহম্মদের অধস্তন পুরুষ। 
ইহারা ৬০০/* বিঘা পীরপানভোগী। বাংলা ১২৬২ সালে করমালী শাহ ফকীর দীঘির 
দক্ষিণ পাহাড়ে একটি মেল! বসান। এই মেলায় পঞ্চাশ হাজারের মত লোক উপস্থিত হয় ও 
বহু সহমত টাকা আয় হয়। দীঘির উত্তর পাহাড়ে ভূগর্ভে চিল্লার মধ্যে সাঁধুগণের 
উপাসনার স্থান ছিল। 

দেবকোট বাংলার প্রথম ট'কশাল ; স্থলতান গিয়ান্থন্দীন সর্বপ্রথম এখান হইতে নিজ 
নামে মুদ্রা প্রচার করেন। 

দম্দমায় মুঙ্লিম বিজয়ের পর একটি দুর্গ নির্মিত হইয়া তথায় সেনানিবাস স্থাপিত হয়। 
স্থলতান হুশেন শাহের সময় ( ১৪৯৭-১৫২১ খ্রীঃ ) দমদম! সেনানিবাস ঘোড়াঘাট সেনানিবাস 
সহ একটি বড় সড়ক দ্বার! সংযোজিত হয় ও সেনানিবাস দুইটি হুসংস্কত কর! হয়। 

ওয়েষ্ট মেকট সাহেব দেবকোটি হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তরলিপি সকল সংগ্রহ করেন? 


১। স্থলতান কয়কাউসের সময়ের একটি ৬৯৭ হিজরী (১২৯৭ গ্রীঃ) 
২। ৯» সেকেন্বরসাহের , » ৭৬৫ » (১৩৬৫ শী) 
৩। ৬ মুজাফর শাহের » » ৮৪৬ ॥ (১৪৯৬ খ্রীঃ) 
৪1  *»  হুশেনশাহের ,  » ৯১৮ 5 (১৫১৮ খ্ৰীঃ ) 


পুনর্ভবা নদীতীরে সাহ সুলতান, সাহ বোখারী ও বক্তিয়ার খিলজীর কবর আছে! 
' বাণগড়ের ধ্বংসম্ত,পমধ্যে পীর সাহ বোখারীর নির্মিত একটি মসজিদ আছে। পুনর্ভবার 
পশ্চিম তীরে পীর সাহ বাহাউদ্ধীনের দরগ! ও পীর নিমাই সাহের সমাধি আছে । 

কথিত আছে, দিল্লী হইতে সম্রাট্‌প্রেরিত স্থবাধার যখন দম্দমা অধিকার করেন, তখন 
বিয়ার খিলজীর দক্ষিণহত্তন্বরূপ শিরাণ, খিলজীদের সহিত বালুরঘাট টাউনের ভিন মাইল 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-্পত্রিক। [ ওয় সংখ্যা 


দক্ষিণে অবস্থিত মহীসন্ভোঁষে আশ্রয় লন। মহীসস্তোষের শক্তিশালী হিন্দু রাজাকে পরাজিত 
করিয়া খিলজীরা মহীস্ন্ডোষ অধিকার করে। পাঠান স্থলতান বার্কক সাহের (১৪৫৯ 
১৪৭৪ খ্রীঃ) অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তা ইকরার খাঁ মহীসন্তোষে একটি মসজিদ নির্মাণ 
করেন। ইহা প্রাচীন আরবী অক্ষরে লিখিত দরগার প্রাচীরগান্র হইতে প্রাপ্ত শিলালিপি 
পাঠে জান! গিয়াছে । সম্রাট ফিরোজ সাহের সময়ে (৭০৩ হিঃ= ১৩০৩ খ্রীঃ ) সেকেন্দর সাহ 
প্রথম শ্রীহষ্ট জয় করেন। আগ্রাদুপগুণ ও কাশীপুর গ্রাম ( ধামইরহাট থান! ) লইয়!| বিরাট- 
নগর বলিয়া একটি প্রকাণ্ড সহর ছিল, স্থানীয় হস্তলিখিত পুখিতে এইরূপ জানা গিয়াছে। 
এই বিরাটনগরনামক প্রাদেশিক রাজধানী হইতে সুলতান সেকেন্দর সাহ ও তৎপুত্র গাজী 
প্রীহট্রে অভিযান করেন। 

কথিত আছে, সম্রাট ফিরোজ সাহ ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একভালা দুর্গ অবরোধ করিলে বিদ্রোহী 
স্থলতান ইলিয়স সাহ একডাঁলা হইতে পলায়ন করিয়া 'ফকীরের বেশে পীর বাহাউদ্দীনের 
. সমাধিস্থানে উপস্থিত ভইয়াছিজেন। গঙ্গারামপুর হইতে প্রায় চারি মাইল দুরে 
কুশম্ডী ( ‘কুশমণ্ডিকা’ শক্তিমৃত্তিবিশেষ ) থানায় একডাল! দুর্গের চিহ্ন দেখা যায়। ইহ! 
পাওুয়া হইতে ২৫ মাইল দূরে বাপরাজার জালালের ধারে অবস্থিত ছিল। 

গঙ্গারামপুরের মধ্য দিয়া কয়েকটি বৃহৎ প্রাচীন সড়ক আছে। সড়কগুলির ধারে 
গদারামপুর গ্রাম হইতে চারি মাইল পর্য্যন্ত সমাস্তরালে প্রহরিকক্ষসমূহ দৃষ্ট হয়। 

বর্তমান দিনাজপুর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা শুকদেব (মৃত্যু ১৬৭৭ খ্রীঃ) বাপরাঁজার 
জাঙ্গালের ধারে দমদম! হুইতে ছুই মাইল উত্তর-পশ্চিম শুকদেবপুত্র নামক স্থানে একটি 
বাজবাঁড়ী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । 

গঙ্গারামপুর থানায় গঙ্গারামপুর হইতে ছয় মাইল দূরে নিমতৈড় মৌজায় ‘বোনার ভিটা? 
নামে একটি প্রাচীন কীঠিবহুল স্থান দৃষ্ট হয়। এখানে কালী ও ব্লরামের মন্দির আছে। 
দিনাজপুর-মালদহ রাস্তার ধারে শৃরবংশীয় রাজাদের সময় দেবস্থল বা দেওতলা গ্রাম একটি 
বড় নগর ছিল। দেওতলায় শাহ জালালের তাকিয়া আছে। সুলতান বার্বক সাহের সময় 
এখানে কুষ্ণপ্রন্তরের একটি মসজিদ নিশ্মিত হয়। এই মসজিদের গাঁয়ে বাবা আদম সাছের 
নামাঙ্কিত ৮৬৫ হিক্তরী অর্থাৎ ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দের এক প্রস্তরলিপি আঁছে। এখানে একটি 
প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির ও অন্তান্ত মন্দির ছিল। 

দিনাজপুর-সুশিদাবাদ রাস্তার ধারে গঙ্গারামপুর থানায় “প্রাণসাগর* নামীয বড় দীঘিটি 
দিনাজপুরাধিপতি রাজা গ্রাণনাথ ( ১৬৮৭-১৭২৭ খ্রীঃ) খনন করাইয়াছিলেন। 

গঙ্গারামপুর ববেন্দ্রভূষির উত্তর সীমায়। ত্রিন্রোতার প্রধান তিনটি শ্োতোধার! আত্রেয়ী, ₹+ 
করতৌয়। ও পু্র্ভবা। ডাঃ পেনান্দিকর তাহার “বেঙ্গল ডেল্টা” গ্রন্থে বলিয়াছেন, সুদুর 
অতীত কালে উত্তর হিমালয় হইতে বেগে পতনশীল শোতত্বতীসমূহের উপলবাহী প্রবাহের 
ফলেই কঠিন লাল মাটির বরিন্দ, ভূমির স্যার হইয়াছিল। বরিন্দ, ভূমিই বরেন্দ্রভূমি। ৯৭৮৭ 


৬১ বৰ্ষ ] বালুরঘাটের পুরাকীর্তির পরিচয় ১৬৫ 


্রীষ্টান্দে তিস্তা নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়া আত্রেযী, করতোয়া, পুনর্ভবা ও তাহাদের শাখ 
উপশাখাঁদমূহের অবনতি ঘটে । 

গঙ্গারামপুর থানায় বহু প্রাচীন দীধি, বিল ও অসংখ্য পু্করিণী, বহু সড়ক ও বাধ দেখা 
যায়। এক অস্তশিমুলী গ্রামেই ৩৬০টি পুফরিণী আছে। এই স্থুজলা দেশ এককালে শত্তসম্ভারে 
- পূর্ণ ছিল। কালক্রমে নদী মরিয়া ও দীঘি আদি মজিয়! গিয়াছে । দেশও জঙ্গলে পূর্ণ হুইয়া 
গিয়াছিল। সওতাঁল পরগণা! হইতে সাঁওতাল বুনারা আসিয়া জঙ্গল পরিষার করিয়া 
শস্তঙ্গেত্রসমূহের পুনরুদ্ধার করিয়াছে। 

এই প্রবন্ধে শুধু গঙ্গারামপুর থানার মধ্যেই আলোচনা নিবদ্ধ রাখিলীম। বারাস্তরে 
অন্তান্ত স্থানের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন ইতিহাস- 
রস্থ ও প্রবন্ধ পাঠে যে পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই একত্র গ্রথিত করিয়া 
উপস্থিত করিলাম । 


বৈদিক অনুর ও দেবতা 
| শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 
১। জহি অসুর ও ইন্দ্র 


‘বহু স্যাং গ্রঙ্গায়েয়" বহু হইয়া' জাত হইব, চিৎম্বরূপ' অদ্বৈত আত্মার এই যে কামনা, 
পরিদৃশ্তমান স্থূল জগৎ ও স্থল জীবমৃত্তি ধারণ করিয়া তাহা পরিপূর্ণ হুইয়াছে। পূর্ণ আম্মা 
জগৎ ও জীবক্ধরপে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বহু ৰহু করিয়া, তবে তাহার কামনা সফল 
করিয়াছেন। এই সাফল্যের পথে অবতরণ করিতে গিয়া যে পর্য্যন্ত তিনি স্বীয়। অনস্ত ও 
অধদ্বৈতবোধকে অক্ষ রাঁখিয়াছেন, সেই পর্যন্তের নাম দেব্ভূমি এবং সেই" ভূমির অধিবাসী 
দেবগণ। কেন না, দেবগণ বহু হইলেও তাঁহার! স্ব শ্ব অধিকারে আনন্ত্য ও অদ্বৈতবোধের 
ভোক্তা । এই জন্ত বল! হইয়া থাকে-দেবগণ অদ্দিতির সন্তান অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই 
অদ্দিতি বা আত্মার অদ্বৈতবোধের বিস্তৃতি। 

চিৎম্বরূপ আত্ম! স্বীয় চিৎ্শক্তিকে এই পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া এবং নিজে তাহাতে 
অধিক্ষট হুইয়াই তৃপ্ত হন নাই। ইহার পরে তিনি যেখান হইতে অদ্বৈতবোধ পরিহার 
করিয়া, দ্বৈতবোধর্ূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহার নাম অস্রভূমি এবং অস্থরগণ সেই 
ভূমির অধিবাসী । এই জন্ত বল হ-খহর ব| দৈত্যগণ দিতির সন্তান অর্থাৎ তাহারা - 
সকলে আত্মার দ্বৈতবোধের বিসদ্তৃতি। 

সুতরাং দেব শব্দের অর্থ__অনস্ত ও অদ্বৈতবোধসম্পন্ন উর্ধলোকবসী জীব। আর 
অস্ত্র শব্দের অর্থ হইল-্বতবৌধসম্পন্ন জীব। আমর! মহত্ব; পুরাপুরি দেবতা বা 
পুরাপুরি অস্থর নহি। কিন্তু আমাদের প্রকৃতি_দৈব ও আন্থর, উভয় ভাব ৰা 
শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। এই অন্ত আমাদের মধ্যেও দেবাস্থরের দ্বন্ব আবহমান কাল 
হইতে চলিয়া আসিতেছে। স্থতরাং অস্থর ও দেবতার পরিচয় আমাদের অপ্রয়োজনীয় 
নহে। বিশেষতঃ বেদের আলোচনায় ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কেন না, বেদের 
প্রচলিত ব্যাখ্যা ও অন্বাদ-গ্রন্থে এই বিষয়ে নানা সংশয় ও কদর্থ পরিদৃষ্ট হইয়া 
থাকে। পূর্বে ইন্দ্র ও বুত্রের স্বরূপ এবং আমাদের মধ্যে এ উভয়ের বিস্যমানতা! বিষয়ে 
আলোচন! কর! গিয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে অহি ও বল অস্থর এবং ইন্দ্র কর্তৃক তাহাদের 
বিনাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। অহি অস্থরের উল্লেখ খগবেদসংহিতায় এইরূপ 
পাওয়া যায়” /৮ 

ইন্দল্ড মু বীর্ধ্যাদি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বন্ত্রী। | 
অহন্‌ অহিম্‌ অথ অপস্ততৰ্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্কতানাম্‌ 

বজ্ধর ইন্দ্র প্রথমেই পরাক্রমযুক্ত যে সকল কর্ম করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। তিনি 
অহি অন্থরকে হুনন করিয়াছিলেন; তাঁহার পরে [ পৃথিবীতে ] অপ, সকল নিপাতিত 
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করিয়াছিলেন। পরে পর্ববতসম্বন্ধীয় প্রবহণশীল নদীসকলকে [ কুলঘয় কর্ষণদ্বারা ] প্রবাহিত 
করিয়াছিলেন । 
অহন্‌ অহিং পর্বতে শিশ্রিয়াপং ত্বষ্টাস্মৈ বস্তু স্বতর্ষ ততক্ষ। 
বাশ্রা ইব ধেনবঃ শ্যন্দমানা অগ্রঃ সমুত্রম্‌ অবজগ্‌রাপঃ ॥ 
পর্বতে আশ্রয়গ্রহণকারী অহিকে ইন্দ্র হনন করিয়াছিলেন। [ এবং সেই কার্ধ্য 
সাধনার্থ ] ত্বষ্টা ইন্দ্রের নিমিত্ত শব্দময় বজ্র নির্শাণ করিয়াছিলেন। [সেই বজ্র দ্বারা 
অহি-নিহত হুইলে ] বসের অভিমুখে ধেস্থগণ যেমন ধাবিত হয়, সেইরূপ স্তন্দমান অপ, 
সকল সমুদ্রকে সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
বৃষায়মাণঃ অবৃণীত সৌমং ত্রিকক্রকেষু অপিবৎ স্থতস্ত । 
আ সায়কং মঘবাদত বজ্্রম্‌ অহন্‌ এনং প্রথমজাম্‌ অহীনাম্‌ ॥ 
. বৃযায়মাণ অর্থাৎ, বর্ধণশীল বা দানশীল ইন্দ্র সোমকে বরণ করিয়াছিলেন; তিনি ত্রিকদ্তক 
নামক যজ্ঞে অভিভূত সোম পান করিয়াছিলেন। মঘবান্‌ ইন্দ্র বস্ত্রকে দায়করূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং তন্বার৷ অহিগণের মধ্যে প্রথমজাত এই অহিকে হনন করিয়াছিলেন । ' 
উপরে যে তিনটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইল, তাহাতে অহি অন্থর এবং ইন্দ্র কর্তৃক তাহার হননের 
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । খগ বেদসংহিতার আরও অনেক মন্ত্রে এ অন্থরের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। বাহুল্যবোধে তাহা উদ্ধত হইল না। এইবার আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ অনুধাবন 
করিতেছি । উক্ত উপনিষদের প্রথম প্রপাঠক, দ্বাদশ খণ্ডে দেখা যায় 


আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন-_“তে. রকি উপবিষ্টাঃ সস্তঃ হিং চক্তুঃ 
হিংকারং কৃতবস্তঃ।' তাহার! উপবেশনপূর্ব্বক হিং বা হিঙ্কার করিল। কিন্তু হি, বা 
হিংকার জিনিষটি কি, তাহা তাহার ব্যাখ্যায় পাওয়া যায় না। যাহা! হউক, ইহার পরে 
পঞ্চবিধং সাম উপাসীত'--পঞ্চবিধ সামের উপাসন! করিবে, এই উপদেশ প্রসঙ্গে পঞ্চবিধ সাম 
কি কি, বহু বিষয় অবলম্বন করিয়া তাহা কথিত হুইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি বিষয় এখানে 
উদ্ধত করিতেছি 
লোকেষু পঞ্চবিধং সাম উপাঁপীত। পৃথিবী হিংকারঃ, 
প্রতিহারঃ, স্তোঃ নিধনম্‌। 
পৃথিবী আদি লৌকসমূহে পঞ্চবিধ সামোপাঁসনা। করিবে। পঞ্চবিধ সাম কি কি? হিংকার, 
প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহাঁর, নিধন। ইহাদিগকে যথাক্রমে পৃথিবী, অগনি, অস্তরীক্ষ, আদিত্য 
১ও ছ্যুলৌকে উপাসনা করিবে। ইহার পরে__ 
বুষ্টো পঞ্চবিধং সাম উপাসীত। পুরোবাতো 
হিংকারঃ, মেঘো জায়তে স প্রস্তাবঃ, বর্ধতি স 
উদ্গীথঃ, বিদ্ধোততে স্তনয়তি স প্রতিহারঃ, উদ্গৃহ্হাতি তৎ নিধনম্‌ । 
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বৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামোপাসনা করিবে। পুরোবাত অর্থাৎ বৃষ্টির পূর্বে যে বায়ু বহে, তাহ! 
হিংকার ; আকাশ মেঘে পূর্ণ হয়, তাহা প্রস্তাব ; বর্ষণ করে, তাহা উদ্গীথ ; বিদ্যুৎ চমকাঁয় ও 
মেঘ ডাকে, তাহা প্রতিহার ; বৃষ্টি থামিয়া যায়, তাহা নিধন । 

পঞ্চবিধ সামোপাসনা আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হি, হিং বা 
হিংকারের অর্থ। কেন না, উহার অর্থ জানিতে পারিলেই ‘হি’র বিপরীত “অহি* অস্থরের < - 
স্বরূপ অবধারণে আমরা! সক্ষম হইব। সেই জন্ত একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা ছিংকারাদি পাঁচটি 
শক্রে তাঁৎপর্ধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। ধরুন, আমি একটি কর্শপ্রার্থ। নানা সুত্রে 
সংবাদ অবগত হুইয়া আমার বোধ হইল যে, অমুক স্থলে চেষ্টা করিলে আমার একটি কর্ম 
জুটিতে পারে । এই যে নিশ্চয়াত্মক ধারণা বা বোধ, ইহার নাম হি বা হিংকার ; কর্মপ্রাপ্তি 
বিষয়ে এই আমার হিংকার কর! হইল। তার পর যাহাকে ধরিলে আমার উদ্দেশ্তড সফল 
হইতে পারে, তাহার নিকট যাতাযাত, অন্থরোধ উপরোধ চালাইতে থাকিলাম; ইহার নাম 
প্রস্তাব। প্রস্তাবিত কৰ্ম্মে আমার যোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠিলে, আমি যে স্বীয় দক্ষর্তার' 
পরিচয় দিলাম, তাহার নাম উদ্গীথ। কর্ম প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের নিকট 
সফলতা খ্যাপনপূর্থক যে আনন্দ ও গৌরব প্রকাশ, তাহার নাম প্রতিহার এবং নিদ্দিষ্ট দিনে 
কর্মে যোগদান করিয়া, কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম নিধন অর্থাৎ এ হিক্কারের সমান্তি। 

হিংকারের অর্থ পাইলাম--নিশ্চয়নাত্মক এমন জানশক্তি, যে কর্শ্মকে শিদ্ধ না করিয়া নিধন বা 
সমাপ্চি লাভ করে না। তাহা হইলে ইহার বিপরীত ‘অহি’র অর্থ কি হইবে? অনিশ্চয়াত্মক _ 
জ্ঞানশক্তি, যাহার দারা কোন কর্মেই সাফল্য অর্জন করা যায় না। এই উভয় জানশক্তির 
পার্থক্য কি? যাহা আত্মগত বা আত্মার অধিকারতুক্ত, তাহার নাম হি বা নিশ্চয়াত্মক ' 
জানশক্তি। আর যাহা আত্মার অনধিক্বৃত, আত্মজ্ঞানের বহিতূতি, তাহার নাম অহি, 
অনিশ্চিত জ্ঞানশক্তি। কেন না, পরজ্ঞানের উপর আত্মার কোন কর্তৃত্ব দেখা যায় না। 
পক্ষান্তরে আত্মগত শক্তিতেই আত্মার কর্তৃত্ব সম্ভবপর। যেমন, ইন্দ্রিয় ও মনঃশক্তির উপর 
বন্ধ আত্মারও কিছুটা কর্তৃত্ব দেখা যায়। কিন্তু যে শক্তি জগদাকারে প্রকাশমান, তাহা 
একেবারে পর বলিয়া, তাহার উপর কোন কর্তৃত্ব দেখা যায় না। - 

এইবার অহির কাধ্য সম্বন্ধে একটু পরিচিত হওয়া যাক। ধরুন, আমি ছালোক বা অদ্বৈত 
জ্ঞানভূমিতে গমনাভিলাষী হইয়। পৃথিবীতে হিংকার করিলাম। কিন্তু আমি বৃত্রা দি অস্থরশক্তির 
অধীন বলিয়া আমার সে দুর্বল হিংকার পৃথিবীর অস্তরস্থ অগ্নিলোকে প্রস্তাব আকারে উপস্থিত 
হইতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে হয় ত উপস্থিত হইতে পারিত। কিন্তু হি ত 
আমার দেহ-পর্ববতেরই অধিবাসী । সে আমার অভিলাষ অবগত হুইয়া, একটু পরেই মনোমধ্যে 
অভ্ুখিত হইল এবং সহামুতূতির সহিত বলিতে লাগিল-_'তাহা কি হয়! ছ্যুলোক হুইল 
মনুত্তের একটা কল্পনা । কল্পনাবিলাসীরা এরূপ কল্পনায় সুখ পায়। স্থতরাং যাহার অস্তিত্বই 
নাই, তাহার জন্ত এত চেষ্টা কেন? আমারও উপদেশ ভাল লাগিল। আমি স্বর্গকামনা 
হইতে নিবৃত্ত হইলাম। অস্থ্রশক্তি এই প্রকারে মানুষের উর্ধগতিতে বাধা জন্মাইয়| থাকে। ' 
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পুরাণে আছে-_দক্ষা লয়ে সতীর দেহভ্যাগের পর জগদ্‌গুর শিব তাঁহার মৃতদেহ স্বন্ধে 
করিয়া উন্মত্তের স্তায় ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। জীবরূপী শিবও তেমনি জ্রগত্রপ 
এই দক্ষালয়ে হিংকাররূপিণী তাহার মতীকে হারাইয়া, মাটি জল, আগুন বাতাস, আঁকাশরূপ 
তাহার মৃতদেহ মস্তকে স্থাপনপূর্বক ত্রিলোকে ছুটাছুটি করিতেছেন। তিনি কি আর 
. হিঙ্কাররূপিণী তাহার সতীকে পাইবেন না? পাইবেন। কিন্তু মে জন্য তাহাকে তাহারই 
আত্ম ইন্দ্রের শরণাগত হইতে হুইবে। কেন না, হিংকার ইন্দেরই মহাশক্তি। সেই জন্য 
ইন্ত্রশক্তিকে 'মহাবজ্রে! “বৃত্রপ্রাণহরে ? বলিয়া সম্বোধন কর! হইয়াছে। ইন্দ্রের 
হিংকার মহাবজ্ন্বরূপ। বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইলে অন্ধকার যেমন স্বতঃই পলাঁষন করে, 
হিংকারের আবির্ভাবে অহি অস্থর তেমনি পরাভূত হুইযা থাকে । হন্দ্রেণ যুজা তরুষেম 
বৃত্রমূ"_ইন্দ্রের সাযুজ্য লাভ করিয়া, তাঁহার হিংকারশক্তিতে শক্তিমান্‌ খবিগণ যেমন 
বৃত্রকে হনন করিয়াছিলেন, অহি অস্থরও সেই ভাবেই নিহত হুইয়া থাকে। ইন্দ্রো মায়াভিঃ 
পুকরূপমীয়তে” ইন্দ্র তাঁহার মাযা বা হিংকারশক্তির দ্বারা বহুরূপ ধারণ করেন। তিনি এক 
থাঁকযাই বহু হন। যেখানে এক -থাকেন, সেইখানকীর মহাশক্তির নাম হিংকার। আর 
যেখানে বহু রূপ ধরিয়া বহু জীবাত্মারূপে অশ্থপ্রবিষ্ট হন, সেইখানকার শক্তির নাম “অহি 
অন্থর। স্থতরাং হিংকারের অর্থ_মুক্ত আত্মার অব্যাহত শক্তি; যাহা মনে করিব, 
তাহাই তৎক্ষণাৎ ঘটিতে বাধ্য, এইরূপ নির্বাধ আত্মশক্তি। আর অহির অর্থ-_বদ্ধ 
জীবাত্মার বন্ধনঘটধিত্রী শক্তি। হিংকারবূপিণী আত্মশক্তিকে আমি জানি না। যাহা জানি, 
তাহা অহি বা অনিশ্চিত পরশক্তি। তাহাদের উপর আমার কোন আধিপত্য নাই। পরস্ত 
আমি তাহাদেরই অধীন হইয়! নিজেকে তুলিয়া রহিয়াছি। 

অস্থরগণের মধ্যে অহি প্রথমজ। অবশ্য ‘অছি’ শব্দে অস্থর মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। 
কেন না, অন্থর মাত্রেই অনিশ্চিত জ্ঞান বা পরজ্ঞান। কিন্তু তাহাঁদের মধ্যে আবার এক 
এক জনের বিশেষ বিশেষ কার্ধ্যকারিতা লক্ষ্য করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ নাম দেওয়া হুইয়াছে। 
অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মা যখন নিজ আত্মত্ব বা শিবত্ব ভূলিযা যান, সেই সমকালেই 
তাহার হিংকারশক্তিও চলিয়া যায়। অনুপ্রবেশের জন্য আত্মত্ব ও আত্মশক্তিকে আত্মা 
ভুলিয়াছেন, অথচ পুরাপুরি জীবত্ব লাভ করেন নাই, একটু একটু করিয়া জীবত্ব আসিতেছে, 
এই অবস্থায় আত্মা যে অস্থরশাক্তির অধীন হুইয়া পড়েন, তাঁহার নাম অহি এবং এই অহি 
হুইল অস্থরগণের প্রথমজ । 


উ ২। বল অসুর ও ইন্দ্র টি 


বৃত্ত ও অহি অন্তর সম্বন্ধে বেদব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে কল্পনার অস্ত নাই। কেহ অন্ধকার, 
কেহ মেঘ, কেহ নক্ষত্র, কেহ সামুদ্রিক সর্প ইত্যাদি নানা জনে নানারূপ কল্পনা করিয়াছেন। 
কিন্তু বেদের মধ্যেই যে ওঁ অস্থরদয়ের স্বরূপ বাণত আছে, তাহাতে কেহই দৃষ্টিপাত 
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করেন মাই। যাহা হউক, বৃত্ত ও অহির পরে এক্ষণে বল অস্থরের স্বরূপ নির্ণয়, তাহার কার্য 
ও বধোপায় আমাদের আলোচ্য বিষয়। বল অস্থরের উল্লেখ খগ.বেদসংহিভায় এইরূপ 
গাওয়া রায়৮- | 
ত্বং বলপ্ত গোমতঃ অপাবরত্রিবে] বিলং। 
ত্বাং দেবা অবিত্যুষঃ তুজ্যমানাস আবিষুঃ ॥ ae 

সায়ণ আচাৰ্য্য উদ্ধৃত মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ! এই,__“বলনামকঃ কশ্চিদস্ুরে| 
দেবসন্বদ্ধিনীর্গা অপন্ৃত্য কস্মিংশ্চিদবিলে গোপিতবান্‌ । ত্দানীমিল্ুত্তদুবিলং শ্বসৈন্তেন 
সমাবৃত্য তন্মাদ্‌বিলাদ্‌গ! নিঃলারয়ামাস । তদিদমুপাখ্যানং ইন্তরো বলস্ত বিলমপৌর্ণোদ্বিত্যাদি 
ব্রাহ্মণেষু মন্্াস্তরেযু চ প্রসিদ্ধং। তদেতৎ হৃদি নিধায় অয়ং মন্ত্র প্রবর্ভতে। হে অস্তরিবঃ 
বন্যুক্ত ইন্দ্র! ত্বং গোমতে! বলস্ত গোসিযুক্তন্ত বলনামকস্ত অস্থরস্ত সম্বদ্ধি বিলং অপাক 
স্বসৈয্যমুখেন অপারৃতবানসি। তদ্ানীং তুজ্যমানাসঃ বলেন হিংস্তমানা দেবা! অবিত্যুষঃ ত্বনীয়- 
রক্ষয়! বলাৎ অভীতাঃ রস্তঃ ত্বাং আবিষুঃ প্রাপ্তবস্তঃ ॥ 

বল নামক কোন এক অস্থর দেবগণের গোসমূহ অপহরণ করিয়া কোন এক গর্ভে 
লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তখন ইন্দ স্বকীয় সৈন্তদ্বারা সেই গর্ভকে সমাবৃত করিয়া, তথ! হইতে * 
গোসমূহকে নিঃস'রিত করিয়াছিলেন। মেই এই উপাখ্যান ব্রাহ্মণ ও ‘অন্যান্য মস্ত্রমমূহে 
প্রসিদ্ধ আছে। এই উপাখ্যানগত জ্ঞান হৃদয়ে নিহিত করিয়া এই মন্ত্র প্রবৃদ্তিত হইয়াছে। 
হে অন্রিব অর্থাৎ বন্্যুক্ত ইন্্র! তুমি গোয়ুক্ত বলনামক অন্তরের গর্ভ স্বকীয় সৈল্মুখ ১. 
দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছিলে। তখন বলকর্তৃক হিংস্তমান দেবগণ তোমার রক্ষার দ্বার 
বলাসবর হইতে অভীত হইয়| তোমাকে প্রাপ্চ হইয়াছিলেন। 

বল অস্থরের কবল হইতে ইন্দ্র দেবগণের গাভী উদ্ধার করিয়! দিয়াছিলেন, এই জন্ত 
খধিগণ বহু মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট গাভী প্রার্থনা করিয়াছেন। "গবাম্‌ অপ ত্রজং বৃধি-_ 
আমাদের গৌসকলের যে ব্রজ বা নিবাসস্থান, তাহার দ্বার খুলিয়া দাও, ইহাই খধিগণের 
প্রার্থনা । কিন্তু ব্রজের দ্বার খুলিয়! দিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা কেন? এই কার্য ত 
তাহার] নিজেরাই করিতে পারিতেন ? পাঁরিতেন, যদি ইহা পাধিব গাভীর ব্রজ হইত। 
কিন্তু ইহা! পাখিব গাভীর ব্রজজ নহে; এ গাভী অন্য প্রকার। ক্রমশঃ তাহা পরিস্ফুট হইবে। 
আর এই ব্রজঘার খুলিবার চাবি যনুস্ের নিকট নাই; ইন্দ্র আত্মা বা ঈশ্বরের নিকট 
ইহাথাকে। তিনি খুলিয়া না দিলে অন্য কেহ ইহা খুলিতে পারে না। সেই জন্য ইন্দ্রের 
নিকট প্রার্থনা । স্থতরাং ইন্দ শুধু বৃষ্টি, অন্ন ও ধনদাতা নহেন, উপাসকগণকে তিনি গাভীও 
দান করিয়! থাকেন । বৃষ্টি, অন্ন ও ধনের ভাৎপর্ধ্য পরে বিবৃত করার ইচ্ছা! রহিল। 

বলাস্থর দেবগণের গাভী হরণ করিয়াছিল, ইহা সুপ্রাচীন কাহিনী। সে ঘটনা কর্টে' 
ঘটিয়াছিল, কে বলিবে? কিন্ত মন্তস্তে মনুস্তে, জীবে জীবে এই ঘটনা কি আজও সংঘটিত 
হইতেছে না? বৃত্র ও অহির ন্যায় বল অস্থরও কি প্রতি মনুস্তের অন্তরে বর্তমান থাকিয়া _ 
তথাকার দেবগাভীহরণরূপ স্বকার্য্য সাধন করিতেছে না? | ~ 
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দেবগাভী কাহাকে বলে, তাহার পরিচয সংহিতাভাগে মিলিবে না। সে জন্য 
উপনিষদ্ভাগের শরণ লইতে হইবে । সংহিতা, উপনিষদ্‌ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক, তাহ! অগ্রে উল্লেখ রুরিতেছি। যন্ঞে প্রয়োক্তব্য মন্ত্রসমন্টির ষে সংগ্রহ, তাঁহার নাম 
সংহিতা । যজ্ঞ ও যজ্গনীয় দেববিষয়ক নানাবিধ জ্ঞান সেই সকল মন্ত্রধ্যে গৃঢ়ভাবে নিহিত; 
বাহ্‌ দৃষ্টিতে তাহা ধরিবার উপায় নাই। কি বেদ, কি তন্ত্র, উভয়ত্রই মন্তরবিন্তাসের এই হইল 
পদ্ধতি। কিন্ত উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে ও ব্ৰাহ্মণে কিঞ্চিৎ আবরণ রাখিয়া এই সকল জ্ঞানের 
বিস্তার রহিয়াছে। আচার্য্য শিশ্তগণকে যে ওপনিষদ জ্ঞান উপদেশ করিতেন, তদ্বার। 
শিশ্তেরা আত্মা বা বরহ্মবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতেন। পরে যজ্ঞকালে অর্চ্চনামূলক গৃঢ়ার্থ মন্ত 
প্রয়োগঘারা মন্ত্রাতক দেবগণ অচ্চিত হইতেন। উপনিষদ্‌, ব্রাহ্মণ ও সংহিতার মধ্যে 
এইরূপ অচ্ছেন্ব সম্পর্ক বিদ্যযান। কিন্তু ইউরোপীয় ব্েদেব্যাখ্যাত্থগণ এই সম্পর্ক 
উপেক্ষাপূর্কাক শুধু মন্ত্রাংশে দেবতা অন্বেষা করিতে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন এবং 
ব্ৰহ্মবাদী খষিগণকে জড়োপাসক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এতদ্দেশে আধুনিক শিক্ষিতগণের 
মধ্যে বেদালোচনা। ইউরোপীযগণের অনহুসবণে আরম্ভ হয়। স্ুত্রাং তীহাঁরাঁও বিদেশীয় 
চশম! দিয়াই বেদপাঠ করেন। আসলে বেদ যে অনাদি ও অপৌরুষেয়, পূর্ববাচার্যগণের 
এই সিদ্ধান্ত কেহই বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। হয় ত বর্তমান প্রবন্ধের পাঠকগণও এই 
সিদ্ধান্তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবেন না। সেই জবন্ত বেদ বিষয়ে অতি সংক্ষেপে কিছু 
বলিতেছি। 


বেদ শব্দটি বিদ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উহার অর্থ_ জ্ঞান। স্থতরাং পরমাত্মার 
জগদ্বিষয়ক যে বেদন বা জ্ঞান, বেদ অর্থে মূলত: তাহাই বুঝাইয়া থাকে । এই জন্য বলা 
হইয়াছে_তশ্য বা মহতো| ভূতস্ত নিশ্বসিতমেতৎ* সেই মহদ্ত্ৰহ্ম, যিনি জগৎ ও জীবরূপে 
ভূত বা সত্তাবাঁন্‌ হইবার ইচ্ছ! করিয়াছিলেন, বেদ হুইল তীহারই নিশ্বসিত বা জ্ঞানময় 
কর্মপ্রকাশ। পরমাত্মার এই জ্ঞানময় কর্শপ্রকাশ কি রকম, তাহা কে বলিবে? তবে এ 
কথা ঠিক যে, আমরা যে জান লইয়া ঘর-সংসীর করি, এ জ্ঞান সে রকম জ্ঞান নহে। 
ওঁ জ্ঞান সেই রকম তেজঃসম্পন্ন, যে তেজ এই স্থূল জগদাঁকারে পরিণত হইয়াছে । এঁ আনে 
সেই রকম প্রাণ বা মহাবিধৃতিশক্তি বর্তমান, যিনি এই বিরাট জগৎ হুশৃঙ্খলার সহিত 
ধারণ করিতেছেন। এ জ্ঞানে সেই রকম সভ্যসক্বল্পত! বিছ্যমান, যে সত্যসংকল্পের প্রভাবে 
এই অসীম জগৎ সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরমাত্মার এইরূপ জ্ঞানময় কর্শপ্রকাশের 
নাম যদি হয় বেদ, ভবে “বেদ সনাতন, অনাদি ও অপৌরুষেয়» প্রাচীন.আচাধ্যগণের এই 
সিদ্ধান্তে কোন ভূল আছে কি? .বেদ সনাতন ; কেন না, যে-কোন কালে, যেকোন দেশে, 
যেকোন মন্ুব্য অন্বেষণ করিবে, সে তাহাব এবং জগতের উৎপত্তির মূলীভূত পরমাত্মার 
এ বেদন বা বেদকেই প্রাপ্ত হইবে। জীব ও জগৎস্থটি যেমন অনাদি এবং অপৌরুষেয়, 
উহাদের মূলীভূত পরমাত্মার বেদন বা বেদও তেমনই অনাদি ও অপৌরুষেয়। খাবিগণ এ 
অপৌরুষেয় মন্ত্রময় বেদ প্রত্যক্ষ করিয়া মনটা ও বেদবক্তা হইয়াছিলেন। তাই তাহাদের 
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মুখনির্গত তৎকালপ্রচলিত ভাষায় সেই সকল বেদজান নিবন্ধ হইলেও তাহা মূলীভূত এ 
বেদেরই প্রকাশ বলিয়া বেদগ্রস্থকেও অপৌরুষেষ গণ্য করা হয়। ধরুন, অবিদ্যা ও বিদ্যাতত্বের 
অন্তর্গত আমাদের আলোচ্য অস্থর ও দেবতা । বেরগ্রস্থে পুরুষমূখে বিবৃত হইলেও 
এই দুইটি 'জিনিষ পরমাত্মার বেদন বা বেদপ্রকাশ ছাড়া অন্য কিছু নহে। স্থতরাং 
অনাদি ও অপৌরুষের। কেন না, যত কাল স্যাট, তৃতকাল দেবতা ও অসুর আছে এবং 
থাকিবে। স্থতরাং স্থ্টি যেমন অনাদি ও অপৌরুষেয়, অস্থর ও দেবতাও তাই। কাজেই 
অপৌরুষেয় তত্ব ভাবানিবদ্ধ হইয়া! যে গ্রন্থে বিবৃত, সেই গ্রস্থকেও তদুচিত সম্মান দেওয়া 
অশোভন নহে। এ তত্ব কথক্চিৎ হৃদ্গত হইলে (বুদ্ধিগত নহে) বরং ইহা! একান্ত 
স্বাভাবিক । বেদ পুরুষরচিত, এই বহিরংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে দেশাস্তর ও কালাস্তর 
জ্ঞান না আমিয়! পারে ন! এবং ওঁ তিনটি জান ফুটিয়া উঠিলে মূল বেদজ্ঞান অস্তহৃ্ত হইয়া 
যায়। হুইয়াছেও তাহাই। তাহার ফলে প্রকৃত বেদবিস্তা আজ বিলুগ্ত। 

এখন আলোচ্য বিষয়ে ফিরিয়া যাইতেছি। ঘেবঙগাতী বিষয়ে বৃহারপ্যক উপনিষদ 
এইরূপ উপদেশ আছে,- 

বাচৎ ধেহুম্‌ উপাসীত। তন্তাঃ চত্বারঃ স্তনাঃ, 
স্বাহাকাঁরঃ ব্যট্‌কারঃ হস্তকারঃ স্বধাকারঃ। 
তস্তাঃ ঘৌ স্তনৌ দেবা উপজীবস্তি স্বাহাকারঞ্চ 
ব্যট্‌কারঞ্চ, হস্তকারং মনুস্তাঃ, স্বধাকারং 
পিতরঃ। তস্যাঃ প্রাণ খষভঃ, মনো বৎসঃ ॥ 

বাক্রূপ ধেমুকে উপাসনা! করিবে। পাধিব ধেনুর স্তায় তাহারও চারিটি স্তনবৃস্ত আছে; 
, তাহার নাম স্বাহাকার, ব্যট্‌কার, হস্তকার, স্বধাকার। স্বাহাকার ও বযট্‌কার, এই ছুই 
স্তনুগ্ধ দেবগণের উপজ্বীব্য, হস্তকার মনুত্বের, স্বধাকার পিতৃগণের ভোগ্য। সেই ধেনুর বৃষ 
হুইল প্রাণ, বৎস মন! 

বাক্যরূপ একটি গাভী; তাহার বদ হুইল মন, এবং বৃষ হইল প্রাণ । সমস্য, দেবতা ও 
পিতৃগণ, সকলেরই এই তিনটি জিনিষ অর্থাৎ বাক্যরূপ গাভী, মনরূপ বৎস ও প্রাণর্ূপ বৃষ 
আছে। তন্মধ্যে মনুয়েরা তাহাদের মনরূপ বৎসের সাহায্যে এ গাভীর যে স্তনবৃস্তটি দোহন 
করিয়া খায়, এবং তাহাতে এ গাভীর বৃষ অর্থাৎ প্রাণ যাহা বর্ষণ করে, তাহার নাম হস্ত। 
পিতৃগণ তাঁহাদের মনোবৎসলহায়ে যে স্যনবৃস্তটি দোহন করিয়! খান, বৃষ তাহাতে বর্ষণ করে 
স্ববা। আর দেবগণের বেলায় বর্ধিত হয় স্বাহা ও ব্যট্‌। 

‘বিষয়টিকে আরও একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করিতেছি। সে অন্ত প্রথমেই হস্ত, স্বধা, 
স্বাহা ও বষট্‌, এই চতুৰ্বধ স্তন্তের পরিচয় জানা আবশ্তক। হন ধাতুসমূৎপর হস্ত শব্দের অর্থ ” 
হনন ও খেদ্দ। কাহার হনন এবং কি জন্য খেদ? মনুস্ত আমরা, দিব! রাত্রি অনাত্ম বিষয়ের 
পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকি, ইহাই আমাদের স্বভাব। তাহার 
ফুলে হয় কি? হদয়স্থ সত্যস্বরূপ চিন্ময় আত্মা এ বিষয়জান দ্বারা আবৃত হুইয়া আমাদের 
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কাছে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়েন এবং বিষয়সমূহই আমাদের 
অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। ইহার পরিণামে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়েই আমর! সন্দিগ্ক 
হইয়া পড়ি। মনুযের এই অবস্থাকে বেদে বলা হইয়াছে আত্মহনন। আর বিষয়- 
নির্ভরতার ফলে বৈষয়িক ইষ্ট বিয়োগ, অনিষ্টপ্রাপ্তি, আশাভঙ্গ, হিংসা দ্বেষ, আধিব্যাধি ইত্যাদি 
এবং পরিণামে মৃত্যু, এই সব প্রাপ্ত হইয়া আমাদের খে উপস্থিত হ্য। লক্ষ্য করিলে দেখা! 
যাইবে যে, এ বিষয়ান্থসরণের মুলে মনরূপ বৎস দ্বারা বাক্যক্প গাভীর দোহন চলিতেছে 
অর্থাৎ মনোমধ্যে তজ্জাতীয় বাক্য ক্ষুরিত হইতেছে এবং সেই বাঁক্শক্তিতে চালিত হুইয়া 
আমরা বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছি । আব এ বাক্যরূপ গাভীর বৃষ বা আমাদের প্রাণ 
হস্তকার বর্ষণ করিতেছে অর্থাৎ প্রাণ খেদযুক্ত হওয়ায় আমরাও খেদ প্রাপ্ত হইতেছি। 
ইহারই নাম-_মন্য্যগণের বাকৃকপিণী ধেনুর হস্তকারবপ স্তন্ত খাওয়া! । 

. আব এক শ্রেণীর মন্স্ত আছেন, যাহারা দেবতা বাঁ ভগবানের উপাসক। কিন্ত 
আত্মবিষয়ক জ্ঞান উপেক্ষিত, অতএব অমুন্মেষিত থাকার জন্য তাহাদের উপাসনা আত্মভাবে 
হয়না। আমি একজন পৃথক্‌ ব্যক্তি, আর উপাস্য দেবতা ব! ভগবান্‌ আমা হইতে অন্য, 
এইরূপ পরভাবে উপাসনা ঘটে। এই উপাসনার মূলেও দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় ঘে, 
তাহাদের মনোবৎসসহাঁয়ে বাঁক্যরূপ ধেহুর দৌহন চলিতেছে এবং প্রাণরূপী বৃষ যাহা ব্ধণ 
করিতেছে, তাহার নাম স্বধা। শ্বস্মিন্‌ ধীয়তে__বৃষের এ বর্ষণদ্বারা শ্ব-_নিজত্ব বা আত্মবোধে 
দেবতা বা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান বিধৃত হয়, সঞ্চিত হয, এই জন্ত এ বাগ.দোহনোখ স্তন্তের নাম 
স্বধা। এবন্বিধ উপাসনাকে পিতৃউপাসনা বলে। কেন? প্রথমোক্ত মনুস্তেরা বিষয়সেবা দ্বারা যে 
হস্তকারের ভোক্তা! হন, তাঁহাদের সেই বিষষকর্শ কর্ম্মপদ্ববাচ্য নহে; উহার নাম অকর্্ম বা 
বিকর্শ। কিন্তু দেব ও ভগবছুপাসনার নাম কর্ণ । এ সকল কর্ণদ্বার! পরবর্তী জন্মে উপাঁসকের 
দৈব বা ভাগবত জীবন লাভ ঘটে। পিতা যেমন জন্মের কারণ, সেইরূপ এ সকল কর্ম 
শিতৃরূপী হইয়া উপাসকগণকে এ প্রকার জন্মগ্রহণ করায়, এই জন্য নাম পিতৃউপাসনা এবং 
ইহার স্তন্ত ভোগের নাম স্বধা। 

এই পধ্যস্ত হইল জীবপাঁদের বিষয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদিতে অনুপ্রবেশ 
করিয়া আত্ম! যেখানে জীবপদবাচ্য, সেইখানক।র বিষয়। ইহার পরে দেবলোকের বিষয়। 
স্বধা বা পিতৃউপাঁসনা'র পরিণতিতে উপাসক স্বীয অন্তরে এই লোকের সন্ধান প্রাপ্ত হন। 
নির্শল গ্রীতিপ্রদ্দ অস্তর্জ্যোতিতে এই লোক উদ্ভাসিত এবং দেবতা! বলিতে কি বুঝাষ, এখানে 
আসিয়া উপাসক তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকেন। এইখানকাঁর দেবোপাসনাষ ক্রমশঃ 
দুরশ্রবণ, দূরদর্শন, প্রাতিভ জ্ঞান, বাক্যের সত্যতা, দিব্য গন্ধ, দিব্য স্বাদ ইত্যাদি দৈব ধর্শ্মগুলি 
উপাঁদকের অন্তরে পবিষ্ষুট হইতে থাকে এবং এ অবস্থায় উপাসনাঁকালে মনোব্ৎসের 
সাহায্যে তিনি যে বাকৃরূপিণী ধেমুকে দহন করেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণরূগী 
বৃষ স্বাহা ও বযট্‌ বর্ষণ করে। তাই দেবগণের স্তন্ত স্বাহা ও ব্যট্‌। এই স্তন্তের আস্বাদ 
লিখিয়া হৃদয়ঙ্গম করান যায় না; ইহা! স্বামুভববেদ্য। তবে এই মাত্র বলা যায় ষে, মর জগতে 
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হস্ত ও স্বধারূপ স্তন্যের আস্বাদকালে যে শ্ব অর্থাৎ নিজ আকারীয় বোধ প্রকাশমান থাকে, 
তাহা অনির্দিষ্ট, দুঃখময় ও জীবভাবীয়। কিন্ত স্বাহা ও ব্যট্‌ স্তন্ের আস্বাদ লাভ করিয়া 
এ নিজজ্ঞানটি হুনিদদিউ, সুখময়, দৈব আকৃতিসম্পন্ন ও বাক্যে বাক্যে প্রবাহিত হুইয়া ব্যাপক 
হইতে থাকে । মরলোকে জড়ত্বের মধ্যে যে নিজত্বকে মানুষ হারাইয়! ফেলে, দেবগণের স্বাহা 
ও বষট্‌ স্তন্ত পান কবিয়া এখানে মানুষ সেই নিজেকে ফিরিয়া পায। স্থতরাং বাক্যে বাক্যে 
প্রাণরূপী বৃষের যে স্ব, নিজ বা আত্মজান বর্ষণ, তাহার নাম স্বাহা এবং বাক্যে বাক্যে 
প্রবাহিত হইয়া এ আত্মবোধের যে, ব্যাপক আকৃতি ধারণ, তাহার নাম বষট্‌। বষট্‌ শব্দটি 
বহু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 

দ্ধের স্ষ্টিরূপ যে শক্তিপ্রকাশ, তাহা সর্বত্রই দন্বভাবময় অর্থাৎ, বিপরীত শক্তি- 
প্রকাশময়। যেমন দিবা! রাত্রি, আলে! অন্ধকার, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি। (অন্তরের যে গৃঢ় 
প্রদেশে দেবলোকের অবস্থান, তাহারই অন্ত আর এক দিকে আলোকের বিপরীত অন্ধকারের 
ম্যায় দেবলোকের বিপরীত অস্থরলোক বর্তমান। দেবলোকে দেব্গণের ন্যায় এ অস্থ্রলোক 
বৃত্রাদি অস্থরগণের বাসস্থান! পরস্পর প্রতিদন্থী শক্তিসম্পন্ন, এই জন্য এ উভয় লোকের 
অধিবাসী দেব ও অস্থরগণের চিরশক্রতা, একে অন্তকে পরাভূত করার অন্ত সর্বদা চেষ্টিত। 
বল অস্থর হইল অস্থরুলোকস্থ অস্থরগণের সমষ্টীভূত বল। সমষ্টীভূত ব্লকে একজন অস্থুর বল! 
হইয়াছে কেন? মরলোকে চক্ষু কর্ণ, হস্ত পদ ইত্যাদি ইন্দিয়শক্তিগুলির ব্যক্তিত্ব দেখা! যায় 
না; মাত্র শক্তিরূপে উহার! প্রতিভাত হইয়! থাকে। কিন্ত দেবলোকে এই সকল শক্তি ব্যক্তিত্ব - 
সম্পন্ন পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেবতীরূপে অনুভূত হন। আবার একই মুখ্য প্রাণ এ সকল দেবতা 
আকারে বহু হইয়াছেন, বরহ্মদৃষ্টিতে এইরূপ অন্থভবও পাওয়া যায়। অস্থ্র সম্বন্ধেও এইরূপ 
বুঝিতে হইবে। 'অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে সকল আন্তরিক ভাব বা শক্তির প্রকাশ হয়, 
আমরা তাহাদের ব্যক্তিত্ব দেখিতে পাই নাঃ কিন্ত অন্থরলোকে এ সকল শক্তির পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ব্যক্তিত্ব আছে। আবার মুখ্য প্রাণের ন্তায় খষিগণ ব্্বদৃষ্টিতে এ সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
অন্থরবলের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একতও দেখিয়াছেন। বলাহ্থুর সেই রকম সমস্টীভূত অন্থরবল 
হইয়াও এ লোকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন অস্থর। তাহার কাধ্য হইল দেবগণের গাঁভী হরণ 


করা। গাভী অপহৃত হইলে স্বাহা ও ব্যট্‌কাররূপ স্তন্যের অভাবে দেবগণ দুর্বল, জ্যোতি 
ও শ্রীহীন হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধকও দেবামুভূতি হইতে বঞ্চিত হন। 'দিবা ও 
রাত্রি, উভয়ের বিষ্ভামানতা। দ্বার! বহির্জগতের কশ্মসকল যেমন স্থশৃব্খলার সহিত সম্পন্ন হয়, 
হুক্ম জগতে সেইরূপ দিবা ও রাত্রিস্বরূপ হইল দেবলোক এবং অস্থরলোক | ইহাদের ' 
সমভাবে, বিষ্তমানত! না থাকিলে এ জগতেব কার্যে বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়। তাই একদিকে 
দেবগণের শ্রীহীনতা দেখিয়া এবং অন্ত দিকে সাধকগণের প্রার্থনা শুনিয়া, স্বীয় সৈন্ত বা 
শর্তি দ্বারা অঙ্থরগুহা বেষ্টনপূর্ববক ইন্দ্র এ দেবগাভী উদ্ধার করিয়৷ দেন এবং ইন্দ্রশক্তির 
নিকট এ অস্থ্রবল বা বলীস্থর পরাভূত হইলে দ্েবগণ ও সাধক অভয় লাভ করেন। 

স্থৃতরাং ইন্দ্রের নিকট খধিগণের ষে গাভী প্রার্থনা, গোত্রজ উম্মুক্ত করিয়া দিবার জন্য 
প্রার্থনা, সে গাভী হইল অস্তরস্থ এ দেবগাভী, যাহার স্তন্য পান করিয়া মস্ত অমর আত্ম 
ও আত্মার আনন্তাজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। উহা পাধিব গাভী নহে। 


বাংলা ভাষায় বিষ্যাসুন্দর কাব্য 
( পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 
অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাঁথ রায় 
ঙ। নায়ক-নায়িকার বিহার 


বিদ্ধাস্বন্দরের বিবাহের পরই গোবিন্দদাস বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার বর্ণনায় 
উদ্যোগপর্ব কিছু নাই বা! ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের ন্যায় প্রচ্ছন্নবিহার বর্ণনা নাই । কৃষ্ণরামের 
কাব্যেই আমরা! প্রথম “বিহারারস্ত" গ্রসঙ্গের পর বিহার বর্ণনা দেখিতে পাই। আমরা প্রথমে 
এই ছুই আদি কবির বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া, পরে পরবর্তা কবিগণ এই প্রসঙ্গ কি ভাবে বর্ণনা 
করিয়াছেন, তাহার তুলনা করিব। গোৌবিন্দদীস লিখিতেছেন,__ 


“হুইল গন্ধক বিভা! হরিষ ছুই জনে । বাহু পসারিয়া তবে ধরে যুবরাজ ॥ 
পালক্কে বসিলা দ্বোহে কৌতুক বিধানে ॥ নয়ানে নয়ান দিয়! বয়ানে ব্যান। 

রী কর্পুরেতে পুরে মুখ অধরে চুম্বন রসসিত ভৃঙ্গ যেন করে মধুপান ॥ 
বাহিরে গেলেন তবে যত সখীগণ ॥ উরুপর বন্ধন অতি খরতর। 
কেহ হাসে কেহ লাজে কেহ হেটমুখী। বিদ্যাবতী চমকিত জোড করে কর ॥ 
বিদ্যান্থন্দর এখন রসেতে কৌতুকী ॥ রতিরঙ্ক রসকেলি আমি নাহি জানি। 
প্রথমে করিল কুমার কুচমর্দন। রঙ্গে ক্ষম! দেহ পাছে বধহ রমণী ॥ 
বদনে বদন দিয়া অধরচুম্বন ॥ ক্ষণে হাসে সচকিত ক্ষণে ভয় লাজ। 
রৃতিকেলির্স বিষ্া কিছুই না জানে । ক্ষণে ক্ষণে হুনয়ান দৌহে মন মাজ (1) ॥ 
লাজে ভয়ে চমকিত সচকিত মনে ॥ ভিজিল মদনরস রতি সমাধানে । 


মনে ভঙ্গ (1?) করি তবে ঘুচাইল লাজ। করে ব্যাপি (?) নরপতি বাহির পয়ানে ॥* 
এই বর্ণনার প্রথমাংশের সহিত সংস্কৃত বিদ্যাহুন্নরের বর্ণনার কিছু মিল দেখা যায়। সেই 
খণ্ডিত কাব্যটির যে কয়টি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই ভাবে রতিবর্ণনা আছে-_ 
*ক্রীড়ার্থং মদনাতুরা প্রিয়তম! সজ্ঞাত-লক্জাদরা 
কান্তং কেলিনিকেতনং নৃপস্থতা নীত্বাত্ম-শয্যোপরি । 
ট সংস্থাপ্যাপ্তরুচন্দনং হুকুহ্মং কর্পূরপুগং পুরো 
দত! গ্রীতস্থীজনৈঃ প্রহসিতা৷ কান্তেন সম্মানিত ॥ 
সত্রীড়াং হি বিনির্গতাং প্রিয়সখীং দু স কামাতুর- 
স্তস্তাঃ পীনঘনত্তনোকযুগলাদারুত্য চীনাংশুকমূ। 
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কত্বালিঙ্গনচুন্বনং নৃপস্থৃতাঁং পীত্বাধরং তাভয়ন্‌ 

মন্দং দস্তনথক্ষতানি কুকুতে ক্ষোভঞ্চ নীব্যাস্ততঃ ॥ 

ৃষ্টে তজ্জঘনস্থলে স্তমযুগে লক্াভরব্যাকুলা 

বাল! সৎকবরীস্বপুষ্পবিগলন্নালাহতে দীপকে । 

চ্দ্রত্হুতেজসা৷ সমভবদ্দীপোপমেন ক্ষুটং 

দৃ্ট। কাস্তগুণাঁধিকং শ্মিতমুখী সা! ত্যক্ত-লজ্জাভবৎ ॥* 
অর্থাৎ “মদনাতুরা প্রিষতমা রাজনন্দিনী বিদ্যা বিহারার্থ সলজ্জে সাদরে কান্ত সুন্দরকে 
কেলিনিকেতনে আনয়ন করিয়া আপন শয্যায় বসাইলেন ; অগুরু চন্দন, উত্তম পুষ্প, কর্পুরবাসিত 
শুপারি, গ্রীত সখীগণ তাহার সন্মুখে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে সহাস্তে অভিনন্দন করিল ; তিনিও 
তাহাদিগকে সম্মানিত করিলেন। প্রিয়সথী অর্থাৎ বিদ্যাকে লজ্জা গৃহ হইতে নির্গত 
হইয়া যাইতে দেখিয়া, কামাতুর স্থন্দর তাহার পীনঘন স্তন ও উকষুগল হইতে চীনীংশ্ুক 
আকর্ষণ করিয়া, নৃপস্থতাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া, তাহার অধর পান করিয়! ধীরে ধীরে 
তাড়ন ও দস্তনখক্ষতাদি করিয়া নীবিবন্ধ শিথিল করিতে লাগিলেন। তাহার জঘনস্থল ও 
স্তনযুগল সম্দরের নয়নগৌচর হুইলে অতিশয় লঙ্জাষ ব্যাকুল হইয! বাল! বিদ্যা তাহার 
উত্তম কবরী হুইতে স্থলিত শোভন কুন্থমমালা লইযা তাহার আঘাতে দীপ নির্বাপিত করিয়া 
দিলেন। কিন্তু উজ্জল রত্বসমূহের তেজে দীপালোকেরই ন্যায় দেহ পরিক্ফুট হইল) কাস্তের 
গুণের অর্থাৎ সত্বগুণের বৃদ্ধি দেখিয়া শ্মিতমুখী বিদ্যা লজ্জা ত্যাগ কবিলেন।* 

গোবিন্দদাস পরে প্রসঙ্গাস্তরে নায়ক নায়িকার বিহারের উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে 
তিনি লিখিতেছেন__ 
“সুন্দর শোভিত মন্দিরে উপনীত দ্বত মধু শর্করা গঙ্গাজল মনোহর! 


বিদ্ধাবতী আছেন কৌতুকে । কর্পূরবাসিত গয়া পান। 
দ্রব্য আভরণ সংহতি সখিগণ দিব্য কনকঝারি তাহে স্থবাসিত বারি 
নানা রস আছে সম্মুখে ৷ অনুক্ষণ কাম-অঠান ॥” 


ইহা হইতে বুঝা যায়, গোবিন্দদাস সংস্কৃত বিষ্তানুন্দরের সহিত পরিচিত ছিলেন । 
কৃষ্ণরামের বিহার বর্ণনায় কেবল শব্খঝংকাঁর আছে ; বিশেষ কবিত্ব নাই-- 


প্রুমণ চঞ্চল হেরিয়া অঞ্চল নাথ কর ধরি রহল স্বন্দরী 
রহলি আনন ঝাপিয়া ॥ কহই রহ রহ বোল। 

হরিতে কাচুলি অধিক আকুলি অলপ করি কবি লাজ পরিহরি 
উঠয়ে কামিনী কাপিয়া ॥ ছুহুরি চিত্ত বিলোল ॥ 

উচ্চ কুচপর কবিবর কর সঘন চুম্বন চাদ যেইছন 
জোর ঘন ঘন ঘৃরায়ে। পাইল বন্ধু চকোর। ) 

অমিয়! সাগরে লুবুধ নাগরে মৌলি অধরি বিহুল নায়রি 


খুবধ মানস পুরায়ে ॥ মুদিল লোচন জোর ॥ 


এ 
১. “সম্মত লক্ষণ তার পাইয়া আশয়। 
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৬১ বৰ্ষ ] বাংলা ভাষায় বিদ্যাস্ুন্দর কাব্য 


দশন ঘাঁতন অধিক ষাতন বায় কহ্‌ ধনী রমণ কাহিনী 
অধর কমল বীধুলি। লাজভয় অপছরিষা। 

শুক বিদারিত যুকত কামিনী মবম পরিহবি রাখল স্থন্বরী 
সেহি হবিদ আতুলি (1)॥ বিরহ সাগরে তরিয়া ॥* 


এই পাঠ এত ভ্রমপূর্ণ যে, প্রকৃত অর্থ করা সম্ভব নহে। ইহার পর যে বর্ণনা আছে, তাহ 
পুনরুক্তিমাত্র এবং তাহার পাঠ এত ভ্রযাত্মক যে, অর্থবোধই হয় না। তাহার পর কৃষ্ণরাম 
যাহা বর্ণনা করিষাছেন, তাহা বিহাঁরারস্ত প্রসন্গের অস্তর্গত হওষা উচিত ছিল, তাহা পূর্বেই 
দেখাইয়াছি। সেখানে একটি পংক্তি সংস্কৃত বিচ্যান্থন্দব হইতে লওষা হইয়াছে-_"খিদার 
সময় কেবা ছুই হাতে খায।” ইহা ঠিক “বভুক্ষিত:ঃ কিং দ্বিকরেণ ভূঙ্কে* এই 


পংক্তিটির অনুবাদ । 


বলরামেব বিহার বর্ণনাষ যথেষ্ট কবিত্ব আছে__ 


“এত বলি বাণী বাজার নন্দিনী 
খাটের উপর বৈসে। 

ছুহো রমণিলে দুহোঁ দুহী গলে 
বাঁধা গেল ভূঙ্দপাশে ! 

কুচবিলেপন স্থন্দব সঘন 
বসাষ জঘন মাঝে। 

হাসিষা ব্যাকুল দুহে রিত রোল (?) 
অধোমুখী ধনী লাজে ॥ 

নিবিড জঘন চুম্ব আলিঙ্গন 
মদনেব বশ অতি। 

নাহি নিবারণ দুবস্ত মদন 
জিনিলেক বিদ্যা সতী ॥ 

বানে বদন জঘনে জঘন 
ছুই বাহু ভেল চাপে। 


আষত লোচন ঘন বর্ষণ 
সঘন রহিষা দীপে ॥ 

নাহি সমাধান করে মধুপান 
অধর অমৃত যত। 

কাম ভেল উন ছিণ্ডি গেল গুণ 
নিবারণ শত শত ॥ 

প্রথম সমর ছুহ জর জর 
অনঙ্গ সমর রঙ্গে । 

বাজিহত রথ নাহি বলে পথ 
মনসিজ দিল ভঙ্গে ॥ 

নিবড়িল কাজ উপজিল লাজ 
বাসে ধনী মুখ ঝাপে। 

বলরাম ভণে কালীব চরণে 
অক্ষর রহিল দাপে ॥* 


বলরামের এই বর্ণন! সংক্ষিপ্ত হইলেও কবিত্বপূর্ণ, ভাষা মাৰ্জিত ও অলংকারযুক্ত। 
রাঁধাকান্তের কাব্যে একই প্রসঙ্গের মধ্যে ‘শৃঙ্গাব উপক্রম” ও “শৃঙ্গাব’ বর্ণনা করা হইযাছে। 


বাধাকাস্ত লিখিতেছেন__ 


প্রবেশে মদন বলে বাজার তনষ ॥ 
অধবে অধর রাখি ঈষৎ হাসিঞা। 
প্রবালে প্রবাল যেন গেল মিশাইঞা ॥ 


সঘনে চপল চারু নিমিক নয়ন । 
একত্রেতে চরে যেন চারিটি খঞ্জন ! 
হাসি হাসি মুখশশী কেবল উজ্জল । 
প্রফুল পন্কজ যেন বিকচ কমল ॥ 
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ক্ষণে যুবব্র কুচপর হাত রাখে। 

তাহ দেখি স্থলোঁচনা হাঁত দেয় নাকে ॥ 
হেদে অদ্ভুত শশী দেখপিয়া সখি । 
কমলে গরাসে চক্রবাঁক চক্রবাকী ॥ 
বতিশ্রমে মুখে তার বিন্দু বিন্দু ঘাষ। 
তারায়ে বেষ্টিত যেন দেখি স্থধাধাম ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ৩য় সংখ্য। 


সঘনে নিশ্বাস দীর্ঘ অমিক() নয়ন । 
প্রভাতের শশী যেন করিয়! বদন(?) ॥ 
সবে অবলা তাহে পড়িঞা বিপাকে । 

সবে মাত্র সবরের পঞ্চম বর্ণ ডাকে 

দয়াল রমণ জয় করিয়া মদন 

মন্দ মন্দ ঈষৎ ( স্মিত ? বদন ছই জন ॥* 


দ্বিজ রাধাকাস্তের বর্ণনায় কোন কবিত্ব নাই; গতানুগতিক ছু'একটি উপমা দিয়া কবি 
নায়ক নায়িকার মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। মধুসুদন চক্রবর্তীর বর্ণনাতেও বিশেষত্ব নাই_ 


“মন্দ মন্দ বহে ঘন বসস্তের বাত। 
কোকিল মাতিল বনে কোকিলীর সাত॥ 
সরসিজে মধুকর মধু বরি রৈলে (1) 
মধুপানে মাতিয়্যা গুৱরে কৌতুহলে ॥ 
মাতিয়া করিল কোলে থঞ্জন খঞ্জনী। 
এথায় মাতিল পুন রমণ রমণী। 
রসিক! নাগরী ধনী রসিক নাগর। 
পুনরপি অপরূপ ধরএ বাসর ॥ 

কর্পুরে তালে মুখ করিয়া পূর্ণিত। 
ছুহার নয়ানে হৈল ছুহাঁর ইঙ্গিত ॥ 
সুধা দরশনে দোহে দেখে ছুই মুখ। 
আড়ে থাকে সখীগণ দেখএ কৌতুক ॥ 
বুসিক নাগর নাগরী করে কোলে। 


অপরূপ শৃঙ্গার করএ কৌতুহলে ॥ 
চুধন করিয়া করে মধুর ভাষণ। 

বাহু পসারিয়া দোহে দিল আলিঙ্গন । 
দেখিয়া মঘনরাঁজ করে অতি দস্ত। 
কেশরী করেতে কি রূপিল করিকুস্ত | 
গণিকার বিন্ব যেন গণিক ভেদিল (? )। 
হুরি হরি বল ভাই মদন মাতিল | 
রমণী কাতর হঞা নব নিতম্বিনী ৷ 
করপুটে কহে শুন শুন গুণমণি ॥ 
প্রাণ রাখ প্রাণ রাখ করি নিব্দেন। 
কুমার কহিল ছলে মধুর ভাষণ ॥ 
দোহে অতি বতিরসে তুঞ্জে নানা বন্ধ ॥ 
শ্ৰীযুত কবীন্দ বলে মদনের ভঙ্গ ॥* 


রামপ্রসাদ “শূঙ্গার উপক্রমে বিস্তার বিনয়” এই: প্রসঙ্গের পর শৃঙ্গার বর্ণনা না করিয়া 
“শৃঙ্গারে পরস্পরের উক্তি” ও *শৃঙ্গারে সখীদিগের ব্যঙ্গোক্তি” এই দুই গ্রসঙ্গের অবতারণা 
করিয়াছেন। প্রথমটি মৈথিলী বা ব্রজবুলিতে এবং দ্বিতীয়টি বাংলা পয়ারে। দ্বিতীয়টি 
প্রথম প্রসঙ্গটিরই অনুবৃত্তি এবং প্রথমটি আবার তাহার পূর্বপ্রসঙ্গটির পুনরাবৃত্তি মাত্র। 
এক ই বিষয় লইয়| রামপ্রসাদ এই তিনটি প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। আমর! কিছু অংশ উদ্ধৃত 


করিয়া দেখাইতেছি__ 
(১) 
“কাতর কামিনী ব্দন যামিনী 
নাথ মলিনহি ভেল। 
মুকুত জৈসন সোহত এঁসন 
সরম জল উপজেল ॥ 
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কোটি পরণাম হে প্রভূ গুণধাম 
সুরত রস দেহ ভঙ্গ। 

হাম কশোদরী পুরুষ কেশরী 
কৈসে সম তুহু সঙ্গ ॥ 

কহই কবিবর কুস্থম শরবর 
দহনে জরুজর দেহ। 


EA 


টি 





৬১ বর্ষ ] 


রমণীমণি ধনী নব সরোজিনী 
সবহু চাতুরী এহ !” 
(২) 

অকাঁর হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত । 
উহু উহু মুহু মুহ কেশপাশ মুক্ত ৷ 
কাতর! কামিনী কান্দে কহে কণম্বরে। 
দিয়া পীড়া ক্রীড়া ত্রীড়া না বাস অন্তরে 
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধা বিপর্য্যয়। 
আধার সহিত স্থধাপান ভাল নয়॥ 
যে পর্য্যন্ত কাননে কুস্থম থাকে কলি। 
তদবধি তাহে মধু নাহি পিয়ে অলি ॥ 
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হত্যা হই হউক মেনে হাঁস যুবরাজ! 
ক্ষীণা আমি ক্ষমা কর ক্ষেপা পারা কাজ ॥ 
ভা্ধ্যা সঙ্গে চর্ধ্যা ইহা শুনি নাই কভু। 
আজি ঘর কালিকে পান্দাড় ভাব প্রভু ! 


বাংল! ভাবায় বিস্তাসুম্দর কাব্য ১৪৯ 


আড়ে আলি হেস্তে পড়ে এ উহার গায়। 


. মলি লে! গোল্লায় গেলি লাজ খেলি হায় ॥ 


ঘুম গেল ধূম বড় ঘর মেনে ছাড়ি। 
বিয়া-রাত্রে বেহায়া বড় না বাড়াবাড়ি ॥ 
মিথ্যা কন্তা অবলা অবলা বোল ছাড়। 
নাম মাত্র বাল! দেখি ইচ্ছ! বড় গাঁড়। 
মুখে মুখে ফাঁসফুস এ কি প্রেম ঈষ। 
আমরাই হইলাম দুচক্ষের বিষ ॥ 

কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেন্া বড়। 
ঘাগী বটে কত ঠাটে কথা দড় দড় ॥ 
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে কেন চীল। 
শুন নাই আচট ভূমের ভাঙ্গে খীল ॥ 
মর্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে। 
অন্গমানি বুঝি ক্ষেত্রে সন্য ফল ফলে ] 
সহ্‌ নহে ক্রোধে কহে আলে! আলি শোন। 
হানিয়া খাঁড়ার চোট ঘস্তা দিস লোন ॥ 
শিখিল অনঙ্গ রস অনগভঙ্গ দিয়া । 
হস্তপদ পাখালিল বাহিবেতে গিয়া ॥ 


এই বর্ণনার প্রথম অংশে কবি অন্ুপ্রাসের অট্রহাস করিয়াছেন, অলংকারের ভারে ভাবা 
ও ভাব পন্দু হইয়া গিয়াছে, শেষাংশে সখীদের আলাপ নর্মভাষণ হইলেও গ্রাম্যতা দোষে 


দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে । 


আমরা এইবার ভারতচন্দ্রের বিহার বর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি-_ 


“খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে। 
বিষম কুন্থমশর খর শর জর জর 
তর তর থর থর অঙ্গে ॥ 
রতি মদ পাগর নাগরী নাগব 
নিরাখ নিরখি দুই ঠাটে।' 
রাখিতে নিজঘর রতি রতি নায়ক 
কুলুপিল কুলুপ কপাটে ॥ 
ঝম্পই সঘন নিতম্ব ধরাধর 
অধর ধরাধরি দস্তে। 
জঘন জঘন পর হনয় হৃদয় মিলি 
মাতিল সমর দুরস্তে ॥ 
বন ঝন কঙ্কন বণ রণ নূপুর 
ঘুহু ঘুম ঘুজুর বোলে। 


লটপট কুস্তল কুণ্ডল ঝলমল 
পুলকিত ললিত কপোলে ॥ 

শ্বাসপবন ঘন ঘন ঘন খেলই 
হেলই সঘন নিতম্বে । 

দংশই দশন দশন মধুরাধর 
দুহ তু দুহু অবলঘে ॥ 

ছুহ ভুজপাশহি দুহু জন বন্ধন 
লম রূস অবশ দু অজে। 

ছুহ তচ্চ ঝম্পন কম্পন ঘন ঘন 
উথলিল মদন তরঙ্গে ॥ 

নববয় নাগর নাগরী নববয় 
চির দিন ভূক পিয়াসা। 


১৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 
সমর কড়াকড় অবড় ঝড়াঝড় তি শী প্‌ 
ভাবত যাবত আশা ! ইন চুক্তি সিসি 
পূরণ আছতি অনল নিভায়ল কোকিল কুহরে গলায়ে। 
নিতে সম অবলম্বন বালিশ আঁলশ 
মেঘ ধরণী ভেল শীতল ষ 
STUART মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে ॥ 


ভারতচন্দ্রের এই বর্ণনার অন্য অনেক রুচিবাগীশ ভারতচন্্রকে তীব্র কটুবাক্য 
বলিয়াছেন। বিগ্ভাপতি চণ্ডীদদাসপ্রমুখ বৈষব-কবিগণ রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ বর্ণন1 করিয়াছেন 
তাহার যতই আধ্যাত্মিক ব্যাখা করা যাউক না কেন, মূলতঃ স্থ্র্তবর্ণনা ছাড়া তাহা আর 
কিছুই নহে। কিন্ত সে সঘন্ধে এই রুচিবাগীশগণের কিছু বলিবার সাহস হয় নাই। প্রাচীন 
সংস্কৃতকবিগণ অপূর্ব কাব্যে সুরত বর্ণন। করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কেহ কখন নাসিকা 
কুষ্কিত করেন নাই। যে কার্য জীবজন্মের শ্রেষ্ট আনন্দ ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, তাহার কবিত্বময় 
বর্ণনাকে অশ্লীল বলিয়া বিভ্রপ করিলে বলিতে ইচ্ছা হ্য-_“কবিভারসমাধুর্ধং কবিবেঁত্তি 


নচাকবি:। ভবানীক্রকুটিভদ্দীং ভবে! বেত্তি ন ভূধরঃ ॥” 
সকল কবিই অল্পবিস্তর রতাবসানিক বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদান বিশেষ কিছুই 


বলেন নাই ; কেবল লিখিয়াছেন-_ 
“যার যেই স্থানেতে আইলা সখীগণ। 
খণ্টার উপর শয়ন কৈলা ছুই জন ॥ 
কষ্ণরাম লিখিতেছেন-_- 
পুরিল মনের আশ ক্ষেম দিল রসে । 
বসন পরিল! দুহে পরশ হরিষে ॥ 
বূমণী রসিকা কবি বিদগ্ধ রায়। 
দুহু সমীরণ করে দুহাকার গায় ॥ 
দুহার গলার মালা শোভে নানা ফুল। 
জোগায় রূপসী সখী সহিতে তাম্বল ॥ 
পতিরে চন্দন দিল রমণীর্তন। 
মৃগমদ কুমকুম সৌরভে হরে মন 
রামপ্রসাদ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন-_ 
“শিথিল অনরস অঙ্গভঙ্গ দিয়া । 
হস্তপদ পাখালিল বাহিরেতে গিয়া ॥ 
পুনরপি শয্যায় বিহরে দৌহে রঙ্গে। 
বলরাম বলিতেছেন-- 
“হরিষে করিল দেহে চুম্ব আলিকন। 
কর্পুর তান্বুল ছুহে করিল ভক্ষণ | 


রতি অবসাদে দৌোহে কিছুই ন! জানি। 
প্রভাতে উঠিয়া দেখে পোহাল রজনী ॥” 


লীলায় অপাঙ্গ দৃষ্টি নৃপতির স্ৃতা। 
মন্দ মন্দ সুন্দর অমিয়] হাসযুভা ॥ 


, কাকালি অবধিমাত্র অধদেশে বাঁস। 


নাভি আদি শির তার ঘকলি উদান ॥ 
শ্রমঘাম মন্দ মন্দ মিলায় পবনে। 
জায়ারে তুষিল ধীর স্থগদ্ধি চন্দনে ॥ 
অধিক করিয়া দিল উচ ছুটি কুচে। 
নখাঘাতৃ জালা যত দেই ক্ষণে ঘুচে ॥” 


দৌহে সমীরণ করে দৌহাকার অঙ্গে! 
পরম্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন |. 
হেসে হেসে উভয়ত বদন চুম্বন !” 


সঙ্গ কর্যা রাখ্যাছিল দিব্য নারিকেল। 
ক্ষীরখণ্ড খাইয়া খাইল তার জল 1” 


॥ 


৬১ বর্ষ] বাংলা ভাষায় বিভাসুন্দর কাব্য ১৫১ 
দ্বিঙ্ রাঁধাকাস্ত অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে এই রতাবসানিক বর্ণনা করিয়াছেন 


“দয়াল রমণজয় করিয়। মদন | কুমকুম কস্তবী কেহ লেপে সর্ধগায় ॥ 
মন্দ মন্দ হসিত বদন দুইজন ॥ কর্পুর তাম্বল জোগাইছে কোন জন । 
আসিয়া সধীরা সব মিলিলা তথায়। কমলা বাতাস করে বিনোদ ব্যজন 1” 


মধুসুদন চক্রবর্তী রতাবসানিক বর্ণনা! করেন নাই বটে, কিন্তু বিদ্যান্থন্দরের অবদাদ লইয়া 
একটি প্রমঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন । আমরা পরে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি । 
ভারতচন্ত্রও অতিমংক্ষেপে রূতাবসানিক বর্ণনা করিয়াছেন-_ 


“রমিক বসিকা সুথে যুবকযুবতী । মিষ্ট জলপান করি জলপান খায় 
বসিল! পালক্কে জিনি রতি রৃতিপতি ॥ সহচরী চামর ব্যঞ্জন করে অঙ্গে। 
সবগন্ধে লেপিত অঙ্গ হৃগন্ধমালায়। রজনী হইল সাদ অনন্গগ্রসঙ্গে ॥* 


ইহার পর সুন্দরের বিদায়। গোবিন্দদাস বিদ্যার নিত্রিত অবস্থাতেই সুন্দরের প্রস্থান 
বর্ণনা করিয়াছেন 

“সুন্দর উঠিয়া দেখে বিদ্যা অচেতন। না হইল কথাবার্তা করিল গমন ॥* 

কুষ্ণবাম প্রথম বিহারের পর বৃতাবমানিকের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত বিহার বর্ণনা করিয়াছেন। 
তাঁহার পর রলালন ও সুন্দরের বিদায় বর্ণনা করিয়াছেন। বিদায়কীলে বিদ্যান্নন্দরের কোন 
আলাপের বর্ণনা তিনি করেন নাই । নিদ্রাভঙ্দের পরই অন্দর সরিয়া পড়িলেন, ইহাতে রসভঙ্ব 
" হুইয়াছে। 


“পুরিল মনের আশ স্থস্থির অনঙ্গ । পোহাইল বিভাবরী তপনের শোঁভা। 
শয়ন করিল দুহে জুড়ি জুড়ি অঙ্গ ॥ “ কমলে কমলকুল অলি করে শোভা। 
হাস পরিহাস রসে জাগিয়া যামিনী । শয়ন তেজিয়! উঠে রাজার কুমার । 

বঞ্চিল পরম সুখ লইয়! কামিনী ॥ সুড়ন্ধে প্রবেশি গেল বিমলার ঘর 1” 


রামগ্রসাদ অতি সংক্ষেপে কষ্ণরামের অনুসরণে লিখিতেছেন-_ 
“রূপস রূপসী নিশি শেষে নিদ্রা যায়। স্থকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে । 


প্রভাকর প্রকাশিত রজনী পোহায় ॥ কহিল! নকল কথা বসি ভার পাশে ॥* 
দ্বিজ রাধাকাস্ত অন্ততঃ একটু বিদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন 
“এইরূপে স্থখনিশি করিয়া বিহার । আপনা বলিয়া মোরে দয়া ষেন থাকে ॥ 


প্রভাতে মালিনীগৃহে চলিল কুমার ॥ তুষিয়া সুন্দর তারে করি আলিদ্বন। 

যাইবার কালে বিদ্যা কহেন তাহাকে । বাধাকাস্ত ভণে গেল মালিনীভবন |” 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, মধুসুদন বিষ্যাহুন্দরের অবসাদ নামে একটি প্রসঙ্গ অবতারণা 
করিয়াছেন। তাহার পর *বিস্তাকর্তৃক সুন্দরের ছল নিত্রাভঙ্গ” নামে আর একটি প্রসঙ্গে 
সুন্দরের বিদায় বর্ণনা করিয়াছেন। সুন্দর রতিশ্রমে নিব্রিত হুইয়া! পড়িযাছিলেন। বিদ্ধ 
তাহাকে-এই'বলিয়া জাগাইভেছেন__ 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [৩য় সংখ্যা 


"শুন প্রাণপ্রিয় নাথ অভাগিনী কথা । - যুবতীর কোলে থাকি শুনে যুবরাজ। 
যাইতে বলিতে বড় মনে লাগে ব্যথা ॥  ছলেতে বাড়ায় নিদ্রা তবে রসরাজ ॥ 
রহিলে.কি জানি পাছে হয় জানাজানি । জাগাতে তাহারে তবে জাগান না যায়। 
কি যুক্তি করিব প্রভু আমি অভাগিনী ॥ মানিল দুর্বার ভয় রমণী তাহার 1৯ 
কি জানি প্রভাতে আজি আসিবেন মাতা । রমণী কাতর দেখি দয়াল রমণ। 
দেখিলে প্রমাদ বড় এইমন কথা ॥ ছল নিত্রা তেজিয়া করিল জাগরণ ॥ 
জনক দুৰ্জন মোর দুৰ্জ্জন কোটাল। তবে ধনী কহে ধরি কুমারের গলে। 
. কি জানি কি আছে মোর অভাগ্য কপাল ॥ অভাগীরে বিস্বৃত ন! হয়্যো কোন কালে ॥ 
উপায় অনুচিত নিজ্জা তেজ কৌতুহলে। কহি আশ্বাসিত কথা কুমার সুন্দর । 
গা তোল গা তোল নাথ অভাগিনী বলে ॥ হুড়ক্গের পথে পুন চলিল সত্বর ॥ 
এইখানে মধুস্থদন বিদায়-প্রসজটি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের বর্ণনা! 
তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু সাহাষ্য করিয়াছে । ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন-_ 
“আসি বলি বাসায় বিদায় হৈলা রায়। বজনীতে কৰিব ও মুখস্থধাপান ॥ 


কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায় ॥ রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন। 
বিদ্যা! বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ। বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ | 

পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান ॥ যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার । 
এ নয়ন চকোর ও মুখ ম্ধাকর। তোমার কি আমার কি ভাব আরবার ॥ 


না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর ॥ এত বলি বিদায় হইল! থুথি ধরি। . 
বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রীণ। মালিনীরে না কহিও কহিল। স্ন্দরী ॥* 


এইখানে একটি কথা৷ বলিয়া রাখা আবস্তক। ভারতচন্দ্র ও বলরাম ব্যতীত সকল কবিই 

মালিনীর জ্ঞাতসারে বিগ্বান্ছন্দরের এই গোপন মিলন হইতেছে বলিয়া লিখিয়্াছেন। এমন 

কি, সুন্দর স্বয়ং মালিনীর নিকট রাত্রির বিবরণ বর্ণনা করিতেছেন ও মালিনী তাহা লইয়া 

বিষ্তাকে রহম্ত করিতেছে । ভারতচন্দ্র সুন্দর কর্তৃক মালিনীকে প্রতারণ! করাইয়া কাব্যের 

রন আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বলরাম তো সধীগণকে পর্যন্ত কিছু জানিতে দেন নাই, 

তাহার মালিনী তো কিছুই জানিত না। . 
( ক্ৰমশঃ ) 


রর 


সি 


24252284422 
* এই চারি গংজি মুদ্রিত পুস্তকে অরমান্মক বলিয়া মনে হওয়ায় একটু পরিবর্তন করিয়া সারায়! দেও হইল। 


পরিষৎ-পুথিশীলায় রক্ষিত 
বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৪৩০। কুস্তকর্ণের রায়বার। 


রচয়িতা-দ্বি্গ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৪, 
সম্পূর্ণ। দোভীজ-করা বাঙ্গালা তুলোট 
কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ 
পডঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা । পরিমাণ ১৩/০ ৯৪8০ 
ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২১ সাল। পুথির 
বিষয়-_নিব্রাভঙ্গের পর কুস্তকর্ণ ও রাবণের 
কথোপকথন । 
আরম্ভ 

পরীশ্রীরামঃ সহায। 
কুস্তকর্ণের লিখ্যতে ] 

নিত্রা হইতে উঠিয়া বসিল কুস্তকর্ণ। 

স্থবাসিত জল কেহ জোগাইছে পূর্ণ ॥ 

কুম কন্তরি কেহ লেপে সর্ব্বগাঁয়। 

কত শত সেনাপতি চামর চুলায় ॥ 

কুম্ভকৰ্ণ জাগিল শুনিল লক্কেশ্বব ৷ 

সাক্ষাত করিতে বাঁজা চলিল সত্বর ॥ 
কুস্তকর্ণ প্রণমিল রাবণের পাঁয়। 

বাহু পসারিয়া রাকা কোল দিল তায়। 
শেষ 

দৈবি ধরিলে লোক বুদ্ধি হয় হত। 

তোর কামেতে মঞ্জিল লঙ্কা বুঝাইব কত! 

এমন দুরন্ত কর্শ্ম কে সহিতে পারে। 
আমার বসত হুইল যমের অধিকারে ॥ 
বিভীষণ জে পথে গেছে আমার সেই পথ। 
থাক ভাই বাজ্য লয়্যা, আমার দণ্ডবত ॥ 
রসিক জনার মুখে শুনিতে আনন্দ । 


৪ ও 


কুস্তকর্ণের রায়বার রচিল কবিচন্দ ॥ 
- ইতি সন ১২২১ সাল তাং ২৩ আশ্বিন। 


৪৩১। চিত্রকেতুর উপাখ্যান। 
( ভাগবতামৃত ) 
রচয়িতাঁঘ্বি্দ কবিচন্দ্র। পত্র ২-৮, 


অসম্পূর্ণ। ছুভা্করা বাঙ্গালা তুলোট 
কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে" ১৩ 
পঙ ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত । পরিমাণ ১৩০ ১৪15 
ইঞ্চি । লিপিকাল নাই। পুথিতে চকারের 
আকৃতি প্রাচীন ধরণের | | 
শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে চতুর্দিশ হইতে 
সপ্দশ অধ্যায় পর্য্যন্ত রাজ! চিত্রকেতুর 
উপাখ্যান বর্ণিত আছে। আলোচ্য পুথি 
তাহার অঙ্থবাদ। 
দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ 
মন করিলে প্রভু কি করিতে নার। 
রৌরব নরকে হইতে আমারে উদ্ধার ॥ 
করুণাসায়র তোমার হইল কৃপাদৃষ্টি । 
নারদ অঙ্গিরা বলে কর পুত্র ইট ॥ 
রাজা বলে মহাশয় জে আজ্ঞা দোহার । 
প্ৰস্তত সকল দ্রব্য আঁছয়ে আমার ॥ 
শুভ জানি সেই দিনে যজ্ঞ আবম্ভিল। 
যজ্ঞ করি যজ্রচরু ভূপতিরে দিল ॥ 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 


ভনিতা__ শেষ_ 
এত বলি ছুই জন করিল প্রশ্থান। ব্রহ্মা আদি দেব জারে না পায় ধেযানে। 
যষ্টম ক্কদ্ধের কথা কবিচন্দ্র গান ॥ হেন কৃষ্ণচন্দ্র দেখি আপন ভবনে ॥ 
শেষ_ কর্ণকে করিআ| কোলে দেবকীনন্দন। 
শিব বলে পূর্ণ হব মনের বাঁসনা। বৈকুষ্ঠনিবাসী হরি হৈলা অন্তর্ধনি ॥ টি 
। জন্মে ২ হরিনাম করিবে সাধন! ॥ দাতা কর্ণ গীত পাল! জে করে শ্রবণ। 
এত বলি মহাদেব গেল! নিজ স্থান। রোগ শোক দূরে জায় পাপ বিমোচন ॥ 
চিত্রকেতুর যশ দেববৃন্দে গান! দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের কৃপায় । 
শুক কহে শুরসেনে ছিলা চিত্রকেতু । হরি হরি বল সভে পালা হৈল সায় ॥ 
দেবীর শাপে বৃত্রান্থব হইলা এই হেতু ॥ ইতি দাতা কর্ণের পালা সমাপ্ত হইল ॥ ইতি 
জাতিস্মর অস্থর অতএব কৃষ্ণভক্তি। সন ১২৪০ সাল ৫ ভাব মো” খড়দহ হইতে 


ইন্দ্রেতে নিধন পাইয়া পুন পাইল মুক্তি. এই পুস্তক হইল॥ পাটক শ্রীঘিনবন্ধু দাষ! 
একচিত্তে শুনে জে বা এই উপাখ্যান । সা” পাতরসাহের জেলা বাকুরা॥ চৌকি 


অধিক পরম সখ অস্তে মুক্তি পান ॥ সোনামুখ ॥ লিখিত’ শ্রীউমাকাস্ত সরকার 
চিত্রকেতু উপাখ্যান এত দূরে সায়। মা” ফকিরপুর জেলে বর্ধমান চৌকি সমর- 
শ্লোকার্থ ন্লীতরস কবিচন্দ্র গায় সাহি। 
পাল! সমাপ্ত ॥ লিখিত" শ্রীগকুলচন্দ পঠনার্থ - সখ 
শ্রীধরনি দাস ॥ 
৪৩৩। অক্তুরাগমন। - 


রচয়িতাদ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ২-১০, 
৪৩২। দাতা কর্ণের পালা। অমন্পূর্ণ। পাতলা তুলোট কাগজ। প্রতি 
রচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৫, পৃষ্ঠায় ৮ পঙক্তি লেখা । পরিমাণ ১৩৭০ ২ 
সম্পূর্ণ । দুভীর্জ-করা বাঙলা তুলোট কাগজ। ৪1০ ইঞ্চি। আদি ও অস্ত খণ্ডিত। লিপিকাল 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত প্রভৃতি নাই। পূর্বে ৪২২ সংখ্যক পুথির 
লেখা। পত্র ছিন্ন, তজ্জন্য অনেক লেখা নষ্ট বিবরণ দ্রষ্টব্য । 
হইয়াছে। পরিমাণ ১৪4৯৫ ইঞ্চি। ভনিতা_ 


লিপিকাল ১২৪০ লাল। পূর্বে ৪০৪, ৪২০, পাইয়া নন্দের আজ্ঞা চলিল কোটাল। 


৪২৩ সংখ্যক পুথির বিবরণ ভ্রষ্টব্য । দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় হৃদয়ে বাজে শাল ॥ a 
ভনিতা-_ ১০ম পত্রের শেষ 
চক্রবর্তী মণিরাঘ অশেষ গুণের ধাম চিত্রের পুতলী গোগী রহে দাগ্ডাইয়া । 


তস্ত সত কবিচন্ত্রে গায় ॥ হায়২ বলে কেহ পড়ে লোটাইয়া ॥ 


৬১ বর্ষ] 


পথের পথিক জনে জিজ্ঞামেন ভাষ। 
কৃষ্ণ বলরাম রথে দেখিলে তথায় | 

কহ রে পথিক ভাই কহি তব পায়। 
রথে বনি মুখে হাসি জান শ্তামরায় ॥ 
এই মত গোপী সব করুণা করিল । 


পাশ 


৪৩৪। অক্তুরাগমন। 

রচদ্িতা- হজ্ব কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৬, 
অম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৩/০১৪০ ইঞ্চি। 1লপিকাল 
নাই। 

যষ্ঠ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কবিচন্ত্রচিত 
‘অক্তুরাগমন’ শেষ হইয়াছে । তাহার পর 


-- হইতে-ষোড়শ পত্র পৰ্য্যন্ত বিপ্ৰ পরশুরামের 


ভখিতাযুক্ত ‘কংসবধ’ অবধি অংশ যুড়িয়া 
দিয়া, লিপিকর সবটাঁকেই “অক্রুরাগমন' নামে 
পরিচিত করিয়াছেন। এই জন্য পুথিতে 
দ্বিজ কবিচন্দ্রের ৬টি এবং পরশুরামের ১২টি 
ভনিতা৷ পাওয়া যায়। স্থতরাং আলোচ্য 
পুথিতে কবিচন্দ্র অপেক্ষা পরশুরাম্ম-রচিত 
অংশ অধিক থাকায় পুথিকে তত্রচিত বলিয়া 
উল্লেখ করাই সঙ্গত। কিন্ত সেই অধিক অংশ 
প্রচলিত অক্ররাগমন পুখির পরবর্তী বিষয় 
বলিয়া তাহা করা হইল না। 
ভনিতা_ 
। দ্বিজ কবিচন্দ্রে গান পুরাণের সার। 
কিসের অভাব কৃষ্ণ তুমি সখা জার | 
২। প্রীকুষ্মন্গল ভাই শুন সর্বজন! । 
গান বিপ্র পরশুরাম করিয়া ভাবন! ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৫৫ 


১৬ পত্রের শেষ 
এইরূপে কংসব্ধ করি নারায়ণ । 
পুষ্পবৃষ্টি করিল জতেক দেবগণ ॥ 
কংসাস্থর বধ কৈল্য প্রভু নারায়ণ । 
অস্থর বধ হেতু তোমার গমন ॥ 
অনেক তপস্তা ব্রজে কৈল্য পূর্ববকালে। 
এই হেতু আইলে তুমি নন্দের মন্দিরে ॥ 
যশোদ্ার জত ভাগ্য নী জায় কথন। 
মা বল্যা ডাকিছিলা! প্রভু নারায়ণ ॥ 
দ্বিজ পরশুরাম ইহা করিল বচন । 
কংসবধ অধ্যায় হইল সমাপন ॥ 

আমী সাযুড়া বটী! ইতি অক্রর গমন 


সমাপন হইল পাটক শ্রীরাম সন্মা ॥ 
৪৩৫| লক্ষমণের শক্তিশেল। 
রচয়িতা--দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৩, 
অসম্পূর্ণ। দুভাজ-কর! বাঙ্গালা তুলোট 


কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১: পঙক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৩৪০ ১৪1০ ইঞ্চি। শেষ অংশ 
খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 
৭ শ্রপ্ীরামলক্ষনং ॥ 

অথ লক্ষন ঠাকুরের সক্তিসেল 

লিক্ষতে। 

মরিল রাক্ষস জত শূন্য হইল পুরী । 
অবিরত মোহে কান্দে তা সভার নারী ॥ 
দিবানিশি মন্দৌদরী শুনিয়া রোদন | 
কোপ করি রণমাঝে সাজে দশানন ! 
হেন কালে দশাননে বলে মলদোদরী | 
আপনার দৌঁষেতে মজিল লঙ্কাপুরী ॥ 


১৫৬ 


কুম্ভকৰ্ণ ইন্দ্রজিত আনি জত বীর। 
জার বলে দেবাস্থুর বেহু নহে স্থির 
ঘরে বৈসে থাক-নাথ সামি করি মান।। 
শ্রীরাম মনিশ্য মহে তাহা গাছে জানা ॥ 
ভন্তি- 
মন্দোদরীর কথা না শুনিল রাবণ । 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রাবণের নিকট' মরণ ॥ 
১৩শ পত্রের শেষ | 
মাথায় পর্বত আছে নাঞি ভুরুভঙ্গ। 
হমুরে ধরিতে জায় কুপি তালজজ ॥ 
ছয় জনে প্রাণে মারে নেগুরের ঘাতে। 
' 'তালজঙ্গ পিছে ছিল কামড়ায় দন্তে ॥... :. 
প্রাণ লয়্যা উতুরড়ে রাক্ষস পলায়। :'' 
শুনিয়। রাবণ রাজ! করে হায় হাঁয় ॥ 
ঘরপোড়া থাকিতে মোদের শক্র নাহি মরে। 
হেন ধীর নাহি কেহু ঘরপোঁড়ায় মারে॥ 
১২শ পত্রের শেষে এই কথ! লিখিত আছে-_ 
“দিননাথ সম্মাকে দ্রয়া কর রাম ।* 


৪৩৬] দ্বাভা কর্ণ। 


রচয়িতাঁ-দ্বিজ্জ করিচন্ত্র। পত্র. ১-৪, 
অম্পূর্ণ। বাঙ্গালা.তুলোট কাঁগঞ্জ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পডক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১২১৫৪।* ইঞ্চি। লিপিকাল নাই। 
পুথিতে ‘পঞ্চানন’ নাম-নংযুক্ত একটি ভনিতা 
আছে; বাকী সব ভনিতা দিজ কবিচন্দ্রের। 
পূর্বে ৪২৩ সংখ্যক পুপির বিবরণ ব্রষ্টব্য । 
ভনিতা_ 

১। পঞ্চানন বলে কর্ণ হও সাবধান । 
দাতা বুঝিবারে প্রভূ আইলা ভগবান্‌॥ 


[৩য় সংখ্যা 


২। দ্বিজ কবিচন্দ্রকম বিলম্ব উচিত নয় 
ধিজরূপে বন্তে নারায়ণ ॥ 
শেষ 
কর্ণ পদ্মাবতী ছুহে কান্দে উভরায় । 
পুনঃ পুন কান্দ্যা পড়ে গোবিন্দের পায় ॥ 
ধন্য ২ বলে প্রভু তুমি ভাগ্যবান্‌। 
ত্ৰিভুবনে দাতা নাঞি তোমার সমান ॥ 
কর্ণের স্তবে তুষ্ট হইল প্রভু ভগবান্‌। ' 
বৈকুষ্ঠনিবাসী হরি হইল অস্তর্ধান ! 
বৈশম্পায়ন মুনি [ বলে ] শুন জন্মেজয়। 
কর্ণের সমান দাতা কেহো নাই হয় ॥ 
ইতি কর্ণের পাল! সমাপ্ত হইল এ পুস্তক 
লিখিতং [ ইংরেজি অক্ষরে ] মধুসুদন ঘোষ। 


৪৩৭। অক্যুর আগমন। 
রচয়িভা_দ্বিজ কবিচন্্র। পত্র ১-১০, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৮ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৩1০ ৮৪ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২০৯ 
সাল। প্রথম পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় “সন ১২১১, 
লেখা আছে। ৭ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠার 
খানিকটা নষ্ট হইয়াছে। 

আরস্ত--- 
ূ জী্রীদূর্গা ॥ 
অথো অক্র,র আগমন লিখ্যতে | 
তবে রাজ! আনিল অক্তুরে ভাক দিয়া। 
কৃষ্ণ বলরাম তুমি তুরিত আন গিয়া ॥ 
করিব ধনুর যজ্ঞ করহু গমন। 
এত শুনি অন্ষুরের আনন্দিত মন £ 
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে গোবিন্দের পায়। 
মনে বড় আছে সাধ দেখিব স্টামরায় ॥ 


LE 


N 


৬১ বর্ষ] 


ভনিতা! ও শেষ-- 
এই মত রাম কৃষ্ণ মথুরায় রহিল। 
মথুর! নাগরীর মনে আনন্দিত হৈল ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ভাবিয়া নারায়ণ। , 
ধন পুত্র বাড়ে সেই শুনে জেই জন ॥ 
ইতি. অক্রুর আগমন পুস্তক সমাপ্ত পাটক 
শ্রীসাধুচরন পাল সা” কল্যানপুর পরগনে। 
খগ্তঘোষ সন ১২০৯ সাল তাবিথ ১০ 
অগ্রহায়ন বেল! ছুই দণ্ড থাকিতে হইল ইতি । 


সপপপীপিিপিসপ 


৪৩৮। গুরুদক্ষিণা। 


রচয়িতা--শঙ্কর। পত্র ১-২৫, সম্পূর্ণ । 
বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় 
৮ হইতে ৯ পঙক্তি পর্য্স্ত লেখা। পরিমাণ 
৯০১৮৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫৬ সাল। 
কংসবধের পর কৃষ্ণ ও বলরামের 
বিদ্তাশিক্ষার্থ অবস্তী নগরে কোনও খধির 
নিকট গমন এবং বিস্তাশিক্ষান্তে খষির মৃত 
পুত্রকে যমালয় হুইতে ফিরাইয়া আনিয়া 
গুরুদক্ষিণীরূপে অর্পণ পুথির বর্ণনীয় বিষয়। 
রুষণকে বিষ্ভাশিক্ষার জন্য দুর দেশ গমনে 
পিতা মাতা অন্থমতি না দেওয়ায় কৃষ্ণের মুখ 
দিয়া কবি এখানে হিতোপদেশাদি নানা গ্রন্থ 
হইতে বিষ্তাশিক্ষার অনুকুল সংস্কৃত শ্লোক 
উদ্ধৃত করাইয়াছেন এবং ণঅস্তার্থ বলিয়া 
তাহার বঙ্গান্তবাদ দিযাঁছেন। 
আরস্ত--.. 
৬প্রীশ্রীরাধাকুষ্ণাভ্যাং নমঃ ॥ 
অথো! শ্রীগুরুদক্ষিণা আবস্তঃ ॥ 
নারায়ণং নমস্কৃত্য [ইত্যাদি] ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৫৭ 


কংস ধ্বংস করি কৃষ্ণ মথুর! নগরে। 
ভক্তগণ লঞা কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে ॥ 
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ভাবল অন্তরে | 
বিস্যা অনুশীলন ধৰ্ম্ম জানাতে সংসারে ॥ 
অবস্তী নগবে জাব পঠন কাঁরণ। 
গুরুপুত্র ছলে শঙ্খা করিব নিধন ॥ 
বরুণে দর্শন দিব নব সংখ) বরু। 
পাপী উদ্ধারিব যমঞ্জণতার ভিতর ॥ 
কৃষ্ণের শিক্ষা-_ 

গুরুকে বন্দিয়া দোহে পড়েন হুবিষে। 
ছয় মাসের পাঠ পড়েন একুই দিবসে ॥ 
অক্ষর পড়িয়া হরি পড়েন অভিধান 


* * সর্বশান্ত্র পড়ি দোছে হৈল্যা বুদ্ধিমান্‌ ॥ 


কথোক গ্রন্থ পড়ি হরি সকলি জানিল। 
চারি বেদ পড়ি ছুহীর জ্ঞান উপজিল | 
কাব্য অলঙ্কার পড়ে নাটক নাটিকা। 
পুরাণ ভাগবত পড়ে আউটিয়া টাক! ॥ 
নানা রসুকলা হরি শিখিলা নৃত্যগীত । 
বহু বিস্তা শিখিল হরি শুগাঁলচরিত ॥ 
শৃগালচরিত্র আর কাগচরিত্র পড়িল । 
যজ্ঞ ভাস নাগরী বিদ্যা গাড়ড়ী শিখিল | 
ভনিতাঁ_ 
কৃষ্ণের চরিত এই গুণের প্রকাশ । 
শঙ্কর রচিল জার কুলচণ্ডায় বাস ॥ 
শেষ. 
লেখিয়! পড়িয়া যদি না দেই দক্ষিণ! । 
তার ফলাফল কহি শুন সর্বজন! ॥ 
জতেক শিখিল বিদ্যা বৃথা তার প্রায়। 
পরিণামে সেই নর অধোগতি আয়! 
নানা ছুম্ঘ হয় তার কষ্ট বহুতর। 
এ পুঁথি দক্ষিণা দিবে ষথাশক্তি জার ॥ 
কহয়ে শঙ্কর য়েই বড়ই বিষিম। 


১৫৮ 
গুরুদক্ষিণা জে ন" দেই সে বড় অধম ॥ 
ইতি প্রীপ্রীগুরুদক্ষিণ। লংপূর্ণ হইল ॥ সাক্ষরং 
শ্রীরামধন দাস কর্মকারের ॥ সাঃ বিষ্ণুপুর 
আইসবাজার ॥ এ পুস্তক শ্রীসিনাথ কর চৌ- 


ধরি॥ সাঃ বিষ্ণুপুর বকুলতলাঁব বাজার ॥ 
ইতি সন ১২৫৬ সাল তারিখ ৪ শ্রাবণ ॥ 


পকা 


৪৩৯। দ্বাতা কর্ণের পালা। 
রচ্িতাঁ-দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র 


১-৬, 


সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট - কাগল্র। প্রতি!: 


পৃষ্ঠায় ১০ পংক্তি লেখা। পরিমাণ ১৩৫০ ১৫ 
৪9০ ইঞ্চি। লিপিজাল ১২২১ সাল। 
লিপিকরের অনবধানতায় পুথির কিছু অংশ 
বাদ পড়িয়াহে। 
আরস্ত--- 
৬নভ্রীপ্রীকষ ! 
বৈশম্পাননন মুনি উদ্যোগ পর্বের কয়। 
মহাভারতের কথা শুনে জন্মেজয় ॥ 
শ্রদ্ধা করি মহাভারত রাখে জেই জন। 
তার গৃহ নাহি ছাড়ে লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ 
এক দিন গদাধর ভাবিয়া অস্তরে | 
কর্ণ কেমন দাত বটে বুঝিব তাহারে | 
জে জা চাগে তারে কর্ণ তাহা দেয় দান। 
সভে বলে দাতা নাঞি কঞ্পের সমান ॥ 
একবার জাব আমি বর্ণের নিকটে । 
বুঝিব সে কর্ণ বীর কেমন দাতা বটে ॥ 


শেষ 
কর্ণের ভক্তিতে তুষ্ট লইল! ভগবান্‌। 
বৈক্ঠনিবাসী হরি হইলা অন্তর্ধান ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বৈশম্পায়ন কহে শুনে জন্মেজয় । 

কর্ণের সমান দাতা আর কেহ নয় ॥ 

সূৰ্য্যবংশে হরিশ্চন্্র যেমন দাতা ছিল। 
. ততোধিক দাতা কর্ণ তোমারে কহিল ! 

ভারত আখ্যান কথা শুনিতে সুন্দর । 

বিস্তার করিয়া দেখি কহ মুনিবর ॥ 

ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়। 

এত দূরে দাতা কর্ণের পাল! হুইল সায় ॥ 
ইতি দাতা কর্ণের পাল! সমাপ্ত £ সন ১২২১ 
সাল তারিখ ১৫ ভাত্রে মঙ্গল বার ॥ 


স্পা 


:8৪০। কথ মুনির পারণ। 

রচয়িতা ছি শঙ্কর কবিচন্দ্র। পত্র 
১-৬, অন্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় -* হইতে ১১ পঙক্তি পর্য্যন্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৩/০১:৪]০ ইঞ্চি। 
লিপিকাঁল ১২৩০ সাল। পূর্বে ৪০৭ সংখ্যক 
পুথির বিবর্ণ দ্রষ্টব্য 
আর্স্ত-- 

৮৭শীশীহরিঃ | 
অথ কথ মুনির পারন আরম্ভ ॥ 

শুক কহে সনকাদি নিবেদি সভারে। 

বেহার করেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে | 

নন্দ যশোদার ভাগ্য কি বলিতে পারি। 

পুত্রভাবে সেবা করে দেব চক্রধারি ॥ 

কৃষ্ণনিল| দেখি ছুহার পরম আনন্দ । 

ধেয়ানে ন! পায় জার পদদন্ব ॥ 
ভনিভা-_ 

আসিষ করিয়া দ্বিজবর গেল! ক্বানে। 

ভবিষ্য পুরাণ দ্িজ্জ কবিচন্দ্রে ভনে ॥ 


৬১ বর্ষ] 


শেষ 
নন্দরাঁণী বলে পুন করহ রন্ধন । 
ব্রাহ্মণ বলেন আমি করিলাঙ ভোজন ॥ 
যশোদা বলেন কার বোলে অন্ন খাইলে । 
গোকুল মজিল প্রায় সর্বনাশ কৈলে ॥ 
দ্বিজ্ত বলে আগো রাণি চিনিতে না পার। 
বারের 


রানি জারা 
শ্লোকার্থ সংক্ষেপে গীত বন্দিলাম কৃত ] 
ঘ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পারণ হইল সায়। 
বৈকুঠবেহারি কৃষ্ণ হবে বরদাষ ! 
ইতি কর্ণমুনির একাদসীর পারণ সমাপ্ত হইল ॥ 
সন ১২৩০ বার সর্ত তিরিস সাল ॥ তারিখ 
২৯ আসাঁড় ॥ ভিমাস্মাগী রনে ভঙ্গ [ইত্যাদি] ॥ 
লিখিত” প’ বিষ্ণুপুর তরফ সাহার জোড়া 
মতাবকে চৌকী সিতিল্যা সাকিম শ্রীগঙ্গা- 
নারায়ণ সরকার সাং মুক্তাতোড়ি ॥ 


88১। হুরিশ্চন্দ্রের পাল! । 


বচয়িতাঁ-ঘিজ ককিচন্দ্র চক্রবর্তী । 
-১০, সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট 
কাগজ । এক এক পৃষ্ঠা ৯ হইতে ১০ পঙ ক্তি 
লেখা । «ম হইতে ৮ম পত্রের দক্ষিণাংশের 
কতকটা কাটা । পরিমাণ ১৩১৪০ ইঞ্চি। 
লিপিকাল ১২৫৮ সাল । 
আবু 
৭ শ্রীশ্রীহরিচরণ শরণ 

অথে| হুরিশ্চন্দ্রের পালা লিখ্যতে ॥ 

অতঃপর গুন হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান । 

কেবা দাতা আছে হরিশ্চন্দ্রের সমান ] 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৫৯ 


কৌশিক নামেতে মুনি কৈল পুপ্পোগ্ভান। 
ফল ফুলে পুষ্পবন নন্দন কানন ॥ 

সেই বনে এক দিন আসি বিদ্যাধরী । 
নাচে গায় কুতুহলে নানা খেলা করি ॥ 
পুষ্প তুলি গর্ব্ব করি ভাঙ্গে তার ভাল । 
পাপেতে মঞ্জিল চিত্ত পূর্ণ হইল কাল ॥ 

মধ্য 

গঙ্গার কুলেতে ছান! সাধে রাজকর । 
মহারাজ! হরিশ্চন্দ্র ডোমের চাকর ॥ 
এইরূপে দিবানিশি রহে নৃপবর। 
রাজরাণী কথা বলি শুন অতঃপর ॥ 


, , সেই সদ্বাগর করে শিবের সেবনা। 


রাজরাণী করে তার স্থানের মাৰ্জ্জনা ॥ 

রোহিত জোগায় পুষ্প বরিখা সময়। 

ষোড়শ উপচারে পূজা কৈলা মৃত্যুধয় ॥ 
ভনিতা__ | 

মুগয়ায় রাজা জায় করুণ! শুনিতে পায় 

ককিন্দ্র চক্রবর্ত্তী গায় 

শেষ. 

কৌশিক কান্দিয়া ভূপে করিলেন কোলে । 

তোমার সমান দাতা নাহি ভূমণ্ডলে ॥ 

তুমি ধন্য পুত্র ধন্য ধন্ত তব দারা । 

হেন দাতা কোন যুগে দেখি নাহি পারা ॥ 

রাজা কহে মহাশয় তব কথা ব্রহ্ম । 

তুমি স্বর্গ তুমি মোক্ষ তুমি ধৰ্ম কর্ম ॥ 

বর দিয়া জত কথা কহিলা তাহারে। 

785 


নিবি 
অস্তে মুক্ত হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 
এত দুরে হুরিশ্চন্্র হইল সমাধান । 
অতঃপর হরি২ বল সর্বজন ॥ 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা , [ ওয় সংখ্যা 


ইতি হরিশ্চন্দ্র পাল! সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্ং 
[ইত্যাদি ]॥ লিখিতং লীপ্ৰেমটাদ তাশ্ত 
পাটক শ্রকালাটাদ তাশ্য শা” বু দীঘী পরগনে 
খণগ্ডঘোষ সন ১২৫৮ সাল তারিখ ২৭ আসাড় ॥ 


8৪২। ্রীপদীর বস্ত্রহরণ। 


রচয়িতা _ছিজ ককিচন্দ্র। পত্র ১-১০, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা. তুলোট কাগব্স। এক 
এক শৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পডক্তি লেখ! । 
পরিমাণ ১২০ ১৪ ইঞ্চি। শেষ অংশ খণ্ডিত । 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 


আরম্ভ_ 
৬৭ ্রীত্ীরামচন্্র প্রতুলকর্তা ॥ 
-ভ্রোপদির বস্ুহরন পুস্তক নিক্ষতে ॥ 
রাজা বলে কহ কহ ব্যাসের নন্দন । 
কহ গোসাঞি ভ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ ॥ 
যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন নকুল সহদেব। 
একে একে কহ কথা৷ জতেক পাগব ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিলেন তিহো দুর্ষ্যোধন সনে । 
পাশা খেলে পণ করি রাজা ততক্ষণে ॥ 
কে জনম হারিব তার বস্তু কেড়্যা লব। 
জথোচিত মনরম্য আবস্তা করিব ॥ 
এই পণ করি পাশা খেলে ছুই জন। 
সত্য সত্য ব্ৰহ্ম সত্য বলে সর্বজন ॥ 


তবেত বার্ঞ্চ পেলি যুধিষ্ঠির বলে।- 
এইবার জিনিব ভাই মহাকুতুহলে ॥ 
পেলিলেন দুয়া চারি রাজ দুর্ধ্যোধন 
হারিলেন যুধিষ্ঠির দৈবের ঘটন ॥ 
কোথা গেলে ভ্রাতৃবর্গ শুন মন দিয় । 
যুধিষ্ঠির বস্ত্র সভে লহ ত কাড়িয়! ॥ 
এই ক্ষণে যুধিষ্ঠিরের বস্ত্র কেড়্যা লে। 
ত্বরাপরে দ্রোপদীরে ডাক্যা আন্ত। দে 


রাজার আদেশে দৈত্য অবিলম্বে চলে। , 


উপনীত হৈল গিযা দ্ৰোপদী মহলে ॥ 


ভনিতা__ 


অশ্রধার! বহে ঘন ধীরে ধীরে জায়। 
ভাগবতাম্বত দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥ 


১০ম পত্রের শেষ 


ভীম বলে জত আছ শুন সভাজনে। 
এই কুরু দুষ্ট কন্ম দেখিলে নয়ানে ॥ 
জেই উরু দেখাইলি সভার ভিতর । 
ভারতকুলের পশু নির্লজ্জ পামর ॥ 
বন্্রসম প্রহার মারিয়! গদ! বাড়ি। 

রণ মাঝে উহার ভাঙ্গিব উরু পাড়ি 
ভীমের প্রতিজ্ঞা দেখি কাঁপে বীরগণ। 
সভামধ্যে বিছুর বলএ ততক্ষণ ॥ 

আরে কুরুগণ দেখ রক্ষা নাহি আর। 
ভীম ক্রোধ সিদ্ধ হলে না দেখি উদ্ধার ॥ 


পপ 


তপৰ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত ব! 


বাশুলীমঙ্গল 
(পূর্বাহবৃত্তি ) 

॥ পয়ার ॥ অখণ্ডিত চুতডাল হেম ঘটে দিয়া । 
রান্ধিব কুক্সিণী ভাত খাব প্রাণনাথ। যথাবিধি ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিয়া ॥ 
হলি সরিষা দিয়া বাটি নিমপাত ॥ সুগন্ধি কুহুম ঝারা বান্ধিল উপরি । 
সাধুর রমণী সত্যবতী চিস্তাকুল। জাবাহন করি পুলে জিপুতাকরী॥ 
হাকুচ মিশাইয়া বাটে স্থগন্ধি তুল ॥ ত্রিপুরা পৃজিষা দুই হাথ দিয়া বুকে। 
প্রভুর ঠাঞি গুণ আজি করিব প্রকাশ। আমার রন প্রভু ভুঞ্জিব কৌতুকে ॥ 
সোমবালিরীত দিয়া বাটে কারাদ? তুয়া পদে বব মাগো করি পুটহাথ । 
বরিষা সময় বৃষ্টি ঘন ডাকে ভেক। বান্ধিলে অমৃত হব ব্যঞ্জন ভাত ॥ 
স্থকৃতার পত্র মিশাইল কালমেঘ ॥ রুকসিণীর পূজায সন্তোষ নারায়ণী। 
মাখিয! গোমষ রস কুটিল আনাজ। শূন্য অন্তরীক্ষ হইল আচঘিত বাণী ॥ 
জীবননাথের ঠাঞি পাষ যেন লাজ ॥ শুন বিয়ে রান্ধ গিয়া না ভাবিহ আন। 
যদি নাহি থাকে গুণ কি কবিব রূপ । তোমার রন্ধন হব অমৃত সমান! 
যবক্ষারে বান্ধিতে দিল কলাইব স্থুপ ॥ পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে করিয়া প্রপতি। 
রন্ধনের সজ্জ যত করিল আপনি। মোরে কৃপা কর মাতা দেবী হৈমবতী ॥ 
সান করি আইস ঝাট প্রাণের বহিনী ॥ বিনয় করিয়া বলে ত্রিপুরার ঠাঁঞি। 
সুমুধী রুক্দিণী স্নান কৈল পুণ্যজলে। ক্ষেম অপরাধ মাতা রদ্ধনের যাই ॥ 
আগে পাছে সখী আইল আপন মন্দিবে ॥  ব্বমুগমালিনী দেবী হরসহচরী । 
আঁচড়িয়া বান্ধে খোপা চাপা দিয়া তঘি।  শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০। 
বিকচ কমলে যেন খগ্রনের গতি ॥ ॥ গৌরী রাগ ॥ 
ধৌত বস্ত্র পরে রাম! পরম সম্তোষে। অনুমান বড়ি খোড় বার্তীকু ছোট বড় 
পাখালিয়া চরণ প্রবেশে মহালসে | আনাজ লাউ কুমুড়া। 
ত্রিপুরা পূজার সম্জ আনিল নিকটে । কলা কলাস্থল করেলা তেতুল 
সিন্দুর চন্দন পঙ্ক পরি[৭-]ল ললাটে ॥ মানকচু পল! কড়া ॥ 
সহজে যুবতী জন অপুণ্যজ ক্ষেত্রে শাক নানাবিত খাসির পেশিত 
তিনবার ন্মরিল পুণ্ডরীক নেত্রে ॥ দ্বত দুই পরকার। 
দুর্বাহস্ত যুবতী আসনে বৈসে সুখে । মরিচের ঝাল নান! পরকার 
শ্বেতধান্ত ঘটবাঁবি আরোপি সমুখে ॥ কুচি কুচি বালুকার ॥ 


e 


১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


দিদি বান্তার ঝি কি দিয়া রান্ধিব কি 
কহিবে হইয়া সখী । 

আমি নাহি জানি কহিবে আপুনি 
শুন গো পন্ধদরমুখী ॥ 


আর জলপাই টাব! । ' 
[৭১ক] হুঞ্ধ চিনি জল 
তুয়া পদে করি সেবা ॥ 
কেমতে রান্ধিব 
ধরিতে না জানি হাগ্ডি। 
তুমি কর কপা হাথে ধরি শিখা! 
| যাহাতে সন্তোষ চণ্ডী ॥ 
চিত্তে করি বিষ মুখে স্থধা ভাষ 
আজি দুহে বুদ্ধি বাঁটি। 
কেনি বিড়ম্বসি আঁ লো! মুখশশী 
কে তোরে না জানে ধাটা॥ 
কবিচন্জ্র ভনে 
তোমাকে শিখাব কে। 
আপনি রূপসী সকলি জানসি 
যে দিয়া রান্ধিব ষে॥০॥ 


ভূ'জিব সাঁধব 


- জিপুরাঁচরণে 


॥ পয়ার ॥ 


নিষ্ঠুর বচন শুনি সতিনীর তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রুক্মিণীর মুণ্ডে ॥ 
মনে বড় দুঃখ পায় রুক্সিণী যুবতী । 
আপন ইৎপিত নহে যেই করে বিধি ॥ 


[ ৬য় সংখ্যা ' 


আনল জালিযা বাম! হয় দণ্ডপাত। 

কভু নাহি বান্ধি আমি ব্যঞ্জন ভাত | 

আমার রঙ্ধনে তুমি হবে সাবধান । 

আপুনি জলিবে তুমি নহিবে নির্বাণ ॥ 

সাধুর যুবতী সতী মরিয়া চণ্ডী । - 
উনানের উপরে বসাইল ছুই হাণ্ডি ॥ 
ত্রিপুরার অনুভবে বুঝে তৃকতাক। 
নারিকেল দিয়া রাম! রান্ধে ছুই শাক ॥ 
সেতৃশাক রান্ধে রাম! করেলা চিঙ্গড়ি। 
গুটি গুটি তথি মাসকলাইর বড়ি ॥ 
রান্ধিল মদগুর মৎস্ত কাচকলা দিয়া । 
নালিতার শাক রান্ধে দ্বতে সম্তলিষা ॥ _ 
কটু তৈলে রান্ধে বাম! শাক নতাপাতা। 
বেতাস তলিল কথ আওর পলতা। 


. স্বত দিয়া রান্ধিলেক শুসনির পাতা। 


ছুরিত মতন্তেতে হেলঞ্ স্থকুতা। ॥ 

কলসি রান্ধিল রাম! করি সড়সড়ি। এ 
তার শেষে ভাজিলেক কথ ফুন্নবড়ি ॥ 
[৭১] পুটিমাছ দিয়া রান্ধে শর্ষা পাতড়ি। 
খোসলার ঘটি তাখ ছুলিয়! চিঙ্গড়ি ৷ 
বাগণ্ধাচিঙ্গড়ি কথ করে খড়খড়ি। 

ঘন বেঝোয়ার দিষা রান্ধিল চুচড়ি ! 
ভুঞ্জিবেন প্রাপনাথ মনে বড় রঙ্গ । 
রাদ্ধিয়া তুলায় রাখুয়া চুচড়া পালঙ্গ ॥ 
মুগবড়ি তলিল পৃথক পলা কড়া। 
মহিষের দ্বৃত দিয়া তলিল চিঙ্গড়া ॥ 
বরিছার থোড় রামা! ঘ্বৃত দিয়া তলে । 
বান্ধে পোতা ধান গোটা কাসন্দির জলে ॥ 
তলিয়া মুগের বড়ি চিনিজলে পেলে । 
চি্গড়ার বড়া তলিলেক কটু তৈলে ॥ 
নিরামিস্ত স্বতে বাম! তলিল বার্তাকু। 
দুগ্ধে মিশাইয় রান্ধিলেক লাউ ॥ 

আনাজ গলিল মৎস্ত বুহে খণ্ড খণ্ড। 
স্থকুতা মিশাইয়া রা্ধে বোদালির ঘণ্ট ॥ 


এ 


৬১ বর্ষ] 


গাগর ভেকটী নাঠা ফলই কুড়িসা। 
ক্রমে দিয়া বড়ি থোঁড় শাক লাউ শসা ॥ 
মুহরি জিরক দিয়! ব্যগ্তন সম্তালে। 

যথা যথা সম্ভবে পিঠানি দ্িষা! তুলে ॥ 
আলু দিয়া বালিকড়া! কচু দিয়া ভোলা। 
কাঠালের বীজ দিয়া রান্ধে সৌল হুল! ॥ 
সকুল বোদানি রুই কাতলা চিহ্নড়া। 
সারি কচু মান মূলা আনাজ কুমুড়া | 
সম্বারিষা তুলে পঞ্চ মৎস্তেব ঝোল। 
মহিষের ঘ্বত তলে চিথলের কোঁল ॥ 

কথ চঙ্গি দেই কথ মরিচের গুড়া । 
চতুর্জাতে রান্ধে রুই কাতলার মুড়া ॥ 
বুঝিয়া ব্যগ্জনে নোন দেই অনুঝপ । 
রাদ্ধে মাস বাটুলা মসরি মুগ সুপ ॥ 
স্বতে সাস্তালিয়া তাহা তুলে ঠাঞ্ডি ঠাঞি। 
রান্ধিল রুল্সিণী রাম! মনে স্থখ পাই ॥ 
[৭২ক] পৃথক পৃথক মৎস্ত তথি বাৰ্তা কু সিম। 
একের করিয! রাঁন্ধে কলামূল নিম 
রাদ্ধিল পলক! ঝোল দিয়া ধানপুলি। 
বোদানির বীজ তলে মিশাইয়! পিটালি ॥ 
ত্রিপুরার বরে সতী মনে বিকলুষ। 
কুমুড়ার বড়ি দিষা রান্ধে বাম! রুষ ॥ 
পাথরচটার ঝোল বাদ্ধিল বনিতা। 
আনাজ কেবল তথি কোমল পলতা ! 
বার্তাকু আনাজ দেই হরিদ্রা বেসার। 
সোমবাজ দিয়! রামা রান্ধে বালুকার ॥ 
খাসির পেসিত রান্ধে ছোলা মিশাইয়!। 
স্বত দিয়া কথ মাংস তুলায় তলিয়া | 
চণ্ডিকার চেটা ভাল বুঝে পরিপাটা। 
রান্ধিয়া বায্যেব ঝোল তলে ন্বর্ণপুঠি ॥ 
ইলিসা৷ তপস্তা বাটা চেন্গজলে কই। 
আত্ম রান্ধিল কথ দিযা জলপাই ॥ 
দোরগু তেঁতুলি মৎস্য বার্ভাকু মিশাইযা। 
পোতা ধান রাদ্ধিল টাবার জল দিয়া ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললো চনীর গীত বা বাঁশুলীমঙ্গল ১৬৩ 


. বান্ধিতে রাম্কিতে রাম! ঘামে তোলবোল। 
গুড় দিয়া রান্ধে পাকা চাঁলিতাঁর ঝোল ॥ 
চিনি দিয়া পাকা আত্ম রান্ধিলেক ছুগ্ধ। 
কহিতে ন জানি স্বাদ কত অদভূত ॥ 
দুগ্ধ চিনি পেলায় চিতউ করে মিঠা । 
চন্দ্র কাতি সাজিল ক্ষীরের পাচ পিঠা ॥ 
কলাবড়া সাচাইল মধুরস পুলি। 
অমৃত চিতাউ সাজে মুগের সাঙলি ॥ 
ক্ষীরেব মৃণাল মাজে নারিকেল পুলি । 
কল! চিনি ক্ষীরে বাম! সাজিল কাঠালি ॥ 
সাজিল ষখড়ি নাড়ু কি কহিব কথা। 
নামে দোষে নাহি জানি খাইলে ঘুচে ব্যবা 
ক্ষীরের গেও্যা সাঁজে ক্ষীরের পানিফল। 
ক্ষীরের নাবিকেল গুয়া অমৃতমণ্ডল | 
ক্ষীরের গুয়! পান সাজে ক্ষীরেব নান! ম'ছ। 
তলিযা তুলায় তাহা এতে কাছে কাছ | 
রান্ধিল তুল যত জন খায় ভাত। 
ভোজনে বসিল সাধু রুক্মিণীর নাথ ৷ 
[৭২] বন্ধনের গুণ কি কহিব এক মুখে। 
মনে পরিতোষ সাধু ভুঞ্জিব কৌতুকে ॥ 
মৃমগ্ডমাঁলিনী দেবী হরসহচরী । 
প্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী 1০] 


॥ একাব্লী ॥ 


বুণরঙ্গিণী। জয়শঙ্খিনী ! ধর ॥ 
আত্রক লবণ স্বৃত। কাসন্দিতে সাধুপুত ॥ 
কাটিয়া নেম্বুর ফল । তথিতে প্রচুর জল 
তল্যাতি উপর খুইয়|। । আগে দিল দাসী লইয়া! ! 
রুক্মিণী চকোর আঁখি! পরিবেশে বিধুমুখী ॥ 
শালি অন্ন হৈম থালে। দিলেন প্রভুর কোলে ॥ 
একত্র বার্তাকু দিম। কলামূল দিল নিম ॥ 
সডরিয়! জগদীশ । সাধু করিল গণ্য ॥ 


পিযুষ সদৃশ রাগ । তবে দিল সেতুশাক ॥ 
ছুই শাক দিল বধূ । ভোজন করয়ে সাধু । 
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বনশাক লতাপাতা । খাইল সাধু ললিতা ॥ 
পলভা স্থলনি পাঁতা। বেতাগ কলমি বাখা ॥ 
ভোজনে সাধু নিশঙ্ক । চু চড়া খায়ে পালঙ্গ | 
শাক বার করে খড়ি। খাইল দর্যা পাতাড়ি ॥ 
রুক্মিণীর দেখে ক্প। ভক্ষিলেক চারি সপ ! 
সাধু যুত মধু কণ্ট। হেলঞ্চ| সুকুতা ঘণ্ট ॥ 
সর্যার ঘণ্ট চুচড়ি। চিন্রড়ির খড়খড়ি ॥ 
গোটা কসন্দির জলে । পোতা ধান ভাল মিলে | 
খাইয়া! মনে সুখ পায়! অমৃত সিঞ্চিত গায় ! 
মাংসের বড়ি বার্ভাকু। ভক্ষিলেক দুপ্ধলাউ ॥ 
মুগ বড়ি পলা কড়া। ডাগর তলা চিড়া ॥ 
বামি রুষ বামি ঝোলে। মুগ সাধু নাহি তোলে | 
ইলিসা তপস্তা চেঙ্গ। খাইয়! বাঢ়িল রঙ্গ ॥ 
গাগর ভেকটা নাঠা। ফলই কুড়িয়া বাটা ॥ 
সকুন বোদ! দানি রুহি। চিথল কাতল কই ॥ 
কনি কড়া আর ভোল! ৷ মহাশঙ্খ সল হুলা ॥ 


নানাক্ষপ মৎস ঝোল । তলিত চিথল কোল ॥ 


বড় মৎস্তের্‌ ৭৩ক]মুণ্ড ভাল। চঙ্গি মরিচের ঝাল ॥ 
সাধুর সস্তোষ মন! ভক্ষিল অমৃত যেন ॥ 
রোহিত পাঁঠিল বীজ! তলিল তথি মরিচ ॥ 
সাধু বুঝে পরিপাঁটা। খায় তলা স্বরণপুটি ! 
বালুকার খাসি ঝোল । দেখি মন' উতরোল ॥ 
তলিত মাংস রসাল। তথি মরিচের ঝাল ॥ 
মাগিয়া অনেক বার। খাইল সাধুর কুমার ॥ 
পলকার ঝোল বই। অগ্ন দিল জলপাই ॥ 
স্থরস তেঁতুলি ঝোল। আর দিল টাবা জল ॥ 
পাকা চালিভার ঝোল। মিশ্রিত চিনির জল ॥ 
গুড়পাক! আহ্রছুঙধধ। স্বাদ বড় অদভূত ! 
রন্ধন কি মধু স্থধা। এমনি না খাই কোথা ॥ 
রুক্সিণীরে সাধু ডাকে। পিঠা আন একে একে॥ 
কুঞ্জরগামিনী রাম! ৷ পরিবেশে পিবা পানা ॥ 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে৷ চণ্ডিয়ার দৌষ সহে ॥০॥ 


॥ গৌরী ॥ 

দুগ্ধ চিনি জ্বলে চিড়াউ মিঠা । . 
চন্দ্ৰ কাতি খায় আঁওর পিঠা 
কলাবড়! মাস মধুর পুলি। 
অমৃত চিতাউ মুসাউলি ॥ 
ব্যঞ্জন ভাত খায় ফরমানি। 

ঘন ঘন পিয়ে শীতল পানি ॥ 
নারিকেল ক্ষীর রস্তার পুলি। 
সমুড়ি নাড়ু কেয়ার কাটালি 
অমৃত মণ্ডল নানামে। নাম। 
ক্ষীরের মৎস্ত ক্ষীরের গুয়া পান ॥ 
ললাটের মাঝে সিন্দুররেখা। 
চাদের কোলেতে রবির দেখা ! 
হুংসগতি পরিবেশে গোও্‌ আরু | 
ক্ষীরের পানিফল অধিক চারু ॥ 
সাধুর নন্দিনী ভাল রুক্সিণী। 
সঘন কহে সাধু ফরমানি ॥ 

দধি দুগ্ধ খায় ভোজন শেষে। 
ভুজিল সাঁধব মন হরিষে 
ভোজন সাধু সমপিয়] মনে। 
করিল গণ্ড হাস্তবদনে ॥ 

শুন শুন প্রিয়ে বণিকঝি। 
কবিচন্দ্র কহে কি তোরে দি ॥০॥ 

॥ পয়ার ! 


- কনক ভাবর আনি দিল দাসী জনে। 


আচমনে সাঁধব পবিত্র হৈল মনে ॥ 
সরস বিরস ভাষ বুঝে কমলিকা। 
আনিয়া! যুগল বাস দিলেক চেটিকা ॥ 
তাম্বল সীপুড়া এতে ঢাকন খুচাইয়া। 
সাধবের কাছে দাসী রহে দাণ্ডাইয়া ॥ 
ত্যেজিল ভোজনবাঁস বসন পরিয়া। 
পুন আচমন করে আসনে বসিয়। ॥ 
সুবর্ণ পাদুকাপিঠে দিলেক চরণ । 


মুখে পান দেই সাধু সাধুর নন্দন ॥ 


[ ওয় সংখ্যা 


a 


৬১ বর্ষ ] 


রুক্সিণীকে দেখে সাধু ঘন উলটিয়া। 
পাপিষ্ঠ সতিনী তথা চাহে আড়াকিয়া। 
মুখে কিছু নাহি বলে অন্তরে পুড়ে হিয়া। 
ক্ষণে ক্ষণে বিধি নিন্দে নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥ 
শয়নমন্দিরে যায় ত্যেজি মহাঁলস। 

দুব দেশাগত সাধু মদনের বশ ॥ 

ভুঞ্জিল রুক্মিণী অন্ন পরিজনে দিয়! । 
আচমন কৈল জলে দেহ নিমজিয়া ৷ 
চলিব প্রভুর কাছে হরষিত হুইয়া । 
কবিন্দ্র কহে চণ্ডীর চরণ ভাবিয়া ॥ধ1০| 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচিনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ১৬৫ 


সজ্জা পাতে পানী মনে মনে গুণি 
শয়নে বাড়িল আশ। 

সগত গাড় দিয়া নিবারিল হিয়া 
কুমতি করিল নাশ ॥ 

[৭৪ক] শুন সদাগর চল বাসঘর 
নিবেদিল পানী চেটা। 

শ্রীযৃত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ 
রুক্মিণী করে পরিপাটী ॥০॥ 


॥ কামোদ | 


সখীর সংহতি বসিল যুবতী 
হাথে করি কঙ্কতিকা। 

কুটিল কেশপাশ বিচারি করে নাশ 
স্ছাদে বান্ধে কবরিকা ॥ 

দর্পণে দেখে মুখ চন্দন দিই রেখ 
ললাটে দ্বিতীয়ার শশী | 

অরুণ উজ্জল সিন্দুর কচ্জল 

চন্দনে কুচযুগ ভূবি ॥ 

চলিল গুণবতী 

প্রভূমুখ দরশনে | 

জলদ সুন্দর বসনে কলেবর 

ঢাকিষা হাস্তবদনে ॥ 

রঞ্জিত লোচন 

খঞ্জন তুসল চরে। 

কনক কুণ্ডল শ্রবণে উজ্জ্বল 
পত্রাবলী গণ্ডস্থলে 1 

ঝল্লিকা পরে গলে হার পয়োধবে 
বউলি শোভে শ্রুতিদেশে | 

লেপিল কলেবর কৌস্তরি চন্দন 
স্থগন্ধি সৌরভ রসে 

ভূজের উপরে রজত তাঁড় পনে 
অঙ্গুরি বাম করশাখে ॥ 

পিঠে থোপ লোলে চরণে মঞ্জিৰ 
পাঁশুলি পদযুগ আগে ॥ 


শযনমন্দিরে 


অন্রন সঘন 


চলে শশিমুখী 
সবারি ঝারি করি হাঁথে। 

মুকুন্দ কবিচন্ত্ বূচিল প্রবন্ধ 
ত্রিপুরা! হরবধৃপদে ॥০1 


কোথাকারে যাহ ল রুক্সিণী। 
অপন্নপ ভি আশু সাজনি ॥ 
যাবে কিব' প্রতুদরশনে। 
এই কথা লয় মোর মনে ॥ 
আমারে কহিতে তোর ভর। 
আমি সে তোমার এত পর | 
রতি আশে যাবে পতি পাশে। 
পরাণ হারাও তুমি পাছে ॥ 
কত দুঃখ পাবেন বহিনী। 
আপনা হৈতে ভে জানি | 
[৭৪]ুনীমে সাঁকে! নাহি বঙ্গ। 
ষেন রূপ জরিয়ে মাতঙ্গ ! 
মৃগ যেন রূপ হরিণী। 

মঙুক মণ্ডুকী ধরে ফণি ॥ 
মার্জ্জারে মুষিক বেন ধরে। 
মযুরে ভুজদ যেন গিলে ॥ 
যেরূপ কপোঁত চলয় চানে। 
নাহি-রঙ্গভঙ্গ দবশনে ॥ 
কেমন সাহসে যাবে একা । 
রতি কারে বলে নাহি দেখ! ॥ 
এ বোল শুনিঞ! রাঁমা হাসে। 
স্মিত বিকদিত কিছু ভাষে ॥ 


জন্মি কংস কারাগারে 


কমলা রমণী ধনী 


[৩য় সংখ্যা 


এতেক প্রমাদ ছিল যদ্দি। 
কেমনে পরাণ পাইলে দিদি ॥ 
নিবেদন তোমার চরণে। 
মোর কথা শুন সাবধানে ॥ 
কৃষ্ণকথা শুন উপদেশ। 
ব্রজাঙ্গনা! ভজনবিশেষ ॥ 
অশ্বিকাচরণে দিয়া মতি । 
কবিচন্দ্র রচে স্থভারতী ॥০। 


1 কৌ রাগ ॥ 


শুন দিদি তোরে বলি ঘুচাহ মনের কালি 
কৃষ্ণকথা শুন গো শ্রবণে। 

প্রভুর মহিমা যত কে জানে তাহার তত্ব 
ব্ৰহ্মা আদি নী পাঁষ ধেয়ানে ॥ 

বধিতে দেবের এরি অবনীতে উবে হরি 
দৈরকীজঠরে নারাষণে। 


পূতনা বধিল স্তনপানে ৷ 

ঈষত লীলায় ঠেলে চরণকমল হেলে 
সকট ভাঙ্গিল শ্রোণিবাস। 

শুইয়া ছিল শিশুরায় তৃপাবর্তে আসি তায় 
অস্তরীক্ষে তুলিল আকাশ। 

করতল পাইয়া দুষ্ট হুরিষে লইয়! হষ্ট 
মরিয়া পড়িল মহীতলে। 

পুন শিশুরূপে বসি যেন চর্মধাতে অসি 
খেলে প্রভু তার বক্ষস্থলে ৷ 

শিশু ক্রীড়া করি রঙ্গে যমন অচ্ছন ভঙ্গে 
বধে প্রভু বক অজগর। 

মণিয়া কালীয় দৰ্প 
গোবর্ধন ধরে গদাধর ॥ 


ভক্ত অনুগত পাইয়া ব্রজনারীগণ লইয়! 


বিরহে বিরিন্দাবন মাঝে । 
কমলিনী শিরোমণি 
রাধা চন্দ্রাবলী “তাহে সাজে । 


গেল! নন্দঘোষ ঘরে "১ 


চরণে শরণ সর্প = 


৬১ বর্ষ] 


শিরিষ কুস্থম কিবা [৭৫ক]সুকোমল তম আভা! 
ভার দুহিতা ঠাকুরাণী। 

অনস্ত মহিমা তাঁর কি বলিতে পারি আর 
ত্রজতন্থ হবি চক্রপাণি ॥ 

. দৃঢ় ভক্তি করি গোপী প্রভুর চরণ সেবি 
রতিরসে কৃষ্ণ হইল বশ | 
এতেক বিক্রম জনে ভষ না করিল কেনে 
বল দেখি কেমন সীহস ॥ 
প্রেমরসে গোপীগণ বান্ধিলেক নারায়ণ 
আর কোথা না গেল! বন্ধন। 
যোগেন্্র হদয়াসন 
বান্ধিতে নারিল ব্রিলোচন ॥ 
শুনিএগ সিদ্ধান্ত কথা লাঙ্জে হেট করে মাথা 
সত্যব্তী লাগিল তরাস। 
অদ্বিকাচরণ আশে মধুর সঙ্গীত ভাষে 
কবিচন্তর ত্রিপুরার দাস 4০1 


॥ মল্লার ॥ 


আইমা মা করি রাম! নিকসে রসনা। 
কোথা হইতে জান তুমি গোপীর মহিমা ॥ 
ছুপ্ধগন্ধ নাহি ছাড়ে তোমার রসনে। 
চুপ দিয়া থাক বেটী লোক পাছে শুনে | 
যুবতীর কুলের আনিলি কোয়াঃকাব। 
নিশ্চয় জানিল পারাকারিণী ভাতার ॥ 
এত তত্ব নাহি জানি হইল গুধ্বিণী। 
সতীনচরণে কিছু কহে শুদ্ধবাণী ॥ 
গুণিলে সে গুণ বুঝি নিগুণে কিবা জানে । 
গুণের প্রমাণ দেখ ভ্রমর না শুনে | 

বনে থাকে ভ্রমর কমল থাকে জলে । 
মধু পান করে অলি বসি তার দলে | 
পুনরপি কহি দিদি নিগুপের কথা। 
একত্র বদতি ভেক কমল থাকে যথা ॥ 
মহীলতা খায় সে না কবে মধু পান্‌। 
বিন্নাবিন্দ হই কথ কর অবধান ] 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললৌচনীর গীত ব! বাঁশুলীমঙ্গল 


করি ভাবে অনুক্ষণ 


১৬৭ 


আমার না৭৫]চেতে দিদি যদি ব্রীড়! করে। 
শিরে ঢাকি অন্বর সম্বরি যাহ ঘবে ॥ 
প্রত্যুত্তর দিয়া গৃহে চলিল কুল্সিণী। 
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শ্তত্ধবাণী 1০ 


॥ পয়ার ॥ 

নানা বেশ আভরণ যেখানে যে সাজে। 
চলিল কুক্সিণী রাম! দুই সখী মাঝে ॥ 
পদে পদে যায় রামা মরালগামিনী | 
কটাদেশে রু্ছ রুমন মধুর কিঙ্কিণী ॥ 
সবারি কনক ঝারি পালঙ্ক নিকটে । 
এড়িয়া বসিল বাম বুন্দে নাহি টুটে ॥ 
চারিদিকে চারি রত্ব প্রদীপ উজ্্লে। 
দুয়ারে কপাট দিয়া বৈসে প্রভুকোলে । 
প্রথম প্রহর রাত্রি নিত্রা যায় স্থখে। 
স্থবাসিত চন্দন প্রভুর দেই বুকে ॥ 
অন্তরে জাগিল সাধু আখি নাহি মেলে । 
হাস্তমুখ দেখি প্রভু সতী কিছু বলে ॥ 
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহুচরী । 
শরীধৃত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥”1 


॥ বাঁরাড়ি॥ করুণ ॥ 

দেখি তুয়া মুখ দুরে গেল দুঃখ 
হৃদয় জাগিল কাম। 

না কর বিলম্ব দেহ আলিঙ্গন 


শৃন্তগৃহে গুণধাম ॥ 
প্রাণনাথ কপটে কত ঘুম বাসি। 


১৬৮ সাঁহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [সংখ্যা 
নির্দয় হে ধর কেন নাহি ডর স্মরশর জরজর সাধুর হৃদয়। 
নয়ান কমল ক্ফুটে | আপনারে পাঁসরে বলে নারীকে বিনয়॥ 
[*৬ক] নিম্দুর কজ্জল চন্দন বিফল প্রাণদান দেহ মোরে না করিহ রোষ। 
হার হইল মোরে বৈরী । পুরুষ বধিলে জান যেই হয় দোষ ॥ 
সফল কবরি ধরিতে না পারি আলিঙ্গন দিয়া প্রিয়ে কর পরিতোষ । 
তব প্রেমে প্রাণ ধরি ॥ পুড়িলে কামুক জিয়ে কুচ কাম দোষ ॥ 
কবিচন্ত্র কয় সাধু অল্প চাষ বুঝিয় প্রভুর মন বলে নিতশ্বিনী। 
কিছু নাহি অপরাধ । তুমি গজরাজ্ধ প্রভু হামু কমলিনী ॥ 
পুষ্পধনূর্ঘর করে মোরে বল অবলার সহজে কাতর বড় চিত্ত। 
রক্ষ রুক্ষ প্রাণনাথ [০ স্থখী পণ্ডিত নাথ বুঝ হিতাহিত ॥ 
! বসস্ত ॥ ত্িপুরাপদারবিন্দে মধুলুন্ধমতি। 
দহন নিকটে ঘ্বত নিরবধি জলে । শরীযূত মুকুন্দ কহে মধু[৭৬]র ভারতী । 
মকরন্দ পিয়ে ভৃঙ্গ বসিয়া কমলে ! 
নাথ আওল বসন্ত বসস্ত। - 
না ছড়ে কামিনী কোলে তু গুণবস্ত॥ ॥ সুই রাগ ॥ রামান ॥ 
মধুর কোকিলী ডাকে বসি তরুডালে। যুবতী দেহ মোরে দান ॥ 
মদন যুড়ায় যুবা বুবতীর কোলে ॥ ভেরি দৃকঞ্চল কজ্জল গরল 3 
যুবতী রতনঘট বচন পিষুষ। দরশনে দহে প্রাণ ॥ 
বোল দুই চারি বর্ণ শুন স্থপুরুষ ॥ প্রভুরে দেখি হই হাস্তমুধী 
উনমত্ত ফুলধন্থ মলয় পবনে । হাঁথে কৈল গুয়া পান। 
মঞ্ুরিল তরু নানা ফুল ফুটে বনে॥ যত পাইলে দুঃখ বিসরহ সব 
না মেলে নয়নযুগ উলটিয়া পাশ ৷ দূরে ত্যেজ অভিমান ॥ 
বুঝিল কপটে তোর কত ঘুম যাঁদ। তুমি রূপবতী বুদ্ধে বৃহস্পতি 
না জীয়ে মদন কিবা হামু অভাগিনী। নির্দয় মন্মথবাণ। 
রচিল মুকুন্দ দোষ ক্ষেম ভ্রিনয়ন[ ॥০॥ বধিলে পুরুষ জানসি যে দোষ 
॥ কেদার ॥ তোরে কি বুঝাব আন ॥ 
উঠিয়। বসিল সাধু যুবতীর পাশে । যত দেখ জন সভে স্বামীধীন 
বঙ্ক নয়ানে চাহে যুবতীর আশে ॥ কোলে বৈসে পরিতোষে। 
চারি চক্ষু দরশনে হাসে খল খল। শুন লে! যুবতী প্রভুর ভারতী 
ববির কিরণে যেন ফুটিল কমল | নাহি ঠেল অভিরোষে / 
সরস অঞ্জনে চক্ষু চলে ঘনে ঘন। গালে হাথ দিয়া মুচকি হাসিয়া 
এক যোগে চরে যেন যুগল থগ্ধন ॥ বসিল প্রভুর কাছে। 
গাএ হাথ দিয়া সাধু বসন ঘুচায়। অযুত মুকুন্দ বুচিল প্রবন্ধ 
বলি বলি করি রাম! ঝটিত পাছু যায় ॥ সাধব ধরিলন্বাসে ॥০| 


৬১ বধ] মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ১৬৯ 


1 কামোদ ! 
প্রভু না ধর আঁচলে আঁচলে । 
তুয়া করপরশে হৃদয় কাপে ভরে ॥ 
শুনিল শ্রবণে আমি নিরখিল দ্বিঠে। 
নন্দনবনের ফুলে মধু নাহি টুটে ॥ 
দ্রবিদলিত ফুলে মধু নহেধিক 
তোরে কি বুঝাব নাথ সকল রসিক ॥ 
বিকচ কমল দেখি হইয়া আনন্দ। 
ঘন উঠে বৈসে ভৃঙ্গ পিয়ে মকরন্দ ॥ 
শুন ল হুন্দরি প্রিয়ে শুন এক বাত। 
ভ্রমরের ভরে নাহি ভাঙ্গে ফুলপাত॥ . 
মধুকর বিনে নাহি শোভে কমলিনী। 
পিযুষ কিরণ বিনে না শোভে রজনী ॥ 
মধু পিয়ে মধুপ সময় এক চাদ। 
বুঝিয়। সকল কথা মিথ্যা পাত ফাদ ॥ 
তুমি প্রাণেশ্বরী প্রাণ রাখ ল সুন্দরী । 
না সহে মদন তোর বচন চাতুরী ॥ 
শুন হে জীবননাথ বুঝ ভাল মন্দ। 
যখোচিত কর নাথ রচিল মুকুন্দ ০ 
॥ মল্লার ॥ 
ময়ূর মাতিল রে মেঘের গরজনে।' - 
[৭৭ক] কোলে পতি যুবতী মাতিল নিধুবনে ॥ 
মাতিন গিধিনী পক্ষ মহামাংস খাইয়া। 
ভ্রমর! মাতিল রে ফুলের গন্ধ পাইয়া ৷ 
মাতিল প্রাবুট ভেক ঘন বরিষণে। 
কোকিলী মাতিল রে চন্দনসমীরণে ॥ 
যাহে যাহে থাকে গ্রীত নাহি ছাড়ে অংশ। 
মানসে মৃণাল খাইয়া মাতে রাজহংস ॥ 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে 
ডাহুকী করিয়া কোলে ডাহুক গুপ্তরে 1০] 
॥ গৌরী ॥ 
প্রাণনীথ হামু তরুণী অতি বালা । 
রাখিহ আপন বশ ভুগ্জিহ যুবতীরম 
হরিণা হন্দিণী'যেন-খেলা ॥ 


পণ 


সৌরভে হৃষ্ট মন মধুলোভে-ঘনে ঘন 
মধুকর কমলিনী কাছে। 

পাইয়া প্রভুর কর ঝাপিল দৃশাক্কুর 
মনসিজ অস্তরে নাচে | 

চল প্রভু পরিহুরি স্মিতমুখী সুন্দরী 
চাহে বস্ক নয়ানের কোণে। 

চাতক ডাকয়ে পিউ ' শুন প্রভু রাখ জিউ 
হাদয়কমল কামবাণে | 

কামিনী করিয়। কোলে চুম্বন করিয়৷ বলে 
পেখি পেখি বদনকমলে । 

করে চাপি ধরে কুচ কেশরী ঝাপিল গজ 
কুস্ত যুগলে যেন থেলে ॥ 

জঘনে-জঘনে বশ নির্ঘাত তনুরস 
ক্ষেণে ক্ষেণে দুহু মুখে হাসি। 

রতিরস বড় সুখ নিরস সুন্দরী মুখ 
রাহুভুকত যেন শশী ॥ 

ব্যজন পবন ঘন শীতল চন্দন 
পরিতোঁষে সৌচিল দুকুলে। 

কবিচন্দ্র ভারতী ত্রিপুরাচরণে মতি 
জাগরণে নয়ান ঢুলে ॥০] 


॥ ইতি দশম পালা বাসর ঘর সমাপ্ত ৷ 


॥কক্ষণা। 


কৈলাসে কুতৃহলে বসিষা প্রভুর কোলে 
ত্রিপুরা! জয়সিংহ কেতু । 

জানিল ভগবতী _ কষত্সিণী ধতৃবতী 
পাঁটনে হৈতে আইল সাধু ॥ 

শুনহ জীবনধন রুচির ত্রিনয়ন 
[৭৭] আমারে দিবেক এক দান। 

নিবেদি তব পদ কমল অবিরত 
করিয়া শত প্রণাম ॥ 

কি বোল বল প্রিয়ে নিভৃতে শুনিল এ 
আমার তুমি প্রাণেশ্বরী। 


১৭০ 


ভকতব্থল ভকতকলেবর 
ত্রিলোকে জানে ত্রিপুরারি ॥ 

প্রণত যেই জন তাহারে তুমি জান 
অবশ্য সাধ তার কাজ। 

সেবিয়া তব পদ কমলপুরস্থূত 
ত্রিদ্েব নগরের রাজ।॥ 

সহজে আসি বামা " তোমার প্রাণ সমা 
আমারে ক্ষেম অপরাধ ॥ 

ললাটে শশধর ভকতব্থমল 
সকল চরাচর্নাথ | 

সুন্দর কলেবর কুমার শশধর 
করিয়া দেহ মোরে দাস। 


॥ পয়ার ॥ 


হস্ত পদ পাখালে অস্তরে হয় শুচি। 
বিষম স্থুরত খেদ স্লান মুখরুচি ॥ 
বসিয়া প্রভুর পাশে স্থমুখী রুক্মিণী ৷ 
কর্পূর তাম্ুল খায় চিন্তে নারায়ণী ॥ 
শুভক্ষণ দিবস বৈশাখ মাসে। 
অসিত ধবল পক্ষ প্রসন্ন আকাশে | 
হেনকালে শশধর কুমার হুন্দর। 
ক্ষিতিতলে অবতরে মহেশকিস্কর ॥ 
পূজিব ত্রিপুরা! মনে আছে অভিলাষ । 
আপিয়! করিল ক্ুক্সিণীর গর্ভে বাস ॥ 
কোকিল হ্থনাদ পুরে প্রভাত যামিনী । 
ফুটিল কমল সুখে উইয়ে দিনমণি | 
সাধু করিল প্রাতঃক্রিয়া দস্তধাবন। 
জান দান করে সাধু সাধুর নন্দন ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


[ ওয় সংখ্যা 


অচলনন্দিনীনাথ পূজে একমনে । 
স্থবেশ হইয়া গেল নৃপসস্তাযণে | 
লিখিতে দ্বিবন তার গেল পঞ্চ মাস । 
পাত ঝিকটি অয্নে বাঁঢ়ে অভিলাষ ॥ 
দিনে দিনে বলহীন উদর চিকণ। 
কালিমা কুচের আগে ধূসর বদন | 

ঘন ঘন রমণীর মুখে উঠে হাই। 
[৭৮ক] ঢুলু ঢুলু করে আখিকমল সদাই ॥ 
রুল্সিণী দেখিয়া সাধু হরযিত চিত্ত । 
ইহার উদরে পুত্র কি জানি ছুহিত ॥ 
যদি মোরে থাকে সত্য মহেশের দয়া! 
পুত্র স্থন্দর হব নহিব তনয়া ॥ 

চলিতে বসিতে সাধু ভাবে দিনে দিনে । 
চন্দন চামর নাহি নৃপনিকেতনে ॥ 
পাটনেরে ষদি মোরে পাঁচে নরপতি। 
কোন উপদেশে আমি এড়াব আরতি ॥ 
হৃদয় ভাবিয়। সাধু গেলত দেয়ানে। 
নপতিদেশনে বৈসে আপন আসনে ॥ 
আসনে বসিয়া সাধু পরিতোষ মনে। 
নুপতি সহিত কহে কথোপকথনে ৷ 
শুন সাধু ধুসদত সৃদ্‌্ণ বণিক । 
আমার নগরে বান্তা নাহি তোমাধিক ॥ 
তারে বলি মানুষ যে জন কার্য্যে বীত। 
সভাজনে বলে ভাল নৃপতি পৃজিত | 
মুকুতা চামর শঙ্খ চন্দন বিহীন । 
আমার নগরে লোক বলে প্রতিদিন ॥ 


এ বোল বলিয়া রাজ! হাথে করে পান। . 


সভার ভিতর করে ধুসদত্ে মান ॥ 
দুর্বার পানে তুমি করহ গমন ।,, "1 
আন গিয়া শঙ্খ মুক্তা চামর চন্দন ॥ . 
এ বোল শুনিয়! সাধু বলে পুটহাথে। 
মনুয্যত্বা ধন জন তোমার প্রসাদে ॥ 
চলিব পাটনে আমি ইথে নাহি ব্যথা ॥ 
আনিব চামর শঙ্খ চন্দন, মুকুতা ॥ 


1 


৬১ বর্ষ] মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাঁললেচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ১৭১ 


বিদায় হইয়া সাধু গেল নিজ ঘব। 
শ্ীযৃত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিস্কর £০॥ 
॥ করুণা! 
রমণী দেখিয়া সাধু করে অন্তাপ। 
আদেশিল গাবৰে ডিঙ্গায় দিতে গাঁব ৷ 
ডিক্কার উপর নানা সঙ্জ দিল ভর] । 
গণক আনিয়া গণে শুভক্ষণ বেলা ॥ 
রহিব কেমতে ঘরে নাহি পুণ্যলেশ। 
লংঘিলে প্রমাদ বড় রাজার আদেশ ॥ 
প্রভাবিকা পঞ্জিকা মুকাইয়া খড়ি গণে। 
তিথি বার নক্ষত্র সর্ববাঙ্ক নাহি মানে | 
প্রবেশে রাহুর দশা রিপু শনি[৭৮]শ্চর। 
ভাল যাত্রা নাহি দেখি দ্বাদশ বৎসর ॥ 
সাধুর বচনে জ্ঞানী পুনর্ব্বার গণে। 
বন্দী হবে পাটনেতে বাজসম্ভাষণে ॥ 
সঙ্কট জীবন শুন সাধুর প্রধান । 
নিশ্চষ গণিল আমি ইথে নাহি আন ! 
রাজাব আদেশে আমি চলিব পাঁটন। 
বিলম্ব না সহে শুন গণ শুভক্ষণ ॥ 
ক্রোধমতি অধিপতি গণকেরে কহে। 
তোমারে গণনে যাত্রা কতু সিদ্ধ নহে ॥ 
দ্বিতীয়া মঙ্গলবার মকর লগনে । 
কালি যাত্রা ভাল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ॥০| 
॥ পয়ার ॥ 
প্রভূ পরবাসে যাব শুনিষা রুক্সিণী। 
হৃদ ভাঁবিল হিমাচলের নন্দিনী ॥ 
সুগন্ধি ধবল ধান্য গলে ফুলমাল। 
আবোপিল হেমঘট মুখে চুতডাল ॥ 
নানাবিধ নৈবেদ্য বচিল প্রচুর । 
কুঙ্কুম মলযাগন্ধ সুর সিন্দূর ! 
- রচিল ষড়ঙ্গ ধূপ রত্বদ্বীপ জলে। 
বিশীললোচনী পূজে পঞ্চ উপচারে | 
প্রণতি করিয়া রামা বলে কাকুর্ববাণী | 
হেনকাঁলে সত্যবতী বলয়ে বনানী ॥ 


বসিয়া রুক্মিণী কোন কাজ করে কোণে। 
দেখ গিয়া সাগর আপন নয়নে ॥ 
ভাল মন্দ বিচারে দেখি ভিন্ন প্রভা। 
ষত মিথ্যা বলি আমি তোমার দুর্ভগ! ॥ 
যুবতীর বোলে সাধু গেল গর্ভীগাব। 
দেখিয়া কুক্সিণী রাম! লাগে চমৎকার । 
সাধুর হৃদয় ভাবে এই কোন হেতু । 
কোন দেবতায় পূজ্জ ক্রোধে বল সাঁধু ॥ 
প্রণতি করিষা রাম! বলে পুটহাথে। 
মন্ব্যত্বা ধন জন যাহার প্রসাদে ॥ 
দেবাস্থর নর যার না জানে মহত্ব। 
ঘটে আরোপিয়া পূজি বাশুলীর পদ ॥ 
এ বোল বলিষা সাধু লংঘে বাম পাষ। 
মহা পাঁতকিনী পুজে মাইয়া দেবতাষ ॥ 
বৃুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী । 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী 1৭ 
[ ৭৯ক]॥ ককুণাশ্রী॥ 
থর থর করে ঘট হইল অন্ধকার । 
নয়ানে না দেখে সাধু না পায়ু ছুষার। 
লোটাইয়া রুক্মিণী ধরে বাঁশুলীর পায়। 
চাঁরিদশ লোক জিষে তোমার কৃপায় ॥ 
দাসীরে দেখিষ! চণ্ডী ক্ষম অপরাঁধ। 
অবশ্য রাখিবে চণ্ডী আমার আইযাত । 
ক্রহিণী গৃহিণী তুমি বচন দেবতা । 
কমলানিলষ তুমি হরের বণিতা ॥ 
পর্বতনন্দিনী তুমি হরসহচরী । 
কি বলিতে পারি আমি তোমার কিস্করী॥ 
রুক্মিণীব বোলে চণ্ডী হাসে খলখল। 
মুকুলিত বৃক্ষে অবশ্য ধবে ফল ! 
নিমজ্জিল দোষ যেন শেষ শশিকলা। 
শ্রীৃত মুকুন্দ কহে সন্তোষ মঙ্গল 1০ 
॥ প্যার ? 
যাত্রা করিল সাধু মঙ্গল দিবসে । 
রোহিণী মকর লগ্ন কুম্ভ পরবেশে | 


"১৭২ 


দ্বিজগণ পড়ে বেদ মঙ্গলের ধ্বনি । 
আওয়ান ত্যেজিবা সাধু দেখিল শকুনী ॥ 
মুক্ত চিকুরে ধায় পরি কৃষ্ণপট । 

' বেদীর নিকটে গিয়! দেখে শৃন্ত ঘট | 
অশুভ দেখিয়া সাধু ভাবিল মানসে । 

' না জানি কি হয় আমি যাই পরবাসে ॥ 
গুরুজন দেখি সাধু করিল প্রপাম। 
কারে কোল দেই কারে করয়ে কল্যাণ ॥ 
অজয় নদীর কুলে সাধুর প্রধান। 
মধুকরে চাপে সাধু চিন্তে ভগবান ॥ 
তোমার সেবক আমি কিছুই না জানি । 
ব্রিপুরতারণ দেব রক্ষিবে আপুনি | 
ডিঙ্ধায় ফুকরে শব্খ গরজে মাদল। 
ধূলাবাণ হানে জয জয় কোলাহল ॥ 
ঘন দণ্ড পড়ে হাথে বাজল কিক্বিণী। 
বাহ বাহু বলে কর্ণধার চূড়ামণি ॥ 
বর্ধমান এড়াইল বাঞ্জে রণতুর ৷ 
ঈষত লীলায় গেল বড়সৌউল | 
রাজার প্রতাপে-কেহ নাহি বলে রহ। 
বিষম সঙ্কট এড়াইল জামদহ ॥ 
জলের কল্পোলে কানে কিছুই না শুনি। 
বেউরগ্রামে গিয়া সাধু পূজে শৃলপাণি ॥ 
ফলাহার করিলেন সাধুর নন্দন। 


হিরণ্যগ্রামে [৭৯] গিয়া করে রন্ধন ভোজন। 


শীতল পবন বহে কার্তিক মাসে । 
মউল! উত্তরে সাধু রজনী প্রবেশে ॥ 
প্রভাতে পুজিয়! শিব করিলেক ত্বরা। 
জাড়গ্রাম দিয়া সাধু পাইল দশঘর! ॥ 
প্রতিদিন পূজে শিব নাহি করে হেল] । 
কোথা রান্ষে ভুঞ্তে খায় খণ্ড ক্ষীর কলা ! 
দশঘরা এড়াইয়া গেল বৈস্যপুর । 
ধুসদত সাধু রহে ভিঙ্গার ঠাকুর ॥ 
তের! বাহিয়! যায় বাজে রণতুর । 
ঈষৎ লীলায়-সাধু গেল চণ্ডীপুর ॥ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


[৩য় সংখ্যা 


সেদিন রহিয়া করে রন্ধন ভোজন । 
সানন্দে পৃজিল সাধু শুর চরণ ॥ 
হিম পরবেশে আইল অকাল কুহিড়া 
দ্বীপদ্বারহাটা দিয়া গেল জাঙ্গিপাড়া ॥ 
কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট। 
এড়াইল টাছয়া আর ডিঙ্গালহাট ॥ 
সকল রসিক সাধু বুঝে হিভাহিত। 
বাঘাণ্ডায় আসি ডিঙ্গা হইল উপনীত ॥ 
দেউল দেখিয়া ভিন্ন ঠেক দিল দহে। 
কবিচন্দ্র কহে চণ্ডী যার দোষ সহে 4০॥ 
॥ সুই রাগ ॥ 
বল ভাইয়া কর্ণধার সমুখে দেউল কার 
কেমত দেবতা আছে ইখি। 
শুন সাধু ধুসদত দেউল দিল মহারথ 
বাশুলী স্থাপিল নর্পতি ॥ 

এ বোল শুনিঞা কোপে দেবীর দেউল ভাঙ্গে 
বাখাণ্ডায় বসিয়|। আপুনি । 
কৈলাসে কুতুহলে বসিয়া প্রভুর কোলে 
-ভগবতী বিশাললোচনী | 
অবতরে গো মা সর্ববম্গলা 
কৈলাস ত্যেজিয়া বিবাদে । 


ফুল জলে কোন কাজ পাইল বিষম লাজ ' 


দেউল ভাঙ্গিল ধুসদতে ॥ 

দ্বিতীয়ার চাদ শিরে কাতি কর্পর করে 
ভ্রিনয়নী নৃমুণ্ডমালিনী । 

চাঁপিয়া কুলুপ বুকে 
অন্ধকার সকল মেদিনী ! 

ধায় নন্দী মহাকাল ক্রোধে হুইয়া চৌতাল 
আকুল কুন্তল নাহি বান্ধে। 

নেকা চোকা ভেবা ভুল! গলার ওড়ের মালা 
দাণ্ডাইল সাধু যথা রান্ধে॥ 

[৮*ক]বিপরীত বহে বাত ক্ষেণে ক্ষেণে বন্্রপাত 
ডিঙ্গার উপরে হনুমান৷ - : 


চাহে দেবী চারিদিগে 


৬১বর্ষ ] মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল ১৭৩ 
ঘন ঘন পড়ে শিঙ্গা চাক যেন ফিরে ডিঙ্গা কর্ণধাঁরে দিল সাধু হেমনেতধড়ি 
কেহ ডরে ত্যেজিল পরাণ ॥ বব্গস্ম দেখিল পাটন তড়বড়ি ॥ 
অমলা বিমল] সখী ডরে নাহি মেলে আখি নানা ষজ্জ লৈয়া হাট হয় প্রতিদিনে। 
পুটহাথে বলে স্ততিবাণী । অবসাদ নাহি কার কেহ বেচে কিনে ॥ 
তুমি ব্রিভূবনমাতা তোমার বচন মিথ্যা কাকড়া পেলাইয়! ডিঙ্গ! ঠেক দিল দহে। 
পাশরিলে রুক্মিণীর স্বামী ॥ দ্রব্য বেচে কিনে যে যাহার মনে লয়ে ॥ 
তুমি তারে কৈলে বধ না হব তোমার ব্রত বিষণ হরিপদ কেহ পুজ্বে একমনে । 
দাসীর থাকিব দুঃখ মনে । হরির কিঙ্কর নাচে হরির কীর্তনে ॥ 
সাঁধু মায়াদহে গেলে নগর দেখাইয়া জলে জোয়ারে [৮] পূর্ণিত নদজল দিল ভাঁঠি। 
বন্দী করাইহ বাঁজস্থানে ॥ ডিঙ্গায় আঙ্গাড় বান্ধে বুদ্ধে পরিপাটা ॥ 
এই বাক্য শুন মোর সাধু যাকু দেশান্তর  দিলিদার পেলে মিলি মেঘ যেন ডাকে । 
নিবেদিলু তোমার চরণে। তড়বড়ি পাঁটনেতে চমৎকার লাগে ॥ 
বক্ষ দেবী ভগব্তী বমানাথে নিরবধি তমলিগড এড়াইল মহেশকিস্কর। 
চন্দশেখর সনাতনে মগরা বাহিয়া গেল গঙ্গাসাগর ॥ 
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্ ত্রিপুর| পরম-মন্ত্ সঙ্কেতমাধবপদ্ পূজে একমনে । 
যেই জন ভাবে নিরস্তর | বিলম্ব করিয়া তথ! বন্তজাত কিনে | 
- নৃপ দস্থ্য পশ্ুগণে জলানলে রণে বনে জলজন্ত রহে যথা কান্তিকের ঘাটে । 
ত্ৰিভুবনে কারে নাহি ডর ॥০| কৌতুকে এড়ায় বেন নৃপতির পাটে ॥ 
যাহারে সস্তোষ প্রভু জয় বৃষকেতৃ। 
তি কাঞ্চি বাহিয়! সাধু গেল রামসেতু ॥ 
ডিঙ্গায় চীপিয় পুন দেই হুলাহুলি। শঙ্খ কাঁকড়া যোক কড়িয়া পাটন। 
বাধাণ্ডা এড়িয়া সাধু গেল নাঞ্চিকুলি ॥ এড়াইয়! গেল সাধু সাধুর নন্দন ॥ 
নায়ের গাঁবর ষত সাধু তার পিভা। প্রতিদিন ধুসদত পূজে শৃলপাঁণি। 
বাহ বাহ বলি সাধু পাইল গো চিতা ॥ সিংহল নগরে যথা 'নিবসে পদ্দিনী ] 
বিলম্ব করিয়া তথা মহেশ পুজিয়া সঙ্কটে জপে সাধু শিব শিব নাঁম। 
বুড়া মন্তেশ্বর দেখে কৃল্যায় থাকিয়া ॥ এড়াইয়া যায় সাধু বাবুর মোকাম ॥ 
ধীরে ধীরে বাহিয়া এড়ায় দেবনদ। জলের কল্লোল বড় খরম্রোত বহে। 
বিষম সঙ্কট দেখি বলে ধুসদত্ত ॥ জানিল ত্রিপুরা সাধু গেল মায়াদহে ! 
আকাশে পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর। নৃমুণ্মালিনী দেবী হ্রসহচরী । 
শুনিয়া জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির ॥ শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ৭ 
কর্ণধার বলে ভাই শুন ধুসদত্ত। 
ইহারে অধিক আছে জলহূর্গপথ ! ( বারাড়ি ॥ 
ভয় না করিহ তুমি নায়ের ঠাকুর । পরমান হস্ছমাণ নভে করি অনুম'ন 
যমখাঁনা এড়াইয় পাইল মানকৌর ॥ ভূগবতী তারে দিল পান। 


১৯৭৪ 


' উরে নন্দী মহাকাল সথরগজ ক্ষেত্রপাল 
মায়াদহে কৈল অধিষ্ঠান | 
ঈষত পবন মেলে তরঙ্গে তরণী ঠেলে 
ভয় নাহি বলে কর্ণধার । 
ঈশানে উইল ঘন অন্ুকুল সমীরণ 
চারি দিগে ঘোন্ন অন্ধকার ॥ 
সচিস্তিত বলে সাধু নাঞি জানি কোন হেতু 
কেমন দেবতা! বরে হট । 
আঁচম্বিতে উইযে ঘন মা জানি রজনী দিন 
মায়াদহে জীবন স্কট । 
সচিস্তিত সাধুর নন্দন। 
আপন করমদোষে আঘণ মাসের শেষে 
মায়াদছে ঝড় বরিষণ ॥ 
ঘন ডাকে জলধর 
কুল কুল শব্দ গণ্ননে। 
জল পড়ে ঝিমি ঝিমি  ভেকের মধুর ধ্বনি 

. ঘন বরিষণ রাত্রি দিনে ॥ 

দেখ ভাই দুর্দিন জীবনের কোন চিহ্ন 
পড়িলাঙ ষমরাজ্ বেঢ়ে। 

কি বিধি লিখিল দুঃখ থর থর কাপে বুক 
অধর যুগল কাঁপে জাঁড়ে ॥ 

বিপরীত বাত বহে ঠেকাঠেকি নায়ে নায়ে 
ফিরে [৮১ক] ফেন কুমারের চাক । 


ধবল পাষাণ পড়ে বিপরীত জল বাড়ে 
বল রে কেমনে পাব রাখ ॥ 


অবিরত ববিষণ ছড় হুড় গরজন 
ঝনঝনা পড়ে অবিশাল। 


ছু কুলে দেওয়াল খসে বড় বড় গাছ ভাসে 
ভাগ্যে ডিঙ্গা না যায় পাতাল ॥ 

কৌতুকে হন্ছ ধায় লাফ দিয়া চাপে নায় 
ঝলকে ঝলকে লন্ন পাণি। 

আকাশে বিষম ঝড় উড়াইল ছইঘর 
নিকেতনে রহিল ছিটনি ॥ 

নন্দী মালুয়ে চাপে মহাকাল বুলে কোপে 
সাত ডিঙ্গা করে টল টল। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


স্থরগজ তুলে জল - 


[ ৩য় সংখ্যা 


বলে ভাই কর্ণধার বাঁখিতে না পারি আর 
আজি ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥ 

মরি তারে নাঞি ব্যথা নাঞি গেলাঙ দেশ যথা 
পুনরপি যুগল রমণী । 

হুরথ পৃথিবীনাথ না দেখিল গুরুপদ 
এই মনে রহিল পুড়নি॥ 

আকাশে পাতালে ঢেউ চমকিয়! উঠে জিউ 
ঘন ঘন বিকশে বিজুরি। 

বলে সাধু ধুসদত দাসে দোষ অবিরত 
ক্ষেম নাথ দেব ত্রিপুরারি ॥ 

ঘুচিল বাদল ঝড় সাত ডিঙ্গা হইল জড় 
রবির উদয় মধ্যদিনে। 

রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি 
চন্দরশেখর সনাতনে ॥ 

কহে দিজ কবিচন্ত্ ত্রিপুরা পরম মন্ত্র 
যেই জন জপে নিরস্তর। 

নৃপ দস্থ্য পশুগণে জলানলে রণে বনে 
ব্রিভৃবনে কারে নাহি ভর ॥০] 


॥ সুই বাগ ॥ 


কনক শ্রীফল কুচ স্থবলিত ছুই ভুজ 
সুবর্ণ কঙ্কণ শঙ্খ আগে। 

কনক কুগুল দোলে শ্রবণ কপোল মূলে 
মনোহর রুচি ছুই ভাগে ॥ 

স্বর্গ বসন পরি হাসে গঞ্জগতি নারী 
কনক কলস কক্ষতলে। 

অগাধ প্রচুর জল অতিশয় নির্মল 
কমলিনী স্থরসরোবরে ॥ 

কমলিনী গো মা 
স্বর্গ ত্যেজিয়! ত্রিনয়নী । 

কৌতুকে অবতবে সাধুর নন্দন ছলে 
মায়াদহে শক্তিরূপিণী ॥ 

জলের উপর পড়ি কেহ যায় গড়া[৮১]গড়ি 
লাফ দিয়া উঠে কোন জন 


le 


$ 
শে 


দলা জব 


ফি 


৬১ বর্ষ] 


কনকরচিত পুরী প্রতি ঘরে সুন্দরী 
পুরুষ ন! দেখি একজন ॥ 

কেহো মাংস কুটে বেচে শুন্য ভর করি নাচে 
ফেহে| গজ করয়ে গরাস। 

কেহোঁ পেলে কেহোঁ লুফে মধুকর মধু লোভে 
ব্দনকমলে কার হাস ॥ 

গজ গিলে উদগরে সহজে প্রকৃতি ধরে 
যুবতী যুবতী করে কোলে। 

অধর পাঁকিম বিশ্ব বদন কমলে চুম্ব 
দেখি সাধু পড়ি গেল ভোলে ॥ 

মধুর কোকিল স্বরে গীত গায় মনোহরে 
ঘাঘর নৃপুর করতলে। 

সুনাদ মাদল বাজে ঘরে ঘরে প্রতি নাচে 
বিপরীত সকল নগরে ॥ 

মধুর কোকিল হাঁসি কুটিল কুস্তল কেশী 
সিন্দুর তিলক ললাটে ৷ 

পয়োধরে উইয়ে হার কটাক্ষ মৃচ্ছিত মার 
কমলিনী নগর নিকটে ॥ 

ছুই হাথ দিয়া কুচে  বিবসন হইয়া নাচে 
কজ্জল নয়নসরোজে । 

দেখিয়া হৃদয় গুণে আইলাঙ কেমন ক্ষণে 
হেট মাথা করে সাধু লাজে ৷ 

দেখ ভাইয়া কর্ণধার দেশখান কদাচার 
যুবতী নগরে মাংস বেচে। 

কেহ বান্ধে কেহ ভূঁজে মুকুত চিকুরে নাচে 
বদন না দেই ঘটকুচে ॥ 


তবকী তবক ছোড়ে সিলিদার সিলি। 
দুর্বার পাটনে লেকে কর্ণে লাগি তালি ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাগুলীমঙ্গল ১৭৫ 


মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুন গরজন। 
কিল পণ্ডিতে নৃপ বল কি কারণ ॥ 
শুন নৃপতি মনে না ভাব বিন্বয়। 
পাঁটনে আইল কিবা সাধুর তনয় ॥ 
মন্ত্রী মেলিয়া পাঁচে সথচতুর ভাট । 

ঝাট যান গিয়া সাধু কিবা! পরঠাট ॥ 
রূড় দিয়া বলে ভাট দাণ্ডাইয়! কূলে। 
পরাপর কহ ষদি থাঁকিবে কুশলে ॥ 
ভাটের বচনে বলে নায়ের নফর। 
স্থরথ নৃপতি যার বর্ধমাঁনে ঘর | 
তাহার সাধব এই আ[৮২কান্তাছে পাটিন। 
বেচে কিনে পায় ষদি শীতল বচন ॥ 
শুন হে বৈদেশী সাধু তোরে কহি মর্ম? 
দুম্মৃ নৃপতি বৈসে সাক্ষতে 'যে ধৰ্ম্ম ॥ 
তার সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে। 
স্থখে বেচ কিন দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে 1০1 


। ছন্দ | 


পূঞ্জিয়া মহেশ মায়াদহের পুলিনে। 
দোলাকঢ় হইল সাধু নৃপসম্ভাঁষণে ॥ 
সুব্র্ণ পঞ্ররে শুক গজবেল খাঁণ্ডা। 
অমূল্য রতন লয় ময়মত্ত গণ্ডা ॥ 
যুগল যুগল শশ গোল কুরঙ্গ। 
স্বর্ণ সারিক লয় ধুকড়িযা কঙ্ক | 
চক্র চকোর ঘুঘু পিক মীন রঙ্ক। 
কনক চরণ পিঠে নাহি ছাড়ে সঙ্গ ৷ 
সাধুর হৃদয় বাড়িল বড়ই প্রমোদ । 
ডাহুক গঙণুক লয় ঘুরল কপোত ॥ 
কলসে পুরিষা স্বৃত তৈল লবণ। 
মধু মিষ্ট নারিকেল স্ুরঙ্গ বাওন | 
পাঁট ভোট নেত লয় মৃগমদ গণ্ডা 
ক্ষীরের সন্দেশ পুলি মধু কাকরগ্া ! 
তেলঙ্গ! ছাগল খাসী মুঝার গরড়। 
পঞ্চ রতন লয় ধবল চামর ॥ 


১৭৬ 


নাঁনা সঙ্জ লয় সাধুন্ত নিরাতঙ্ক। 
কনকরচিত গজদস্তের পালন | 
বাঙ্গালি খেলায় পত্তি করে কোলাহুল। 
দণ্ডি মুহরি শঙ্খ বাজে-অবিরুল ॥ 

গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর'কাসর'। 
আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল,॥ 
এক বাক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়। 
কোথা-ফুলহাট-পড়ে গন্ধ বিকায় । 
বিবাদে গারড় কেহো কুকুট.যুবায়। 
স্থুখীর নন্দন কোথা পাররা উড়ায় ॥ 
দোঁলারঢ কেহ গজ তুরগ রড়ায়। 
নানা বাগ বাজে কোথা ব্র.কন্তা যায় | 
কোথা গীত শুনে সাধু'কোথা দেখে নাট। 
দেখিয়া উত্তম জনে স্বতি করে ভাট ॥ 
ডাক! চুরি-নাহিক কোটাল ছুরাচার। 
প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার ॥ 
কপালে চন্দন কারে গলে রত্বমাল। 
ইড়িক চাপিয়া বুলে নগব্যা ছাওয়াল | 
[৮২]কেহ বেচে কেহ কিনে নাহি অবসাদ! 
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে পাতিয়া বিবাদ ॥ 
কেহধিক'নহে, কেহ.নহে হীনবল। 
মারামারি করে কেহ পাতিয়া কন্দল ! 
কেহ সাতাচারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল । 
কেহ পাশ! খেলে কেহ খেলে চ্যুতবল-॥ 
কেহ গেওু খেলে কেহ কড়ি-ভাট! টিক। 
তরক্পা। আবালবৃদ্ধ সকল রসিক ॥ 
চিনিতে-না পারে সাধু স্থথী দুঃখী জন। 
একরূপ দেখে সর্ব ছুর্বার পাটন ॥ 
হুন্মৃথ নৃপতি বৈষে যেন বরতীত। 
স্থবরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত ॥ 
সাধুর নন্দন সাধু বুঝে হিতাহিত । 
বাজার সভায় গির। হৈল উপনীত 1: 
নানা সন্জ-দিয়া সাধু রাজার চরণে। 
প্রণাম করিয়। বন্দে. ঘিজ পান্রগণে ॥ 


'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[৩য় সংখ্য। 


আপন, আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে । 
চারি দিগে চায় সাধু প্রচলন বদনে ॥ 
কোন জাতি উতপতি কিবা তব-নাম। 
কাহার নন্দন তুমি-বাঁটী কোন গ্রাম ॥ 
কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে। 
অমৃতে সেঁচিল দেহ নৃপতিব্চনে ॥ 
গন্ধবণিক জাতি ধুসদত্ত নাম। 
উৎনাকর দত্ত পিত! ঘর বর্ধমান | 
দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি স্থর্থ। 
তাহার সভায় সর্ধবকাল নিরাপদ॥ 
ভাণ্ডারী নিবেদে নিত্য চরণে বাজার । 
পরিপূর্ণ ছিল দেব রত্বের ভাণ্ডার ॥ 
চামর চন্দন শঙ্খ মুকুতা প্রবাল। 

দিনে দিনে টুটে-দ্রব্য নাহিক আপার ॥ 
এ বোল শুনিএর রাজা মোরে দিল পান। 
তথির কারণে-মোর পাটনে পয়ান ॥ 
হৃমুণ্ডমালিনী দেবী হুরসহচরীন . 


শ্ৰীযুত মূকুন্দ-কছে সেবিয়া ঈশ্বরী 1০ 


৷ যথা রাগ! 
দেখিয়া! ভেটের-সজ্জ পরিতোষ মনে। 
পান ফুল-দিল রাজা পরদেশী 'জনে ॥ 
দুঞ্ধের লুক, কলা চিনির সন্দেশ । 
রান্ধিয়া ভুণ্িতে তারে করিল আদেশ ॥ 


- চল সাধু কর বাসা আমার নিলয় 


বেচ কিন বস্তু যে তোমার মনে লয় ॥ 
সকুল চিথল মহাঁসন্ক কবই । 

রোহিত পাঠীন মীন-ত্রিকণ্ট ফলই ॥ 
তৈল লবণ খাসি স্বৃত দুগ্ধ দধি। - 
রন্ধন.ভোজন পজ্জ দ্বিল নরপতি | 
রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি। 
রান্ধিয় তৃপ্ধিল দিনে সুখে গেল বাতি ॥ 
পুন দরশনে ছুহে বসিয়া [৮৩ক] সভায় । 


. “তাজা সাধু বড় প্রীত ব্াচিল কথায় ॥ 


৬১ বর্ষ] 


স্থর্থ পৃথিবীনাথ বধ্ধমানে ঘর। 

দুর্বার পাটনে আমি বস্থমতীশ্বর ॥ 
উভয় দেশের মধ্যে ভাল মন্দ কি। 
- কবিচন্ত্ৰ কহে নৃপ বড় পুণ্যে জী ॥ 


তিন ্ 
কি কহিব আব দেশ কদাচার 
যথি তুমি অধিকারী । 
গজ গিলে নারী বলিতে না পারি 
কিবা রাক্ষসের পুরী ॥ 
মোর অভিমত থাকি তব পদ 
কমলে করিয়া সেবা । 
শুনিল শ্রবণে দেখিল নযাঁনে 
যেন পুরন্দরসভ। ॥ 
মায়াদহ জলে ' কাঞ্চন নগরে 
কহি শুন নৃপমণি। 
জন্ম সীমস্তিনী - আকৃতি পদ্মিনী 
প্রকৃতি শক্তিরূপিণী ॥ 
আছে নরমণি পূর্বে নাহি জানি 
- যে কালে না ছিল জল । 
দহের উপর - পেলিলে পাথর 


মুকুন্দ কবিচন্দ্ৰকৃত বিশীললোচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গলী ১৪৭. 


॥ পঠমগ্তরী ॥ 


নৃপ কোপে লাফ দিয়া উঠে চাপিয়া হাতী পিঠে 
সাধু সনে করিয়! বিবাদ । 
খাঁটিল ধবল ছত্র আগে পিছে পাত্র মিত্র 
ঘন সিঙা বরঙ্গে। নিনাঁদ ! 
রাউত মাহুত পতি জিন করে ঘোড়া হাতী" 
পবন জিনিঞা যার গতি । 
গায় দিয়া আঙ্গরেথি কেবল নয়ন দেখি: 
মাথার টাটুনি নান! ভাতি ॥ 
বীর সাজিল রে দুর্বার পাটনেশ্বর - , 
মায়াদহে দেখিতে পদ্মিনী। 
সাধু অসম্ভব্য [৮৩] কহে গজ গিলে মায়াদহে 
কনকনগরে সীমস্তিনী ॥য 
গুড় গুড় দগড় বাজে পাইক সকল নাচে 
" কোন জন গৌঁফে দেই তোলা। .. 
কেহ ধরে ধনু সর লেগ্তা খাঁ করতল 
কাহার গলায় বত্বমাল! ॥ 
চন্দন তিলক ভালে নৃপতিনন্দন চলে 
কুমতি তাহার জ্যেষ্ঠ ভাই। 
রণরঙ্দি হাথে টাঙ্গি শেল শক্তি শূল সাঙ্গি 
পাইক সকলে ধাওয়াধাই ॥ 
কেহ পেলে থাড! লোফে মাথায় মুকুট শোভে 
কোন জন বহেত তরোয়ারি। 
হাণ্ডিয়া চামর ঢাল হাথে করি বাঙ্গাল 
রড় দেই সমরবেহারী- ' 
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[ওয় সংখ্যা 


ঘন পড়ে দাবাসিলি ঢাকিল কিরণমালি [৮৪ক] 


তৃতীয় ভুবন কাপে ভয় । 
চলিল রাজার ঠাট চল্লিশ দিনের বাট 
আগে পাছে গণন না হয়! 
রত্মন্দির নায় রাজার কামিনী যায় 
সঙ্গে লৈয়া যত পুরীজন। 
সধবা। বিধবা নারী প্রতি নায়ে সারি সারি 
আগে পাছে করিল গমন ॥ 
দণ্ডি মুহরি বাজে শঙ্খ ফুকরি নাচে 
দড়মসা বাজে ঢাক ঢোল। 
মৃদঙ্গ বাজায় নটী তোলপাড় করে মাটি 
রাওয়ারাই হইল গণ্ডগোল | 
কতোয়াল দুরাচার খর খাণ্ডা বহে ঢাল 
লাফ দেই নৃপ সঙ্নিধানে। 
তার ভাই সহারচ ময়গল গম্ারঢ় 
অধিকার যাঁর রাত্রি দিনে ॥ 
ধাইল তাহার দল ভেরি বাজে অবিরল 


দেখিল আপন আখি হয় নয় আছে সাক্ষী 
নিবেদিয়া বুঝ ভার স্থানে ॥ 


তুমি রাজা পুণ্যবান ভাল মন্দ আছে জান : 


পরাজয় না ভাবিহ মনে! 
ঠাকুরে সেবকে বাদ অতি অনুচিত নাদ 
ক্রোধ নহ কি কারণে | 


কে তোমার আছে সাক্ষী সম্প্রতি আনহ দেখি 
বলুক আমার সন্নিধানে! 

যদি সে দেখিয়া থাকে অর্ধরাজ্য দিব তাঁকে 
আর ব্সাইব সিংহাসনে ॥ 

শুনহ পৃথিবীপাল যশোমস্ত কর্ণধার 
সাক্ষী আমার এই ভাই। 

্রীযৃত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী সুপ্ৰসন্ন জনে 
সকল ভুবনে পরাজয়ি 1৩ 


নাবিক ভাই যথোচিত বলহ্‌ সভায় । 
তোমার বচন শুনি দুই জনে হারি জিনি 
ছোট বড় নাহিক ইহায়॥ 
অনায়াসে পুণ্য পাপ অর্জনে নরক লাভ 
উভয় দেখিয়! সত্যবাণী ৷ 
কনকনগরে নারী মায়াদহে গিলে করি 
দেখিলে কি না দেখিলে তুমি ॥ 
মাষাঘহ হেমপুরে - যুবতী কুপ্ধর গিলে 
সাধু বলে হুইয় তুমি সাক্ষী । 
গম্ধবণিক জাতি কহে শুদ্ধ ভারতী 
আপন নয়ানে নাহি দেখি ॥ 
সাক্ষীর বচন শুনি 
সাধুকে করহ নিঞা বন্দী! 
কবিচন্দ্র কহে শুন ভিন্ন লুটে যত জন 
নৃপতি চাপিয়া গেল দস্তী 1০] 
॥ ছন্দ ॥ 
ধর ধর বলে ঘন ঘন সিঙ্গ! পড়ে। 
ভিঙ্গার উপর কেহ লাফ দিয়া চড়ে ॥ 
নায়ের গাবর যত নাহিক প্রতিভা । 


আদেশিল নৃপমপি ৷ 


ষ্ঠ 


রান 


ডিঙকা হইতে পেলে কারে দিয়া টুটি চিপা। “্ী 


আই বাপু রাওয়ারাই হইল মহাহট্র। 
নারিকেল লুটে কেহ ধোকড়ার চট্ট ॥ 
মার মার বলে কেহ কার ধরে চুলে। 
ধবল কাপড় কার লুটিল তসরে। 


রি 
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কেহ চিনি লোটে কেহ ভসরের স্থতা। 
পিপ্পলি পিত্বল কংস লুটিল মুক্তা । 
হস্তী ঘোড়া লুটে কেহ মূল্য নাহি যার। 
পঞ্চরতন লুটে রত্বের ভাণ্ডার ॥ 

ব্যাপ্ত ভন্ুক যত আছিল বানর । 
নানারূপ পক্ষগণ ছাগল কুঞ্তর ॥ 
সুঝার গাবড় খাসী তেলঙ্গা ছাগল। 
আজ্ঞা দিয়া কটোয়াল লুটিল সকল | 
নায়ের গাবর যত জল জল চাহে । 
জীবনে কাতর সব বাঙ্গাল পাঁলায়ে ॥ 
পথে লাগ পাইয়া কেহ কারে মারে কিল। 
না মার চরণে পড়ে] হও ধর্মশীল ! 
সানন্দা আনন্দা গৌরীবর তিন ভাই। 
আর যত বাঙ্গাল রহিল ঠাই ঠাই ॥ 
একত্র হইয়া কান্দে পাঁচ সাত জনে । 
রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে ॥০| 


॥ করুণান্রী॥ 


[৮৪] কাদে রে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাঁফই। 
কুখেনে আসিয়। প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ 
কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই পেলাইয়৷ সোনা । 
হেট মাথা করি রহে কাকতলি মনা ॥ 
আর বাঙ্গাল বলে ভাই গায় নাহি বল। 
আমার জীবনধন এড় রে হিন্দল ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে ভাই মিথ্যা কেন দ্বন্ব। 
পুরুষ সাতের মুঞি হারালু কামন্দ | 

আর বাঙ্গাল বলে মু্ি হইলু অনাথ । 
সৰ্ব্ব ধন গেল মোর হুকুতার পাত ॥ 

আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলু হুতাশ। 
জীবনে কাতর মুঞি ভাঙ্গিল বাওয়াস ॥ 
আর বাঙ্গাল বলে ভাই কহিতে বড় লাজ। 
হুলদিগগ্ডাগুলি গেল জীয়া কোন কাজ ॥ 
হলদি হুকুতা পাতা হিন্দল হিক্কই। 
মঞ্জিল সকল ধন কেমতে কুলাই ॥ 
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আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই সে ছিল গতি । 
দুর্বার পাটনে মৃত্যু লিখিয়াছিল বিধি | 
যুবতী যৌবনবতী ছাড়িল কি দোষে। 
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে ॥ 
ইষ্টকুটুম্গণে লাগে মায়া মো। 

আর বাঙ্গাল বলে না দেখি মাগু পৌ ॥ 


- কপর্দক হেতু পরাধীন যেই জন। 


আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জীবন ॥ 
কেন বা আইলু মুঞি খাইয়া আপনা। 
বিপাকে মঞ্জিল মোর হিঙ্গের মনা | 
অবুধ সাধব নাহি বুঝে হিতাহিত। 
রাজার সভার কেনি কহে বিপরীত ॥ 
আর বাঙ্গাল বলে যে জন নাহি বুঝে। 
ক্ষিতিতলে মরণ প্রকৃতি নাহি ঘুচে ॥ 
বাদ্দালের বচনে সাধুর ভ্রবে মন। 
সজল নয়ানে বলে বিনয় বচন ॥ 

সাত ডিঙ্গা লুটিয়া পাইল নানা ধন। 
ঢাক ঢোল বরোন্দেতে ঘাই ঘনে ঘন॥ 
ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি। 
থগরাজ তুরগ রাহুত সেনাপতি ॥ 
মহাহট্ট পদাতি সারথি মহার্থী। 
রাজার আজ্ঞায় বন্দী করিল বিরোধী ॥ 
না মার সেবক জনে প্রহরাষ্টপতি। 
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী 1০ 


॥ ছন্দ 


সাত ডিঙ্গ| লুটিয়া পাইল নানা ধন। 
ঢাঁক ঢোল বরোজ তেঘাই ঘনে ঘন ॥ 
ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি। 

খগরাজ তুরগ রাউত সেনাপতি ॥ 
মহাঁহট্র পদাতি [৮৫ক] সারথি মহারথী। 
রাজার আদেশে চলে বান্ধিতে বিরোধী ॥ 
পরদেশী সাধুর কাকাল্যে দিল ডোর । 
উপনীত কারাগারে বন্দী যেন চোর ॥ 


1২৮৩ 


বিবিধ বন্ধনে বান্ধে সাধুর কুমারে। 
বন্দী করি কারাগারে থুইল সদাগরে ! 
সদাগর বন্দী হইয়া চিন্তিল শঙ্করে। 
সেবকবৎসল জয়া জানিল অস্তরে ৷ 
কৈলাস ত্যেজিয়া হইল দেবীর গমন। 
কারাগারে গিয়া চণ্ডী দিল দর্শন ! 
ত্রিপুরা কিল সাধু বন্দী কি কারণে। 
আমি বন্দী কৈল ইবে রাখে কোন জনে ॥ 
ভক্তি কবি পৃজ্জ বেটা আমার চরণ। 
কালি হইব তোহর বন্ধন বিমোচন ॥ 
ধুসদত বলে মোর যদি যায় প্রাণ । 
মহাদেব বিহু দেব না পূজিব আন॥ 
এ বোল শুনিঞা রুষিল মহামায়। 
শ্রীযূত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায় 8০ 


॥ গৌরী ॥ 


লোক পাতক না ভাজি হরে। 
আপন করমফলে . চিত্ত তহু চলে 
' বাধক নাহি কি অরে | 
বিষ করে পান ব্লদে প্রষাণ 
হাড়মালা ভন্ম দেহে। 
মহেশ দিগন্বর সর্বভূতেশ্বর 
সে কেন চাদকে বহে॥ 
দেব পিতামহ বাহন হংলারোহ্‌ 
কর্দিম চড়ই নীরে। 
পঙ্কজে মূলই নিরস্তর খোসই 
অমৃত না খায় ঘরে! 
কৃষ্ণের বাহন ভুজঙ্গ ভূষণ 
এ সব লোঁকেতে গায়। 
করে হলাসন 
বান্ধিলে কো নাহি পায় | 
মুষিকবাহন 
ত্ৰিলোক যাহাঁরে বন্দে। 


মহেশবাহন 


কুপ্তরবদন 


. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[৩য় সংখ্যা 


শ্ৰীযুত মুকুন্দ রুচিল প্রবন্ধ 
ত্রিপুরা! হরবধূপদে ॥ 
॥ সোমবারের দিবাপাঁল! সমাপ্ত ॥ 
॥ জাগরণ পালারস্ভ ॥ 
! ছন্দ ! 


সর্ববদেবময়ীং দেবীং সর্বলোকভয়াপহাং । 

ব্ৰন্মেন্দবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদাশিবাম্‌॥১ 
প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং স্থপ্রীতে হ্থরনায়িকে। 
কুলন্তোতকরে চোগ্রে জয়ং দেহি নমৌহস্ত তে॥২ 
আফুর্দেহি সদাকালী পুত্রান্‌ দেহি সদাশিবা। 
ধনং দেহি মহামাষ! নারলিংহী যশো মম ॥৩ 


॥ শরীশরীতূর্গাচরণ সত্য | 


॥ছন্দ॥ 
পাটনে রহিল বন্দী ধুসদত্ত তথা। 

এমন সময় শুন রুক্মিণীর কথা | 

ছয় মাস গেল সাত মাস পরবেশে। . 
নানা সাধ খায় রাম! দিবসে দিবসে ॥ 
গৌরী পৃজে নানা দ্রব্যে তথি দিয়! স্বত। 
অষ্ট মাস গেল রামা খায় পঞ্চামৃত ॥ . 
সথ দুঃখ যত সব কর্ম অধীন। 

দশ মাস গেল পুর্ণধিক দশ দিন ॥ 
আচস্বিতে জনমিল তার পেটে ব্যথা! । 
আই বাপু করি চিন্তে হিমালয়স্থতা ॥ 
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুন্ধ মতি। 

শ্ীয়ৃত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥ 


DB 


yl 


ক্ৰ 


॥ করুণ! ॥ 


না জিব পরাণে দ্বিদি গলে দিব কাতি। 
জঠরে বেদনা বাঢ়ে না পাই স্বস্তি ॥ 

আই আই কাকালি ভাঙ্গে চলিতে না পারি। 
কি আছে কপালে ছুখে তেঞি নাই মরি ॥ 


৯ 


£ 


৬১ বর্ষ] 


পিপাসা বাঢ়িল বড় বিরূপ রচনা। 
ছুয়োরে বসিল যম নিবেদিল তোমা ! 
বদনে সঘন হাই গাঁয় নাহি বল। 
উঠিয়া দাণ্ডাইতে নারি করি টলটল ॥ 
তুমি ষে সারথি মোর শুন সত্যবভী । 
মরিলে তোমার কোলে নহিব ছুর্গতি ॥ 
দাসীর বধেতে চণ্ডী ভয় নাহি তোরে। 
বর দিয়া বিসরিলে রুক্মিণী চেটারে ॥ 
শ্রীযৃত মুকুন্দ কহে মধুরস বাণী । 
আসনে টলিল হিমাচলের নন্দিনী ॥০1 


॥ পয়ার ॥ 
খেয়ানে জানিল স্মরহরসহচরী । 
প্রসব বেদনা খায় রুক্মিণী সুন্দরী ॥ 
যোগিনীর বেশে চণ্ডী উরিলা আপুনি। 
সাধুর দুয়ারে গিয়া ডাকে উচ্চবাণী ॥ 
ছয় মাস বিয়ে নাঞি খাঁই অন্ন পানি। 
চক্ষে নাহি দেখি উচ্চ রায় কর্ণে শুনি ॥ 
রুকন্মিণীরে বল বাট আনি দেওক ভিক্ষা ॥ 
ধর্মে মন দিয়া মোর প্রাণ করা রক্ষা ॥ 
উপনীত হইল পানী জলঘটকক্ষা। 
ক্ষেণেক বিলম্ব কর আনি দিব ভিক্ষা ॥ 
এড়িয়া কক্ষের কুস্ত রন্ধনমন্দিরে। 
মনে যুক্তি করে কি কি দিব যুগিনীরে ॥ 
তৈল লবণ [৮৬ক] দ্বৃত আতপ তও্ল। 
দিয়া নিবেদিল মাতা হও প্রতিকূল ॥ 
তক্ষত্রব্য পাইয়া চণ্ডী পুলকিত বপু। 
জিজ্ঞাসিল মন্দিরে কে করে আই বাপু ॥' 
যোগিনীর বোলে পানী মনে ভাবে ব্যথা। 
কেমতে জানিল যুগী বুড়ী এই কথা ॥ 
ডাকিনী বাক্ষপী কিবা বলে ঘরে ঘরে। 
কথিলে কি ন! কথিলে কোন ফল ধরে ॥ 
রুক্মিণী সাধুর নারী গর্ভ দশ মাস। 
প্রসবব্দেন! তার করিল প্রকাশ ॥ 


মুকুন্দ ককিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাণুলীমঙ্গল 


১৮১ 


মন্দির ভিতর শুনি ইহ! লাগি বোল। 
প্রসব করাব আমি কোন ছার বোল ॥ 
কাল ভাণ্ড করি আন আলগছে পানি। 
গুরুর প্রসাদে আমি সিদ্ধমন্ত্র জানি ॥ 
আমার মন্ত্রিত জল যায় যার পেটে । 
তৎকাল প্রসবে পুত্র ফুল পড়ে হেটে । 
এ বোল-শুনিএ হেঠ মাথা.করে পানী । 
রড় দিয়া কহে যথা নিবসে রুক্মিণী ॥ 
এক যোগী বুড়ী তোর জিজ্ঞাসিল.বাত। 
না জানি কি শুভাশুভ কোন পরমাদ ॥ 
শুনিঞা পানীর মুখে কিল রুক্মিণী। 
ঝাট আন গিয়া তুমি যুগীর নন্দিনী ॥ 
রুক্সিণী বেদনা খায় দেই হাঁমাকুড়ি। 
রুক্মিণী বলয়ে পানী যাহ রড়ারড়ি ॥ 
পুনরপি গেল যথা নিবসে যোগিনী । 
যোগিনীর পদে তবে বলে চেটা পানী ॥ 
গড় করি চল ঝাট শুন.যোগীবি। 
তোমারে দেখিলে রুক্মিণী বলে জী ॥ 
পানীর বচনে গেল! বিশাললোচনী । 
কাকুতি করিয়া পায় ধরেত রুক্সিণী ॥ 
জিউ যায় প্রাণ রাখ শুন ঠাকুরাণী। 
কাল ভাগু আলগছে ঝাট আন পানি। 
নয়গাছি দূৰ্বব| আন তুলসীর দল। 
প্রসাবিবে এখন মতিয়া দিলে জল ॥ 
তৎকাল আনিল সব পানী স্থশিক্ষিতা। 
মন্ত্রিত উদক দিল যোগীর দুহিত! ॥ 
শুন বিয়ে পিয় পানি চিন্তা নাহি মনে। 
সুলক্ষণ পুত্র প্রশবিবে এইক্ষণে ॥ 
যোগিনী[৮৬]মন্ত্রিত জল অচেতনে পিয়ে। 
ঘুচিল সকল দুঃখ বল হৈল দেহে ॥ 
উপজিল! ধৰ্ম্ম শুন দেখিয়া যোগিনী । 
সুখে প্রসবিল পুত্র সুমুখী রুক্সিণী ॥ 
রড় দিয়া পানী গিয়া আনিলেক ধাই। 
জয় দিয়| নাভিচ্ছেদ করিল.তথাই ॥ 
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কোলে পুত্র দিয়া চণ্ডী গেল স্বর্গপুরী ৷ 
আনন্দে থাকিল ঘরে রু্িণী সুন্দরী | 
আড়াইহান৷ বেলা আনে আর পাঁচ গেড়ি। 
অগ্নি জানিয়া! কোলে সাজিল আতুড়ি। 
এক ছুই তিন চারি পাচ ছয় যায়৷ 
জাগরণ করে নিশি যষ্ঠীপূজায় ॥ 
আসিয়া লেখিল বিধি ললাটে আপুনি । 
বৃপ শান্ত সানে তোর টলিব কঠিনি ॥ 
গুরু তোরে কথিবেক অকথ্য কথন। 
বহিত্র সাজিয়া! যাবে দুর্বার পাটন। 
মায়াদহে গজ গিলে যুবর্তী নগরে। 
দেখিয়া কৃখিবে গিয়া বৃপতিগোচরে ৷ 
দক্ষিণ মশানে রাজ! তোরে দিব বলি। 
বর্গ ত্যেজ্জিয়া ভোরে রক্ষিব বাশুলী ॥ 
নিশ্চয় লিখিল আমি ইথে নাহি আন। 
দুম্মুথ নৃপতি তোরে দিব কন্তাদান ॥ 
ডালে ডাকে কোকিলী সুগন্ধি বহে বায়ু। 
শতেক বৎসর বিধি লিখিলেক আয়ু ॥ 
লিখিয়! চলিল বিধি আপনার ঠাঞি। 
আটক নষ্ট ডাইয়া কৈল সাত দিন বই ! 
জগতবিথ্যাত যার যেই কুলাচার। 
নব দিনে করিলেক নব নত্বা তার ॥ 
দিবস গণিতে গেল বিংশতি দিন। 
ষষ্ঠী পুজিতে আইয় ডাকে সাত তিন 
বাখর দ্বীপের লোক হইয়! হরষিত। 
শীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার গীত 1০1 


॥ মঙ্গল বাগ! 
যা পুজিতে চলিল রুক্মিণী 
7: আপন কোলে পুত্রধানি। 
যতেক আইয় মেলি . “ দেই হুলাহুলি 
, মৃদজ বাঁজে শঙ্খ বেণি। 
অমূল্য আৎসাদন . অনেক আভরণ 
“কু্সিণী মৃগ হুগামিনী। ' 


[ ৩য় সংখ্যা 


সঘনে জয় জয় উল্লাস হৃদয় 
আগে পিছে নিতঘ্িণী ॥ 

যুগল বাজে সিঙ ধাইল রণচিঙ্গা 
ছাঁওয়াল কত নাহি জানি। 

তৈল সিন্দুর হরিল্র। প্রচুর 
কুঙ্কুম মলয় গন্ধখানি ॥ 

ত্রিসর জালিখানি পাতিলি কাল জিনি 
[৮৭ক] ধবল পাট ভোটবাস। 

স্থরঙ্গ শুয়াঠুটী পরিল তাত কাঠি 
যাহার সেই অভিলাষ ॥ 

ধবল কাল শত ছাগল যুথে যুথ 
প্রবীণ মহিষ মেষে। .. 

খড়গ হাথে করি ধাইল খাণ্ডারী 
নগরে যত জন বৈসে ॥ .. 

কদলি কান্দি কান্দি সন্দেশ নানা ভাভি 
দুগ্ধে মিশাইয়! চিনি। 

সুগন্ধি তুল বাওন নারিকেল 
হুরিষে বটনিবাসিনী ॥ 

কলসে দ্রব্য ভরি চলিল কথো ভারী 
ধাইল হাথে অপবারি। 

ব্রাহ্মণ যায় আগে ত্রিবিধি বেদ মুখে 
কাসর বাজে শঙ্খ ভেরি ॥ 

স্থগদ্ধি ফুলঝার! বিংশতি এক বারা 
বটতলে হুলাহুলি ॥ 

ষড়ঙ্গ ধূপ দীপ নৈবেষ্ নানারূপ 


৬১ বর্ষ] 


॥ ছন্দ | 


বিলায় সাধুর নারী সরস সিন্মুর। 
পতি পত্থী যুবতী ললাটে উয়ে হুর ॥ 
মস্তক উপরে দেই তৈল পল! পলা ॥ 
ওয়া পান দেই একে একে খই কলা ॥ 
ক্ষীরপুলি দেই রাঁম! করিয়া বিশেষ । 
দি মধু নারিকেল চিনির সন্দেশ ॥ 
ইন্ষু শসা! দেই কারে পনসের ফল। 
চিপট মুড়কি আর বাঁওন নারিকল | 
সঙ্জ বিলাইয়! রাম! উল্লসিত বুক । 
বান্ত নাটে উল্লসিত যত কৃততুক | 
ব্রাহ্মণে গুবাক দেই কর্পুর পান। 
পরিহার মাগিলেক করিতে কল্যাণ ॥ 
আনন্দে যুবতীগণের গায় বাড়ে বল। 
আপনা আপুনি পাতে হরিষ কন্দল ॥ 
পরিহাস করে কেহ নাহি করে হেল! । 
হরিল্রা কুস্কুম চুনে কেহ পাতে খেলা॥ 
আভাঁঞলি দিয়! ঢাকে বদনকমল। 
গালে হাথ দিয়া কেহ হাসে খল খল | 
মাসাস পিসাস দেখ ননদ জাগপ্তি। 
কোন লাজে যাব ঘর কুৎসিত [৮৭] মৃত্তি ॥ 
মাথায় কাপড় নাহি কুচ নাহি ঢাকে। 
ছি ছি বলিয়! হাসে লাজ নাহি মুখে ! 
গুড় গুড় দগড় বাজে মাদল কাসর। 
যুবতীর আনন্দে ছাওয়াল দেই বড় ॥ 
সঙ্জ বিলাইয়! রাম! অবশেষ বেলা। 
ছাওয়ালে ছাওয়ালে কাড়াকাড়ি খই কলা ॥ 
বিলাইল সঙ্জ যত মঙ্গল বাঁধাই । 
বিদাই করিল সভে বটতরু ঠাই | 
ষষ্ঠী পৃজিয়া গেল যার যথা ঘর। 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে ত্ৰিপুরাকিস্কর 1০ 


এক দুই তিন চারি গেল পঞ্চ মাসে। 
পুরোহিত আনি নাম গুণদত ভাষে | 


, মুকুন্দ কবিচন্দ্ৰকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাগুলীমর্গল ১৮৩ 


পাচ মাস গেন ছয় মাস পরবেশে। 
অন্প্রাশন করাইল স্থদিবসে ! 

বাপের মন্দিরে শোভে সুন্দর সুবালা। 
দিনে দিনে বাঢ়ে যেন শশী যৌলকল! | 
সাত অষ্ট মাস যায় হয় অন্নরুচি। 
নয় মাস পরবেশে দেই আলগছি ॥ 
দশ একাদশ মাস বার পরবেশে। 
পুণিত মাসেতে বৎসর হইল শেষে ! 
সরল খেলানি করে প্রথম বয়েসে । 
গণিতে বৎসর তাঁর পঞ্চ পরবেশে ॥ 
ব্রাহ্মণ আনিএা স্তভক্ষণ হুদিবসে। 
কর্ণবেধ করাইল মনের হুরিষে 
গণক আনিঞা কৈল পঢ়াবার দিন | . 
গুণবস্ত গুণদত মতি যে প্রবীণ] ' 
তরিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি। 
প্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী 1০ 


॥ বারাড়ি॥ 


পাঠাইযা মহত আঁনাইয়| নিজ ঘরে। 
সমগ্সিল তনয় পণ্ডিত গৌরীবরে ॥ 
নানা রত্ব সুগন্ধি চন্দন গন্ধ ফুল। 
যুগল বসন দিল কর্পুর তাম্বল ॥ 
বসিতে কহিতে যেন জানে রাজস্থানে। 
নিবেদি তোমার পায় পঢ়াবে যতনে ॥ 
গুরুপদ পূজিয়া পৃজিল গণেশ্বর। . 
ঈশ্বরী পৃজিয়। বিস্তারস্তে সদাগর ॥ 
ককারাদি চতুত্রিংশ পড়িলেক শ্বর। 
অকারাদি পঢ়িল বান্ত। সংযোগ অক্ষর | 
গুরুর নিকটে সাধু পায় পরিতোষ । 
ব্যাকরণ পঢ়িল দিনে দিনে কাব্য কোষ ॥ 
নানা শাস্ত্র পড়ে সাধু মতি যে প্রবল । 
সাহিত্যদর্পণ কাব্যপরকাঁশ ধবনি। 
মহিমা বামন দণ্ডী পড়ে ফরমানি | 


১৮৪ 


[৮৮ক] সুরত সঙ্গীত শাস্ত্র পঢ়িল যতনে । 
শুনিয়া যতেক লোক উৎসা হয় মনে, | 
বিষম পড়িয়া পদ প্রতিদিন সাধে। 
কঠিনি টলিল গুরু তুলি দেহ হাঁথে ॥ 

এ বোল শুনিঞা গুরু প্রকাশিত তুণ্ড। 
কি বলিস তুঞি মোরে ওরে বেট! ভণ্ড॥ 
গুরুর বচনে সাধু মাথা করে হেট। 
লাজ্জে কিছু নাহি বলে ক্রোধে ফুলে পেট | 
রচিল মুকুন্দ গুরুর চরণ বন্দিয়]। 

শুতিল মন্দিরে গিয়া কপাট চানিয়া০॥ 


. করুণী ॥ 


শুতিয়া মন্দিরে ভাবে সাধুর কুমারে। 
কেন বা! বলিল গুরু জারজ আমারে ॥ 
জনক না দেখি আমি আপন নয়ানে। 
কেনি বা জননী আছে সধবা লক্ষণে ॥ 
যুগল জননী সদা অ'মিষ্য ভোজন। 
স্থরঙ্গ বসন পরে তান্বল ভক্ষণ ॥ 
ললাটে সিন্দুর পরে নয়নে কজ্জল। 
দুই হাথে সরল শব্ধ নবীন উজ্জল ॥ 
কিছু নাহি দেখি আমি বিধবা লক্ষণ। . 
এতেক দেখিয়া গুরু বলে কুবচন ] 

এ অব ভাবয়ে মনে সাধুর নন্দনে | 
চিন্তা উপজিল ওথ! রুক্সিণীর মনে ॥ 
প্রভাতে গিষাছে পুত্র পট়িবার তরে। 
এ দুই প্রহরে পুত্র নাহি আইল ঘরে ॥ 
- পুত্র চাহিবারে হৈল রামার গমন। 
কবিচন্দ্র বলে দুর্গা হও সুপ্ৰসন্ন 1০ 


£ করুণা ! 


অরণ্য প্রান্তরে: :  চাহিলু ঘরে ঘরে 
আর গুরু সন্নিধানে। 
না দেখি শুনি আখি কানে 


পাহিত্য-পরিষংপত্রিকা - . [অন সখ্য 


ক্ষধাতৃযাকুল না খাও অন্ন জল 
মারিল কে করিলেক দ্বন্থ। 

না জানি কোন পাপ কে দিল অভিশাপ 
ভুবনে নাহি করি মন্দ ॥ 

হরি হরি হরি কান্দে রে সত্যবতী 
কুল্সিণী উচ্চস্বরে ডাকে। ঢ 

আরে গুণদত্ত কোথা গেলি পুত্র ' 
সঘনে ভুজ মারে বুকে ॥ঞ্চ] 

আকুল সরসিজ  নয়ানে নাহি লাজ 
বদন নাহি দেই কুচে। 

সমুখে যারে দেখে জিজ্ঞাসা করে তাকে 
ভ্রমিঞা বুলে প্রতি নাছে॥ . 

আসিয়! নিজ ঘর" ভোজন না কর 
কে গালি দিল সমার্কে। ”' 

ক! সনে কৈলে কেলি কে তোরে দিল গালি 
ঘর না আইস কেন লাজে ॥ ' 

আকাশে হৈল বাণী [৮৮শুন লো সীমস্তিনি | 
বিষাদ না ভাবিহ মনে। ৮ 


- ও বারি 


চি 


॥ ই রাগ ॥ 


বাছা কা সনে কৈলে ঘন্ব কে তোরে বৈল মন্দ 
কি কারণে রহিয়াছ শুতিয়া। 
তোর বাপ হাথে হাথে স্থরথ পৃথিবীনাথে রি 
পুরীজন গেল লমগিযা রে 
কহি শুন রতিপতি ভগবতীপৃদ গতি ্ 
আমি তোর জনমধারিণী । 
নৃপপদশতদল নিবেদিয়! কর ফল 
 ১'যেবা ভোরে কথিক্ধ কুবাণী £॥ - রর 


৬১ বর্ষ ] 


চল ঝট নর্পতি যথা। 

আপনারে বল রাখে তোমা সনে বাহু জৌঁখে 
কে ধরে কন্দরে দুই মাথা ॥ 

মাতা লিখিতে টলিল খড়ি ওঝার চরণে পড়ি 
নিবেদিল তুলি দেহ হাঁথে। 

এ বোল শুনিঞা কোপে গুরু থর থর কাপে 
ক্ষণেক রহিলা হেট মাথে ॥ 

ঘরে ঘরে স্থনগরে জিজ্ঞাস আমার বোলে 
তোমার জননী পতিত্রতা। 

বলে গৌরীবর শুদ্ধি ওরে বেটা অসন্জাতি 
জানিস কে তোর জন্মদাতা ॥ 

তুমি মাতা কহ কথ! কোথা সে আমার পিতা! 
উদ্দেশ করিব স্থুনিশ্চয়। 

যদি না কথিবে সত্য গুণদত্ত তোর বধ্য 
কথিল তোমায় সবিনয় ॥ 

সুর স্থুরথ রাজা ভাল জানে যত প্রজা 
তোর বাপ দুর্ববার পাটনে। 

তোর বাপ হয় জ্যেষ্ঠ  গৌরীবর হয় ছোট 
উপহাস্ত কবিচন্দ্র ভনে ["॥ 

শ্রী রাগ 

উপহাস নহে শুন জনমধারিণী । 

সভায় পণ্ডিত মোরে কথিল কুবাণী ॥ 

চলিব পাটনে আমি ইথে নাহি আন। 

চরণে ধরিয়া বলি দেহ সম্বিধান ॥ 

হৃদয় সন্তোষ নাহি কর মোরে ক্ষমা । 

জনপদ ঘুচুক মোর রহুক মহিমা! 

শিশুবুদ্ধি শুন রে বালক ওুণদৃত্ত। 

না যাব পাটনে বড় জল দুর্গপথ | 

মাত! লংহিলে পরম দোষ তব বাক্য বেদ। 

আমার হৃদয জাগে না কর নিষেধ | 

বাছ! বহিত্র গড়াহ আগে চলিহ পাটনে। 

বিদায় করহ গিয়া বুপতিচরণে ॥ 

পরম সস্তোষ [৮৯ক] পাইল মায়ের বচনে। 

কবিচন্্র মুকুন্দ ত্রিপুরীপদে ভনে ॥০॥ 


৮ 
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১৮৫ 


॥ পয়ার ॥ 
কনক চাঙ্গড়া পরিজন দিয়া কাছে। 
রাত্রি দিবা ভ্রমায়ে ষে নগরের মাঝে | 
যে জানে গঠিতে ভিঙ্গা ধরিয়া তাহারে 
আনিবে আমার ঠাঞি আদেশিল তোরে ॥ 
জানিল ত্রিপুর! সাধু চলিব পাটনে। 
বাপের উদ্দেশে ডিঙ্গা নাহিক গঠনে | 
আনন্দিত নগরে সাধুর পুরীজন । 
কে জানে গঠিতে ভিঙ্গা ডাকে ঘনে ঘন 
বিশ্বকৰ্ম্ে বলে মাতা হাথে দিষ! পান। 
সাত ডিঙ্গা গঠ গিয়া! সঙ্গে হনুমান ॥ 
এক চক্ষু নাহি এক চরণ ডাগর । 
স্বর্ণ চাঙ্গড়া ধরে নগর ভিতর ॥ 
সকল বিরূপ দেখি যত জন হাসে। 
উপনীত করিল সাধব যথা ঠব্সে ॥ 
শরীর দুর্বল বড় অন্ন নাহি পেটে। 
সত্বরে চলিতে নারে কোথা পড়ে উঠে ॥ 
আমি ডিঙ্গা গঠিব ধরিল হেম ডালি। 
কবিচন্ত্র কহে গেল সাধু বরাবরি 1০ 


শুন কারিকর ভাই তুমি গুণবান। 
কেমতে গঠিবে ভিন্গ। বল সন্নিধান ॥ 
দক্ষিণ চরণে গোদ বাম চক্ষু কাণ। 
নড়ির ঠেকনি বিনে না কর পয়ান ॥ 
অন্ন বিহনে দেহ নহে বলবান। 
ধনলোভে মন মজে বুঝিল গেয়ান ॥ 
সাধুর বচনে ছুই কারিকর কোপে । 
শত হাত কাষ্ঠ পেলি লাফ দিয়া লোফে ॥ 
দেখহ সাধুর সত গুণ নহে বুড়া । 
দুইখান করে কাঠ দিয়া পাকমোড়। ॥ 
ষষ্ঠী দ্বিগুণ হাত মধুকর নাম। 
ভূমিতে পাতিলে রেখা করিয়া সন্ধান ॥ 
একে একে দশ দশ হাত কৈল উন। 
সাত ভিঙ্গ! গঠিব না হব সাত দিন | 


১৮৬ 


সমুদ্রে বিষম ঢেউ বহে দহে দহে। 
গতাগতি লোক পাঁটনের কথা! কহে! 
ঝঞ্ধা পবনে নাঞি ভাঙ্গি যেন রহে। 

হেন ডিঙ্গ! গঠিবে বিলম্ব নাহি সহে। 
বিশ্বকর্মা! হনুমান সাধু বোলে বলে। 
স্ুকাষ্ঠ আনিঞা দেহ দেবনদকূলে | 
আমার বচন মিথ্যা মহে কোন কালে. 
সাত ডিঙ্গ| দেখিবে সাত দিন বই [৮৯] জলে॥ 
এ বোল শুনিয়া! ছুই জনে দিল পান। 
প্রসাদ বসন দিয়া করিল সম্মান ॥ 

গঠিলে সকল ডিঙ্গ| দিব বদ্ধ কড়ি। 

তাড় বলয়া! দিব আর নেত ধটা | 

দিব্য বস্তু বিংশতি এক শত হাত। 

ক্রমে দশ দশ ন্যুন পাতে কাষ্ঠ সাত ॥ 
উতে ষষ্ঠী গজ ক্রমে পাঁচ পাচ ন্যুন। 
যেখানে যে লাগে ডিঙ্গা গঠে হুই জন ॥ 
সাত ডিঙ্গা গঠিল দুই জনে রাত্রি দিনে। 
উজ্জ্বল করিল চক্ষু রক্ত কাঞ্চনে ! 
কারিকর স্বর্গ গেল ডিঙ্গ| ভাসে অলে। 
কবিচন্দ্র কহে লোক দেখে প্রাতঃকাঁলে ॥০॥ 


॥ পয়ার ॥ 


ডিক সজ্জ হইল সাধু লোকমুখে শুনে । 
কারিকর নহে নর ভাবে মনে মনে । 
আমার মায়েরে আছে ত্রিপুরার রুপ] । 
হৃদয় জানিল মোর ঘুচিবেক ত্রপা ॥ 
একদিনে সাত ভিঙ্গ! সুনীল গঠন। 
পিতা পুত্ৰে বুঝি হব পাঁটনে মিলন ॥ 
প্রসন্ন মানস বুঝি ঘুচিল বিবাদ । 
নরপতি সম্ভাষণে মিলিব প্রসাদ ॥ 
এতেক ভাবিয়া মনে ডাকিলেক মায়। 
আসিয়া চণ্ডীর দাসী সন্মুখে দাণ্ডায় ॥ 
আরে পুত্র গুণদত্ত কেন ডাক মোরে। 
গুন বিপরীত মাতা নিবেদি তোমারে ॥ 


'সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ওয় সংখ্যা 


কারিকর ছুই জন অলক্ষ চরিত্র। 

আসিয়া! গঠিল সাত আমার বহিত্র ॥ 

না দেখিল বিলম্ব দিবস ছুই তিন। 

তুমি পুণ্যবতী চণ্ডী তোমার অধীন । 

যত দুঃখ ছিল মোর ঘুচিল মানসে। 7 
তথাপি পাটনে যাব বাপের উদ্দেশে ॥ | 
ত্রিপুরার দাসী তুমি জানি বনুন্ধরা। 
পাটনে চলিব আমি নায় দিয়া ভরা ॥ 

চল মায়ে পোয়ে দেবনদে ডিঙ্গা দেখি। 
শুনিএা পুত্রের বাক্য বলে শশিমুধী ॥ 
সাত ডিঙ্গা একদিনে গঠে ছুইজন। 

পরশি তাহার পদ করাহ মিলন ! 

মায়ের বচনে বলে সাধু স্থচরিত। 

না দেখিল পুন আমি ভাগ্যরহিত ॥ 
মায়ের চরণ বন্দে ধরি দুই হাঁথে। 
[৯*ক]দেখিলেক সাত ডিঙ্গ| গিয়া দেবনদে ॥ 
ডিঙ্গারে প্রণাম করে সাধুর যুবতী । 

তুমি মধুকর মোর রক্ষিবে সন্ততি ॥ 

আন করিয়! ছুয়ে দেবনদজলে। 

মায়ে পোয়ে সন্তোষ হইল কুতুহুলে ॥ 

ঘরে গিয়া ভুঞ্জিল সস্তোষ ছুই জনে। 

কর্পূর তাম্ব ল খায় হরযিত মনে ॥ 

প্রভাতে চলিব সাধু নৃপ সন্নিধানে । 
কবিচন্দ মুকুন্দ ব্রিপুরাপদে ভনে 1০ 


| মল্লার রাগ ॥ 


মায়ের চরণধূলি সাধু নিল মাথে। 
বিদায় করিতে চলে নৃপতি স্থরথে ॥ 
পদাতি প্রচুর সঙ্গে সাধু চাপে গজে। 
অবিরত মধুর মুরলী কাছে বাঁজে ॥ 
ঠাঞি ঠাঞ্ডি কোলাহল ঘন সিঙ্গ| পড়ে। 
নানা অস্ত, বহে পদাতিক যায় রড়ে ॥ 
নানা সঙ্জ এড়িলেক নৃপতি নিকটে । 
দগুবত হুইয়া' সাতবাত্ পড়ে উঠে ॥ 2 


A 





৬১ বর্ষ ] 


ধুসদত্ততনয় দায় পুট হাথে। 
আদেশিল নরনাথ জানিঞা! বসিতে ॥ 
ঘরের কুশল কহ বণিকতনয়। 
বলে সাধু তব পুণ্যে নাহি কোন ভয় ॥ 
সকল কুশল দেব এক নিবেদন । 
নরপতি বলে কহ বণিকনন্দন | 
নিবেদিয়ে শুন দেব তোমার চরণে। 
বাপের উদ্দেশে আমি চলিব পাঁটনে ॥ 
অল্প বয়েস তুমি না যাবে পাটনে। 
কবিচন্ত মুকুন্দ ত্রিপুবাপদে ভনে ০1 
॥ পয়ার | 
অনেক যতনে রাজা করিল নিষেধ। 
প্রবোধ না মানে সাধু মনে বড় খেদ ॥ 
তোমার বচনে মোর মনে লাগে ডর । 
সমপিয়! পুরীজন যাব দেশাস্তর ॥ 
চলিব পাটনে রায় না কর নিরোধ । 
লংঘিলে তোমার বাক্য পাছে বাঢ়ে ক্রোধ! 
পরিতোষে যদি মোরে না দেহ বিদীয়। 
মোর বধ লাগিব তোমার ছুই পায় ॥ 
সাধুর বচনে রাজা ভাবে মনে মনে। 
যতনে রাখিলে পাছে না জিয়ে পরাণে॥ 
সাবধানে পাঁটনেরে করিহ গমন । 
[৯০] ভাল কর্ণধার লইহু জলধি দুর্গম | 
এথাকার কোন চিন্তা না ভাবিহ মনে। 
তোমার পুরীর জন রাখিব যতনে৷ 
এ বোল বলিয়া রাজা দিল ফুল পান। 
বিদায় মাগয়! করে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ॥ 
নৃপসস্ভাষণে সাধু পরিতোষ মনে। 
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিগুরাপদে ভনে 1 
-॥ কামোদ! - 
সাধুর নন্দন সাধু গুণদত্ত নাম। 
স্থর্থ নৃপতি যারে করিল সম্মান ॥ 
বিদায় করিয়া পুন নৃপপদতলে। 
্বাত্তা করিবারে*গেল আপন মন্দিরে ॥ 
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গাঠ্যার গাবরে সাধু ডাক দিয়া আনে । 
বাপের উদ্দেশে আমি চলিব পাটনে £ 
কারে পান ফুল দিল কারে দিল বাস। 
কনক কুণ্ডল কারে দিলেক আশ্বাস ॥ 
রজত বলয়! কারে রজতের তাড়। 
হীরাধর কড়ি কারে দিল রত্বমাল ॥ 
শুন গে! জননী আমি যদি হই দাঁস। 
সেবকে সম্বল ঘরে দিবে বারমাস 1 
আদেশিল স্দাগরে নায়ের নফরে। 
নানা সঙ্দ ভরা দিল নায়ের উপরে ! 
শুভক্ষণ গণাইল আনাইয়া গণক । 
ঘটে চতভাল দিয়! পুজে বিনায়ক | 
নানারূপ ধূপ দীপ নৈবেগ্য রচিয়া। 
পুজিল ব্রিপুরাপদ প্রপতি করিয়া ॥ 
নিবসে পিবৃষনিধি লগ্ন মকরে। 
কক্কটের গুরু শুক্র সগ্তম ঘরে 
দক্ষিণ স্বর পায় সাধু শশী শুভদিনে। 
সকল মঙ্গলবেদ পঠে দ্বিজগণে ॥ 
সাধুর তনয় যাত্রা করে হেন কালে। 
দুই দিগে জয় জয় শঙ্খ ফুকরে | 
দক্ষিণে ব্রাহ্মণ বন্দে বামে পূর্ণঘট। 
বিমল ধবল ধাঁন্য দেখে শুরু পট ॥ 
দধি নিবে গোয়ালিনী ডাকে ঘনে ঘন। 
আনিল ধবল পুষ্প মালির নন্দন ॥ 
পল্পবিত তরুবর দেখিল সমুখে । 
অনুকূল পবন কোকিলী বামে ডাকে ॥ 
আনন্দিত হইল যত সাধবের পুরী ৷ 
দক্ষিণে থাকিয়া বামে চলিল শৃগালী ॥ 
ধীরে ধীরে উপনীত দেবনদকুলে। 
[*১ক] মধুকর প্রভৃতে দেখিল ডিঙ্গ| জলে । 
চরণে ধরিয়া বলে সাধুর প্রধান । 
শুন গো সতাই মোরে করিবে কল্যাণ ৷ 
বাপে পোয়ে পাঁটনে মিলন যেন হয়। 
মায়ের চরণধূলি লইল মাথায় ॥ 


১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


আশীর্বাদ করিল রুক্মিণী সত্যব্তী । 
পিতা পুত্র দরশনে বাঢ়িব গীরিতি ॥ 
সত্যবতী রুক্মিণী নাম্বিল জলমাঝে। 
গুরুজন দেখি মুণ্ড নাহি তোলে লাজে ॥ 
একে একে পুজিল সুন্দর সাত না। 
গুণদত্ত সাধুর 'তোমরা-বাঁপ মা ॥ 
প্ৰণতি করিয়া বলে ছুই হাথ বুকে । 
আমার নন্দনে ক্ভু না ছাড়িবে দুঃখে ॥ 
তুমি দেবরূপী ভি! নাম মধুকর। 
তোমার-চরণে আমি করিল গোচর ॥ 
শমস্ত নাবিকে রুক্মিণী সত্যবতী । 
হাথে হাথে সমপিল আপন সম্ভতি ॥ 
জলধি দুর্গম যত সংশয়ের বেল]। 
অন্থকৃল হব তথা ভাবিহ মঙ্গল! ! 
হিতবাক্য গুণদত্ত শুনিল শ্রবণে। 
বিদায় করিল ছুই মায়ের চরণে ॥ 
আগে ছি ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব পশ্চাত। 
কারে কোল দেই সাধু কারে দণ্ডপাত ॥ 
চল ঘরে সভে মোরে করিযা কল্যাণ । 
বিদায় করিয়া বলে সাধুব প্রধান ॥ 
ছোট বড় যত জন করিল মঙ্গল । 
জল নাহি খসে আখি করে ছলছল ॥ 
গাঁঠ্যার গাবরে জয় জয় কোঁলাহলে। 
মধুকরে চাপে সাধু দেবনদজলে ॥ 
ধবল চামর বাদ্ধে দোহট্র নিচয়। 
ডিঙ্গার মেলান বাহে দিয়া জয় জয় ॥ 
দিমিকি দিমিকি বাগ বাজে সারি গায়। 
বাজ কিছ্বিণী- হাথে ঘন দাগ বায়! 
ব্রিপুরাচরণ চিন্তে সাধুর কুমার । 

" পরিণতমতি যশমন্ত কর্ণধার ॥ 

বর্ধমান এড়াইল বাজে রণতুর। 

ঈষত লীলায় গেল বড়সউল ॥ 

রাজার প্রতাপে কেহ নাহি বলে রৃহ। 
বিষম সঙ্কট এড়াইল জামদহ ॥ 


[ ৩য় সংখ্যা 


জলের কল্পোলে কানে কিছু নাহি শুনি। 
বেউড়গ্রামে গিয়া সাধু পুজে নারায়ণী | 
ফলাহার [৯১] করিলেক সাধুর নন্দন । 
হিরণ্যগ্রামে গিয়া করে বন্ধন তোজন ॥ 
শীতল পবন বহে কা্তিক মালে । 
মৌলায় উত্তরে ডিঙ্গ রজনী প্রবেশে ৷ 
পঞ্চ উপচারে সাধু পৃর্জিল ত্রিপুরা 
জাড়গ্রাম দিয়া সাধু পাইল দশঘরা 1 
প্রতিদিন পূজে সাধু সর্ববমঙ্গলা। 
কোথাহ রন্ধন করে কোথা চিড়া কলা ॥ 
দশঘরা বাহে সাধু সাধুর নন্দন। 
চণ্ডীপুরে গিয়া ভিজ দিল দরশন | 
সানন্দে পূঞ্জিল সাঁধু চণ্ডীর চরণ। 
সেদিন রহিযা করে রন্ধন ভোজন ॥ 
হিম পরবেশে আইল অকাল কুহিড়া। 
দ্বীপ! দ্বারহাটা দিয়া গেল জাঙ্গিপাঁড়া ॥ 


- কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট। 


এড়াইল টাচুয়া আর ডিঙ্গালহাট ॥ 
সকল রসিক সাধু বুঝে হিতাহিত। 
বাঁঘাগ্ডায় গিয়া সাধু হইল উপনীত ॥ 
জিজ্ঞাসিল নাবিকে দেউল কেন ভাঙ্গা । 
রহ রহ বলি সাধু চাপাইল ডিঙ্গ! ॥ 
বিবরণ শুনে সাধু নাবিকবদনে। 


- কবিচন্ত্র মুকুন্দ ত্রিপুরাঁপদে ভনে £০| 


_ ॥ গৌরী রাগ 


. তোমার বাপের কথা অতি বিপরীত। 


বাঘাণ্ডায় আসি ডিঙ্গা হইল উপনীত ৷ 
মহেশসেবক সাধু না পূজে ভগরতী । 
বিধি বিড়ম্বিল তারে আচ্ছাঁদিল মতি ॥ 
ভাঙ্গিল দেউল সাধু দেবীকে না মানে । 
জীবনে না জিয়ে কিবা বিরুদ্ধ পাটনে ॥ 
নাবিকবদনে শুনি বিপরীত কথা। 
দুই চক্ষে খসে জল হেঁট করে মাথ! ॥ 


৬১ বষ] 


ব্ৰাহ্মণ আনাইযা! পৃজে বাণ্তলীব পদ। 

ছাগ বলি দিয়া বর মাগে গুণদত্ত ॥ 

বাপে পোয়ে যদি মোর হয় দর্শন ৷ 
সানন্দে পৃজিব দুহে তোমার চরণ ॥ 

এ বোল বলিয়া! সাধু হয দণ্ডপাত। 
চণ্ডীর আদেশে পুষ্প হইল অচিরাঁত ॥ 
কল্যাণ করিল দ্বিজ দক্ষিণ! পাইয়!। 
অহুঃখে [৯২ক) বঞ্চিল তথা পরিবার লৈয়া॥ 
প্রভাতে চলিল সাধু পরিতোষ মানি। 
কবিচন্ত্র মুকুন্দ বচিল শুদ্ধবাণী ০ 


॥ পয়ার ॥ 


আরে হীরামণি সোনার নী 

রূপার বৈঠা পড়ে না রে ॥ঞা 
ডিঙ্গায় চাপিয়! পুন দিল হুলাহুলি। 
বাঘা! এড়িয়া ডিঙ্গা গেল নাঞ্ডিকুলি ॥ 
নায়ের নফর যত সাধু তার পিতা। 
বাহ্‌ বাহ বলে সাধু পাইল গো চিতা ॥ 
বিলম্ব করিয়া তথা মেলাই পুঁজিষা । 
বুড়া মস্তেশ্বর দেখে কুল্যায় থাকিয়া £ 
ধীরে ধীরে বাহিয়া এড়ায় দেবনদ। 
বিষম সঙ্কট দেখি বলে গুণদত্ত | 
আকাশে পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর। 
গশুনিঞা জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির | 
কর্ণধার বলে ভাই শুন গুণদত্ব! 
ইছারে অধিক আছে জলহূর্গ পথ ! 
ভয় না করিহ তুমি নাযেব ঠাকুর । 
ষমখানা এড়াইয়া পাইল মানকৌব 
কর্ণধারে দিল সাধু হেমনেত ধড়ি। 
স্বগসম দেখিল পণটন ভড়বড়ি ॥ 
নানা সঙ্জ লইয়! হাট হয় প্রতিদিনে। 
অবসাদ নাহি কাব কেহ বেচে কিনে ॥ 
কাকড়া পেলাইয়! ডিঙ্গা ঠেক দিল দহে। 
ব্রব্য বেচে কিনৈ ষেব! যার মনে লয়ে ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলী মঙ্গল 


১৮৯ 


বিষ্ণুহরিপদ্ সাধু পূজে একমনে । 
হরির কিঙ্কর নাচে হরির কীর্তনে॥ 
জোয়ারে পূরণিত নদজল দিল ভাটি। 
ডিঙ্গায় আজাত বান্ধে বুদ্ধে পরিপাটী ॥ 
সিলিদার পেলে সিলি মেঘ যেন ডাকে। 
তড়বড়ি পাটনে লোক চমৎকার লাগে ॥ 
তমোলিপ্ত এড়াইল ত্রিপুরাকিন্কর। 
মগরা বাহিয়া গেল গঙ্গাসাগর ॥ 
ত্রিপুরার পদ সাধু পূজে একমনে । 
বিলম্ব করিয়! সাধু বস্তুজ্জাত কিনে ॥ 
জলঙ্ন্ত রহে তথা কািকের ঘাঁটে। 
কৌতুকে এড়ায় বেসন নৃপতির পাটে ॥ 
যাহারে সন্তোষ দেবী ত্রিভূবন হেতু । 
[৯২] কাঞ্চি বাহিয়া সাধু গেল রামসেতু ॥ 
শঙ্খ কাঁকড়া জোক করিষা পাটন। 
এড়াইয়! গেল সাঁধু সাধুর নন্দন ॥ 
প্রতিদিন গণদত্ত পুজে নারায়ণী। 
সিংহল নগরে যথা নিবসে পদ্মিনী ॥ 
সঙ্কটে জপে সাধু ত্রিপুরার নাম। 
এড়াইল ছুস্তর বাবুর মোকাম ॥ 

জলের কল্লোল ঘন খর স্রোত বহে। 
জানিল ত্রিপুরা সাধু গেল মায়াদহে 
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহুচরী | 

শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥ 


£ বারাড়ি ॥ 


পরমাপ হুনুমাঁন দুহে করি অহুমান 
ভগব্তী যারে দিল পান। 

উরে নন্দী মহাকাল স্বর্গ ক্ষেত্রপাল 
মায়াদহে কৈল অধিষ্ঠান ॥ 

ঈষত পবন মেনে তরঙ্গে তর্ণী ঠেলে 
ভয় নাহি বলে কর্ণধার । 

ঈশানে উইল ঘন অনুকুল সৃমীরণ 
চারিদিগে ঘোর অন্ধকার | 


১৯০ 


লচিস্ভিত বলে সদ্বাগরে। 
কি বিধি লিখিল গতি ‘ বাম হৈল ভগবতী 
,  ঠেকিলাঙ জলনি যনীরে। 
নাহি জানি কোন দোষে আঘণ মাসের শেষে 
কেমত দেবতা করে হুট । 
আচম্বিতে উইয়ে ঘন লা জানি রজনী দিন 
মায়াদহে জীবন শঙ্কট ॥ 
ঘন ডাকে জলধর স্থরগজ তোলে জল 
কুল কুল শব গগ-ে। 
জল পড়ে ঝিষি ঝিমি  ভেকের মধুর ধ্বনি 
ঘন বরিষণ রাত্রি দিনে ॥ 
দেখ ভাই দুদ্দিন জীবনের কোন চিহ্ন 
ঠেকিলাঁঙ বম্রাজ বেড়ে। 
কি বিধি লিখিল দুঃখ থর থর কাপে বুক 
অধরযুগল কাপে জাড়ে ॥ 
বাঞ্চা পবন বহে  ঠেবাঠেকি নায়ে নায়ে 
ফিরে যেন কুমারের চাক। 
ধবল পাষাণ পড়ে বিপরীত জল বাড়ে 
বল রে কেমতে পাইব রাখ | 
অবিরত ঝনঝন হুড় ড় গরজন 
ঝনঝনা পড়ে অনিশীল্‌। 
ছুদিগে দেয়াল খসে বড়বড় গাছ ভাসে 
পুণ্যে ডিঙ্গা নাযায় পাতাল 1: 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ূ 
. কৌতুকে হু ধায় . লাফ দিয় চাপে নায় 


“আকাশে বিষম ঝড় 


[ ওয় সংখ্য! 


ঝলকে ঝলকে [৯৩ক] লয় পানি। 
_ উড়াইল ছইঘর 
নিকেতনে রহিল ছিটনি ৷" 
নন্দী মালুয়ে পে  হঙ্গমার বুলে কোপে 
. নাত ডিক! করে টল টল। | 
বলে ভাই কর্ণধার ... রাখিতে নারিল আর 
আজি ডিজা যায় রসাতল ॥ 


“ মরি তারে নাহি ব্যথা না দেখিল জন্মদাতা 


পুনরপি যুগল জননী । 
স্থরথ পৃথিবীনাথ ন! দেখিল গুরুপদ 
এই মনে রহিল পুড়নি! 
আকাশে পাতালে ঢেউ দেখিয়া চমকে জিউ 
ঘন ঘন বিকশে বিজুরি। 
বলে সাধু গুণদ্বত্ দাসে দোষ অবিরত 
ক্ষম দেবী হরসহচনী ॥ 
বাদল ঝড় 
টি রবির উদয় মধ্যদিনে। 
রক্ষ দেবী ভগব্তী রমানাথে নিরবধি 
চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥ 


1 কহে বিজ কবি জিপুরা পরম মন্ত্র 


যেই জন জপে নিরস্তর। 


নৃপ দস্থ্য পশুগণে জলানলে রণে বনে 
- ত্ৰিভুবনে কারে নাহি ভর ॥০] 


৪ [ক্রমশ] 


সাত ডিঙ্গ| হৈল জড় -. 


শু 


le 





১৩৬১ বঙ্গাব্দের কার্তিক-_চৈত্র মাস পর্য্যন্ত 
উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা 


নির্লকুমার বন্থ--লাইব্রেরী সংরক্ষণ, সম্রাট মার্কা অরেলিয়াম আপ্টোনিনাসের 
আত্মচিন্তা, নৃতন পত্রিকা ১ম বৰ্ষ, - ১ম-৫ম সংখ্যা, Poetical works of Derozic, 
0॥০l০৪7, সংগঠন--১ম-৩য় সংখ্যা, ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন শাভিসন—Historয 
of the U. ৪. যুক্ত রাষ্ট্রের সমাজ কল্যাণ, একটি “কর্শব্যস্ত সমাজ, বাংলা সর্টহাও, 
রামনাথ বিশ্বাস-_লোণাজল ও পলিমাটা, বুব্ল্য, জ্যোভিষচন্্র ঘোষ-_বাঙ্গলা ভাষা 
প্রসারের কথা, ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সাভিস-_718795 85৮ আমেরিকার শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্য, শ্রেণীহীন ধনিকতন্ত্র, আমেরিকার বর্তমান পররাষ্ট্র নীতি, শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় . 
“প্রবাসী ১৩১৮-২৫, ১৩২৬ ১ম খণ্ড, মাসিক বস্থ্মতী--১৩৩৬-৪১১ মানসী-_৫ম বর্ষ-১০ম 
বর্ষ, ভারতবর্ষ_-১ম-২য় বর্ষ, ওয় বর্ষ ১ম খণ্ড, র্থ-৬ষ্ঠ বর্ষ, এম বর্ষ ১ম খণ্ড, সাহিত্য ১৩১৮-১৪, 
কর্শসচিব বিশ্বভারতী-গীভবিতান ৩৭ ও ৩৮ খণ্ড জাতীয় আন্দোলনে নারী, চিত্র বিচিত্র, 
মাসি, পোর্সিলেন, রবীন্রস্গীতে ত্রিবেণীমঙগম, পেট্রোলিয়ম, পঞ্চানন ঘোষাল- সুগ্হীন দেহ, 
গুরুপদ হালদার-_বৈদ্কক পুরাবৃত, মহম্মদ শহীছুন্লাহ__বিদ্যাপতিশতক, হেমচন্দ্র দত্ত 
বারাণসী ও সারনাথ, স্থধাকান্ত দে_জীবন দোলায়, হুনৎকুমার গুপধ- মধুস্থতি, পতিমন্দির, , 
্ন্মচারী শিশিরকুমার--ঈশ কেন কঠোপনিষ্, শ্রিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী- বাংলা 
বর্ষলিপি ১৩৬১, রেণুপদ মুখোপাধ্যায়_সেকালের জনাই ২য় খণ্ড, নির্মলকুমার বন্থ-- 
Bengali Selections 1892 ( অসম্পূর্ণ), স্থধাংশুকিরণ ঘোষ-_কয়েদী, আলোকানন্দ 
মহাভারতী- ঠাকুর দয়ানন্দ ও অরুণাচল মিশন, কনসালেট জেনারল দি পিপলস রিপাবলিক 
অফ চায়না -0110986 Literature, The White Haired Girl, Change in 
Li-villege, সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়__জীবনবেদ, সম্পাদক বাণী পত্রিকা শারদীয়! বাণী 
১৩৬১, নলিনীকাস্ত সরকার_হাসির অন্তরালে, সুশীলকুমার দত্ত রৌদ্র জ্যোৎস্না, কানাই 
সামন্ত_নীরাপ্রনা, সুধীরচন্দ্র ভাছুড়ী-_কবিকম্কষণ মুকুন্দ ও রাজ! রঘুনাথ, The Cachar 
States Reorganisation Committee—Purbachal reconsidered, পুরীদাস 
মহাশয় প্রীপ্রীমদলক্কার কৌস্তভঃ, অধ্যক্ষ পাটবাড়ী--শরীশ্রীচরিতমাধুরী ১ম খণ্ড, স্প্রসম্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায--ইতিহাসাশিত বাংলা কবিতা, যোগেশচন্দ্র মজুমদার--দাদুবাণী, ভবানী 
॥ ভট্টাচার্য্য_পরিপাম, জহরলাল সাহ! চৌধুরী-_নবীন, স্থরেন্্রকুমার ভৌমিক--কবিতা-কুঞ্জ ও 
কৃষিতত্ব, সজনীকাস্ত দাস-_আত্মস্থতি ১ম। 


১৩৬১ বঙ্গাব্দের কাঁচ মাস. টি 
ক্রীত পুম্তকের“তালিকা: 


হিমালয়ের হিমতীর্থে, মুক্ত পুকুষপ্রসঙ্গ__ প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাতিদিন_ন্বাণী রায়, 
দুটি পাতা একটি কুড়ি__মুলুকরাজ আনন্দ, সাহেব বিবি গোলামন-বিমল মিত্র, তু'হ মম 
. জীবন, তুমি কোথায়, জীবনযাত্রী--ফান্তনী মুখোপাধ্যায়; আত্মস্থতি ১ম স্জনীকান্ত দাস, 
. সঞ্চাৰিণী- নারায়ণ গন্ধ্যোপাধ্যায়, শুভাশুভ--মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রহর_রমাপদ 
চৌধুরী, ফণী মনসা, চক্রবাক--নজরুল ইসলাম, কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য ১ম, ২য়-_মোহিত- 
লাল. মজুমদার, সাহিত্যচর্চ্চা--বুদ্ধদ্রেব বন্থ, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে_কালকৃট, ভারতীয় সমাজ 
পদ্ধতি_ভূপেন্্রনাথ দত্ত, বাংলার লোক-সাঁহিত্য-_আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শহ্ঘবিষ_ দীপক 
চৌধুরী, কন্যা--অন্দাশন্ধর 'রায়, পোল্নপুত্র_-অনুরূপা দেবী, নানা নিবন্ধ-__হুশীলকুমার দে, 


শ্তামলী-_নিরুপম! দেবী, বলাকা কাব্য পরিক্রমা_ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলা সাহিত্যের- 
রূপরেখা- গোপাল হালদার, কবিকদ্ধণ চণ্ডী, দীনেন্গ্রস্থাবনী, শলজানন্দ-গরস্থাবলী, আশাপূর্ণা- 
গ্রস্থাবলী--বসুমতী সং, ঠাপাডাঙ্গার বৌ-_তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আদর্শ হিন্দু হোটেল" 


বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প-_ প্রমথ বিশী, বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প, গজেন 
মিত্রের ষ্ঠ গল্প-মিত্র ঘোষ, ব্রিষামা_স্থবোধ ঘোষ, লক্ষ্মীর আগমন, পিতামহ__বনফুল, 
গৌড়মল্লার, ছায়া পথিক; বিজয়লক্ী-_-শরদিনদু বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষকলি_ পরশুরাম, বিপ্লবের 
পদচিহন_ভূপেন্দকুমার দত্ত, আধুনিক ভারতীয় সাহিভ্য-শাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, পারস্ত 
সাহিত্যের ইতিহাস- হরেন পাল, বিজ্ঞান ভারতী- দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মহাস্থবির 
জাতক ৩্য_মহাস্থবির, পদপঞ্ধার_ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গৃহ প্রবেশ-_কানাই বস্থু। 
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: ব্ীয়গাহিভ-গারঘদের ৬) বর্ষের ঘা 


জভাপতি 
শ্ী্বনীকাস্ত দাস 
সহকারী সভাপতি 


প্রীউপেন্্নাঘ গঙ্গোপাধ্যায় _ শ্রীষছনাথ সরকার 
ব্রাজা শ্রধীরেন্্রনারায়ণ রায় জ্রষোগেন্্রনাথ গুপ্ত 
শ্রীবলাইচাদ মুখোপাধ্যায় ্রীন্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
জ্রীহ্মীলকুমার দে 
সম্পাদক 
শ্ীনির্লকুমার বস্থ 


সহকারী সম্পাদক 


সীকুমারেশ ঘোষ জীপূর্ণচ্জ মুখোপাধ্যায় 
- শ্রী্গদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীমনোমোহন ঘোষ 
পত্রিকাধ্যক্ষ $ শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 
কোষাধ্যক্ষ £2 শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 
পুধিশালাধ্যক্ষ $ প্রীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য 
্রন্থাধ্যক্ষ £ শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য 
চিত্রশালাধ্যক্ষ  শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় 


কার্ধ-নির্বাহুক-সমিতির সভ্যগ্ণণ 
১। শ্রীঅতুল দেন, ২। শ্রীআাপ্ততোষ ভট্টাচার্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর বায়, 
৪। শ্রীকালীবিষ্কর সেনগুপ্ত, ৫ । শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচার্য, ৬। শ্রীজগম্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোভিযচন্দ্র ঘোষ, ৪। শ্রীতারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়, ১*। শীনরেন্্রনাথ বন, ১১। শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১২। শ্রীপুলিনবিহানী 
সেন, ১৩। শীপ্রবোধকুমার ঘোষ, ১৪। শ্রীগ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, ১৫। প্রীগ্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, ১৬। ্ীপ্রমখনাথ বিশী, ১৭। শ্রীমনোরঞ্ন গুপ্ত, ১৮। ীন্বলচন্জ্র. 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। শ্রীহূশীল বায়, ২০। শ্রীসোমেন্দ্রচন্্র নন্দী । : 


শাখা-পরিষৎ-সভ্যুগণ 
২১। গরীঅতুল্যচরণ ছে ( নৈহাটী ), ২২। ্রীচিতরপ্রন রায় (মেদিনীপুর ), ২৩। জ্রীনাণিক- 
লাল সিংহ ( বিষ্ণুপুর ), ২৪। প্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ( উত্তরপ্লাড়! )। 
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৬১ ৬ তির 

১। পর্ভ,জীজ মিশনারী ও বাংলা গড _ *- শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩ 
২। বাংলা ভাষায় বিস্তাহুম্বর কাব্য - শ্রীত্িদিবনাথ রায় দর. হি 
৩। টলেমিধ্ণিত কিরাদিয়! কোথায়? - প্রীমনোরঞন গুপ্ত ১ AE 
৪। গোবিন্দ দাস কবিরাজের কয়েকটি 

অপ্রকাশিত পদ J _ ভ্রীঅমিয়কুমার সেন a: ১ 
৫ বাদল! সর্বনাম পদ " শাস্তীক্ষীরোদচন্ত্রমাইতি :.-. ২১% 
৬। বৈদিক অন্থর ও দেবতা! - শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ** ২২৪ 
৭। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ - - এ এ ৮০ ২২৯ 


৮। মুকুন্দ কবিচন্ত্রকুত,বিশাললোচনীর গীত -_সম্ক* শ্রীপ্তভেন্দু সিংহ রায় ও - রঃ 
| রন্থৃবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় '** ২৩৭ 


রক ররর 
সংবাদপত্রে সেকালের কথ! ১ম-২য় খণ্ড £ মূল্য ১২ + ১২] 


সেকালের বাংল! সংবাদপত্রে ( ১৮১৮-৪০ ) বাঙ্গালী-জীবন 
সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সলম। 


বঙ্গীয় মাট্যশালার ইতিহাস: (অয় সংস্করণ) ৪২ 


১৭৯৫ হুইতে-১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত বাংল! দেশের 
'  থের ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস। 


বাংলা সাময়িক-পত্র ১ম+২য় ভাগ ৫২ + ২1০ 
১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক-পৃত্রের জন্মাবধি,বর্তমান 
শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয় । 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা! : ১-৮ম খণ্ড (৯*খানি পুস্তক ) ৪৫২ 
আধুনিক বাঁলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল শ্ররদীয় সাহিত্য-সাধক ইহার 
উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে মহার়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী ও গরহ্থপন্রী । 
ভরদীনেশচজ্র ভট্টাচার্যের 


বাঙ্গালীর সারহ্বত অবদান পেন) ৰ 


বেদের দেবতা ও টি তং -_ ভ্রীযোগ্েশচজ্দ রায় বিভানিধি ৫ 
 « নন্গীয়-সাহিত্য-পর্িষধ--৯৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাড়া-৬ 





















লোকশিক্ষা-গ্রহমালা 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


স্বরেন ঠাকুর 
বিশ্বমানবের লক্গ্মীলাভ 
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য 
পদার্থ বিস্তার নবধুগ্ 


ব্যাধির পরাজয় Sle 





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


হার্ড 


॥ লেকশিক্ষা গ্রন্থমালার নবতম গ্রন্থ ॥ 
__ ভারতবর্ষের ইতিছাস প্রসঙ্গে রবীজ্্রনাথের সকল রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত 
_.. হুইল--ইহার অধিকাংশই ইতিপূর্বে কোনে! গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। 
মূল্য ২॥৭ বোর্ড বীধাই ৩২ 


॥ এই: গ্রন্থমালার অন্যান্য বই ॥ 


জ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

ভারতদর্শনসার 
শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য 

আহার ও আহার্য 
শ্রীরধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

প্রাণতত্ব 
শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 

বাংল! সাহিত্যের কথ! 
শ্রীসত্যেন্রকুমার বসু 

হিউয়েনচাঙ ২॥* বাধাই ৩২ 
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 

ভারতের ভাষ! ও 

ভাষাসমস্য। 
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১1 
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২ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষৎ -প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ 
আমাদের নিকট পাওয়া যায়। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা পাঠানো হয়। 


বিশভারতী ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন | কলিকাতা ৭ 





সাহিত্য-পরিষ্পত্রিকা 
৬১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
১৩৬১ 


পর্ভূগীজ মিশনারী ও বাংলা গদ্য 


ক্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
(ক) ভূমিকা 

॥ পর্তুগীজ মিশনারী সম্প্রদায়ের সহিত বাঙ্গালীর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের 
মূল্যমান নির্ণয় করিতে হইলে বাংলা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে এই বিদেশী ধর্শপ্রচারকদের 
প্রভাব প্রতিপত্তি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বাহ্‌তঃ পর্ত,গীজ রোমান ক্যাথলিক 
পান্জরীদের সহিত বাংলা গণ্ঠের উন্মেষকালের কিছু সম্পর্ক আছে বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর সমাজ- 
জীবনের সহিত এই পাব্রীসম্প্রদায়েরও যে নিবিড়তর যোগাযোগ ছিল, তাহার নানা 
এঁতিহাঁধিক প্রমাণ আছে। অধুনা মিশনারী-বাংলা! রুচিবান্‌ পাঠকের নিকট হাহ্যকর মনে 
হইবে, কিন্তু ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলা গদ্যের কায়াকাস্তি গঠনে পর্তুগীজ মিশনারী- 
দেরও কিছু কিছু অবদান রহিয়াছে । 

১৪৯৮ খ্রীঃ অবে ৮ই জুলাই ভাক্কো-ডা-গামা ১৬০ জন নাবিক লইয়া যখন ভারত যাত্রায় 
বাহির হইলেন, তখন পর্ত,গালের অধীশ্বর ইমানুয়েল ইহার ভাবী ফলাফল বোধ হয় অনুমান 
করিতেও পারেন নাই। ১৫শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে পর্ভ্গী্জ জাতি ভারতে 
অবতরণ করিয়া যে পাশব প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহার রক্ত-পিচ্ছিল ইতিহাস পতু গীজের 
ভারত অভিযানের ইতিবৃত্তে এখনও মলিন হুইয়া যায় নাই। ভারত ও আরব-সাগরে 
পতুগীজ বণিক্গণ অল্লাধিক দস্থ্যতা করিত, তাহাদের শিরাঁধমনীতে পাশবপ্রবৃত্তির উত্তপ্ 
শোণিতধারা যেন সর্বদা বহমান ছিল। ভাক্কো-ডা-গীমার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার 
শুরু হইল এবং তাহার পর প্রায় ছুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতের পশ্চিমে এবং বাংলার পূর্ব ও 
দক্ষিণ প্রান্তে পতৃগিজ জলদন্থযর দল যে নির্শম অত্যাচারের ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, 
সভ্যতার ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল। এমন কি, বুরোগীয় লেখক রেভাঃ অর্সে তাহার 
বর্ণনা দিতে গিয়া কুঠা! ও জুগুপসা বোধ করিয়াছেন১। ১৫০০ খ্রীঃ অবে' পতুগালের 
অধীশ্বর ১৩টি যুদ্ধজাহীজ, ১২:০ আরোহী ও তদনুষায়ী গোঁলা-বারুদ সহ ভারতে যে 
বাহিনী প্রেরণ করেন, তাহাদের অধিকর্তীকে এই আদেশ দেন £ [0 destroy all 
infidels refusing to listen to the Christianity which the friars 

~ preached.” 
"_ ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোলাবারুদের শ্বাসরোধকারী ধূম ও পতুগীজ্র-বিশ্বাঘাতকতার 
যুগপৎ আঘাতে সাধারণ ভারতবামী ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। পতুগীজ জাতি স্বর্ণের 





21 J.D. Orsey—Portuguese Discoveries, Pp. 32. 
হ। 1010, Pp.23-24. 
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লোভে ভারতে আসিবার পথ খুঁজিতেছিল; এক হস্তে তরবারি, আর এক হন্তে কুশ- 
চিহ্ন ধারণ করিয়া স্তায়-অন্তায্ন-বোধহীন প্রায়-বর্কার এই শ্বেতজাতি ভারতে পদার্পণ করে। 
১৫৪৫ খ্ৰীঃ অবে পতু গীজ-ভারতের গভর্ণর 598 যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা 
এঁতিহালিক ঘটনাসম্মত।* 

সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক: ইতিহাস নি ১৫৭৬ খ্রীঃ অব হইতেই 
বাংলা দেশ ‘গোঁড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ’ মানসিংহের কর্তৃত্বাধীনে যায় এবং দীর্ঘকালব্যাগী 
অরাজকতার পর আকবরের শাসনে আসিয়া বাংলায় কিছু শাস্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। 
কিন্ত আকবরের শাসনাধীনে আসিবার অন্ততঃ অর্ধশতাবদী পূর্বে (১৫১৭ শ্রী: অঃ) 
বাংলা ' দেশে পতু্ীজ বণিক আনাগোনা শুরু করিয়াছে।* শের সাহের মৃত্যু হইতে 
আকবরের শাসনাধীনে আসা পর্য্যন্ত ( ১৫৪৫-১৫৭৬ ) প্রায় ৩০ ব্খ্মরব্যাপী এই অরাজকতার 
মধ্যে পূর্বববঙ্গে পতু'গীজ বণিক্‌ নানা বাণিজ্যিক স্থবিধা করিয়া লইয়াছে। ১৫৯৯ শ্রী: অবে 
বাকলার রাজ! পরমানন্দ রায় পতৃগীজদের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহা মুর্খতাপ্রস্থত ও" 
অপমানজনক ।* যাহা হউক, আকবরের কেন্দ্রীয় শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই বাংলা 
দেশের রাষ্ট্র ও বাণিজ্যক্ষেত্রে পতুীজ বণিকের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল! ১৭শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ছে আরাকানী মগ ও পতুগীজ জলদস্থ্যদের পরস্পর সহযোগিতার ফলে 
বাংলায় যে ভয়াবহ অরাজকতা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ণচ্ছেদ পড়িল ১৬৬৮ শ্রীঃ অন্দে 
এই সময় মুঘল প্রতিনিধি সায়েস্তা খা চট্টগ্রাম হইতে পতুীজদিগকে সমূলে উৎখাত - 
করেন। ইহার- পরেই ১৭শ শতাব্দী হইতে পতু্সিজ জলদস্থ্যগণের অসপত্ব সামুদ্রিক 
প্রভাব ক্ষু্ হইতে আরম্ভ করে। ১৮শ শতক পর্য্যন্ত পতুর্গীজ বণিক ও পাভ্রাদের প্রভাব 
বাংলা দেশে বেশ কিছু কাল অটুট ছিল; শেষে ইহাদের রক্ত-রাঙ! মশাল ও শোণিত-গিক্ত' 
ভরবারি বঙ্গোপসাগরের লবপান্থুতলে সমাধি লাভ করিলেও পতুগীজ ভাষার স্বল্প ভগ্নাংশ, 
তাহাদের আনীত বৃক্ষলতাদি, কিছু কিছু আচার ব্যবহার এবং অগাস্তীনীয় পান্রীদের 
গন্ভ-চচ্চা ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র প্রচার-পুস্তিকা দেশের মধ্যে কিছু কাল জীবিত ছিল। অস্ত 
ধর্দপ্রচার-মূলক পুস্তকগুলি পতু্সিজ পাত্রী ও ধর্ম্মান্তরিত দেশীয় শ্রীষ্টানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকিলেও বাংলার শব্বভাগ্ারে কিছু কিছু পতু গীজ শব্দ স্থান পাইয়াছে। 

চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলীকে কেন্দ্র করিয়া পতু্গীজ বণিকের 'বাণিজ্যবেন্্র যেমন 
স্কীতি লাভ করিতে লাগিল, তেমনি সমগ্র হক্ষিণবঙ্গে অভি নিষ্ঠুর-স্বভাব জলদস্থযগণের 
অমামুযিক অত্যাচারে বাঙ্গালীর ধনপ্রাণ বিপর্যস্ত হইল ; কিন্তু ১৬শ শতাব্দী . হইতেই 
পতুগি মিশনারী সম্প্রদায় বাংলার জানপদ জীবনে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন।' পূর্বা /* 


৩} 5B, D, Bose.—The Rise of Christian Power in India. 05 32. 
81 J.J. A. Campos -—History of Portuguese in Bengal, 
€ 1 Jadunath Sircar—History of Bengal, Vol. I. 
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ও পশ্চিমবঙ্গে এখনও কিছু কিছু পতুগীজ গির্জার চিহ্ন. রহিয়া গিয়াছে। এক মাত্র 
ব্যাণ্ডেলের অগাস্তীনীয় চার্চ* ব্যতীত অন্তান্ত পতুগিজ গির্জ্জ| সেই যুগে ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ 
ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ।* পর্তুগীজ-জলদস্থ্যভীতি ও পতুগীজ বণিকের 
বাণিজ্য ব্যাপার আজ ইতিহাসের বিবর্ণ পাতায় আশ্রয় লইয়াছে ; কিন্তু এই উপাসনালয় 
॥ এবং তাহার সহিত সম্পর্কিত ধর্মাস্তরিত রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় নগণ্য হইলেও 
এখনও বাংলার পল্লী অঞ্চলে দুশ্রাপ্য হইয়া যায় নাই। পরবর্তী কালের প্রটেস্টাণ্ট 
ধর্শযাজকগণ বাংলাদেশে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার! বাঙ্গালীর 
প্রাণের ধাতুপ্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হইতে পারেন নাই। বরং অগাস্তীনীয় সম্প্রদায়ের 
সন্্যাসিবর্গ বা্বালীর গ্রাম-জীবনের সহিত অধিকতর নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করিয়াছিলেন। 
শুধু কার্ভালো বা গঞ্জালেসের অমানুষিক অত্যাচারই নহে, অনেক পতুর্গীজ মিশনারী 
বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়িত হইয়া গিয়া তাহার সুখ-দুঃখের অংশীদার 
হইয়াছিলেন। 0800৪ সাহেবের বিবরণী হইতে দেখা যাইবে যে, একদা! বাংল! দেশে 
পতুগীজ ধর্শযাজকগণ কি ভাবে ধর্্াত্তবীকর্ণ শুরু করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত 
অন্ততঃ তেরটি গিজ্জার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 
ট্যাভারনিয়র ১৬২০ খ্রীঃ অন্দে ঢাকা অঞ্চলে বিরাট্‌ অগাত্তীনীয় খিজ্জ! দেখিয়াছিলেন”। 
ভ্রাম্যমাণ বার্ণিয়ারও ১৬৬০ খ্রীঃ অবে বাংলাদেশে আট নয় হাজার ধর্্াস্তরিত খ্রীষ্টান 
৮" দেখিয়াছিলেন*। পতুগীজ পাদ্রীগণ নিশ্চয় দেশীয় ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব 
করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই বাংলা ব্যাকরণ শব্বকোষ রচনা ও বিতর্কমূলক ধর্ম্মপুস্তক 
প্রচারের জন্ত সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পতুগীজ মিশনারীদের বাংলাভাষায় রচিত 
ও রোমান অক্ষরে মুদ্রিত ছুইখানি গ্রচাবরপুস্তিকা' ( দোম আস্তোনিও-বিরচিত ‘ব্রাহ্মণ 
রোমানক্যাথলিক সংবাদ’ এবং মানে! এল-দা-আস্হুম্পমাউ-বিরচিত “কপার "শাস্ত্রে 
অর্থভেদ' ) এবং একখানি ব্যাকরণ অভিধান (Vocabulario em idioma 9 portuguez) 
পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার অস্ততঃ এক শতাব্দী পূর্ব হইতে অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীঃ অন্ধের % 
দিকে দোমিনিক-দে-্থজ! 09075030 ৭৪ 9০0৫৪) সৌনারগীয়ের নিকট শ্রীপুরে বসিয়া 
বাংলা ভাষা শিখিয়া “জেন্ুইট” পান্দীসমপ্রদায়ের প্রচারক ফ্রান্সিস্কো ফারনান্দেত-প্রণীত 
ছুইথানি প্রচারপুস্তিকা বাংলায় অনুবাদ করেন১*। শুধু দে-হুজা নহে, পূর্বববাংলার 
অন্যান্ত পতুগীজ ধর্মগ্রচারকগণ যে বাংলা ভাবায় প্রচারপুস্তিকা রচনা করিতেছিলেন, তাহার 
২. প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাংলা মিশনের প্রধান অধ্যক্ষ ফাদার মার্কস্‌ আস্তোনিও সাতুচ্চি 


ls ২ ৬1 ১৫৯৯ ধীঃ অব্দে স্থাগিত। 
৭) Compos-as History of Portuguese in Bengal এহে গর্ভ ঈীজ গির্জার পূর্ণ বিবরণী আছে। 
৮1 Tavernier's Travels, Vol, I, 
» | Barnier’s Travels, 
3১* | Bengal Past & Present ( July—Dec. ), 1914. 
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(Father marcos Antonio Batucci নি J.) ১৬৩৮ শ্রীঃ অব্দে এই সংবাদ পরিবেশন 
করিয়াছেন৯১। ১৭২৩ শ্রীঃ অব্দে- ফাদার বারবিয়ার (Father Barbier) তাহার Lettres 
11010970898 ef Curienses-<এ লিখিম্বাছিলেন যে, তিনি বাংলা ভাষায় একখানি ক্ষুত্ 
বিতর্কমূলক প্রচারপুস্তিকা রচনা করেন১২। এই উন্লেখগুলির কোন বাস্তব বা চাক্ষ্ষ 
প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। অতএব. ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে ভাওয়ালের নাগরী গ্রাম ও 
তাহার চতুদ্পার্থে ধর্মাত্তরিত অগান্তীনীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করিয়া যে, পতু্গীজ 
্রষ্টানী বাংলাসাহিত্য ও ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল, তাহার কোন পরিচয় দেওয়া সম্ভব 
নহে! -শুধু এইটুকু অবধারমীয় যে, পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে খ্রীষ্টান মিশনারী. সম্প্রদায় বাংলা 
গদ্য চর্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এই সময়ের দলিল-দস্তাবেজের কথা ছাড়িয়া 
দিলেও, বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রচারপুস্তিকাগুলিতে গন্ধের যে রূপাস্তর ঘটিতেছিল, পতু গীজ 
পাত্রিগণ তাহা পাঠ করিবার. স্থঘোগ স্থবিধা পান নাই? তাহার-অন্ত-যে, ধৈর্য্য ও পরমত- 
সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, ভাহা হইতে' ইহারা বঞ্চিত ছিলেন। - রোমান 'ক্যাথলিক ধর্শমমূত 
ব্যাখ্যান ও প্রচারপুস্তিকা রচনার জন্তু বাংলা গন্ঠের সাহায্য প্রয়োজন ; কারণ, যাহা মূলতঃ 
বিতর্কমূলক ও বুদ্ধিকেন্দত্রিক, তাহাকে গন্ভের সীমাবদ্ধ বাগ.ভঙ্গিমার মধ্যে ব্যক্ত করিতে 
হয়। তাই পতুগীজ মিশনারী সম্প্রদায় প্রায় নৃতন করিয়! বাংলা গদ্য রচনায় প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার! যদ্দি বাংলা সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয়ও রাখিতেন, তাহা 
হইলে দেখিতেন যে, তাহাদের আবির্ভাবের শতাধিক বর্ষ পূর্বে শ্রীকষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী -২ 
শুধু পয়ারের . সাহায্যে কি কঠিন তত্ববাদ অবলীলাক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন! পতু গীজ 
ধর্মপ্রচারকগণের বুদ্ধির সমুৎকর্ষ ও চিত্তের সজীব কৌতুহল “রশ অনুজ্ঞার শীমাবন্ধনী ছাড়াইয়! 
উদ্ধার ধর্মবোধের লার্বজনীন প্রাঙ্গণতলে মিলিত হইতে পারে নাই। 

সমসাময়িক কালের পতুীজ .গির্দা ও তাহার সহিত সংশিষ্ট সমাজজীবনের যৎসামান্ত 
পরিচয় পাওয়া গিরাছে $ অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই তাহ] অনুমানের উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। 
আমাদের. অনুমান, প্রত্যেক গিজ্জীর সহিত প্রচুর জমিজমা থাকিত এবং প্রায়শই গির্জার 
অধিকর্তা ভূম্বামী হইয়া বসিতেন। “কপার শাস্বের অর্থভেদেই” তাহার ইদ্দিত আছে। গুরু" 
শিস্তের কথোপকথন... 

গুরু, কোথায় যাও? . 

শিল্প। বাড়াতে বাই । 

গুরু। তোমার বাড়ী কোথায়? 

" শিয়। ভাওয়াল দেশে; আমি তোমার রাইয়ত, নারীতে বসি»*। 


3১1 1010, টি Eh 


১২। Dr. S, K. DemHistory of Bengali Literature {nthe Nineteenth Century, 
0, 68. 


১৩ । জননীকাস্ত দবাস-দম্পাদিত 'কৃগার শাষের অর্থতের/ পৃ ১৮১। এ মঘ্বন্ধে ডাঃ ছুরেক্নাখ'নেন 
ত্সম্পাদিত ‘হাহ্ষণ রোমান ক্যাথলিক সংঘাদের' প্রস্তাবনার (পৃ ২/-) বলিয়াছেন, “ডাওয়ালের ধষ্টান ! কৃষকের! 
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এই উদ্ধৃতির দ্বারা অন্ততঃ ইহা স্পষ্ট হইতেছে যে, পতু্লিজ গির্জ্জার সহিত বিরাট 
জমিদারী থাকিত। ইহার ফলে যাজকগণের মধ্যেও কিছু কিছু বিকৃতি ঘটা! সম্ভব১৪ | 
ভূষণার রাজপুত্র দোম আত্তোনিওর নামেও বোধ হয় অনুরূপ কোন অভিযোগ উঠিরাছিল১*। 
সে যাহ! হউক, ভাওয়ালের দেশীয় খ্রীষ্টানগণ যে সকলেই কুধিজীবী ছিল, তাহা জান! যায় 
ভাওয়ালের প্রধান প্রচারক ফাদার আম্বোসিয়োর (১৭২৬ খ্রীঃ অবে ভাওয়ালে প্রচারক- 
রূপে আবিভূর্ত ) বিবরণীতে১* | ফাদার হস্টেনের মতে, তৎকালীন পতুগীজ পান্দ্রীগণ 
দোম আস্তোনিও সম্বন্ধে নানা কটুক্তি করিয়াছিলেন১* ।' ভারতের অন্ততম প্রাচীন গির্ঞ 
ব্যাণ্ডেলের অগান্তীনীয় কনভেণ্ট, সম্বন্ধেও নানা জনে নানা বক্র উক্তি করিয়াছেন। _ ১৭১০ 
খ্রীঃ অন্দে আলেকজাগার হামিপ্টন্‌ নামক এক ব্যক্তি এই গির্জীর নৈতিক আদর্শকে অদ্তি 
কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছিলেন১৮। এই নৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় দোম 
আস্তেনিও দে-রোজারিও এবং মানো এল-দাআনম্ম্পনউ বাংলা! প্রচারপুস্তিকা ও ব্যাকরণ 
শবকৌষ রচনা করিয়াছিলেন। স্থতরাং ইহাদের সাহিত্যিক স্বরূপ বিচার প্রসঙ্গে তৎকালীন 
সামাজিক আদর্শ ও পারিপাশ্থিকতাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। 


€খ) দ্বোম আন্তোনিও ও বাংল! গদ্য 


১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত তিনখানি পর্তূগ্রীজ বাংলা গন্ধ গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে--দোম আস্তোনিও দে রোজারিও প্রণীত (১) ‘ব্রান্ধণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ’ 
(গ্রন্থটির পর্তুগীজ নাম বাংলায় অনুবাদ করিলে দীড়াইবে--“জনৈক খ্রীষ্টান অথবা রোমান 
ক্যাথলিক ও জনৈক ব্ৰাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্ধ্যের মধ্যে শাস্রসম্পর্কায় তর্ক ও বিচার ; 
ইহাতে বন্গভাষায় হিন্নুধর্ম্মের অসারতা ও আমাদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্শের অভ্রান্ত সত্যতা 
প্রতিপন্ন হইয়াছে; একমাত্র এই ধর্শেই মুক্তির পথ ও ভগবানের প্রকৃত বিধানের সন্ধান 
আছে” *১ ) এবং মানোএল-দা-বিরচিত (২) কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (09082 Xastrer 


যে দোম-আন্তোমিওর রায়ত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই!” তাহ! সত্য হইতে পারে বটে, কিন্তু লাগরী গ্রামের 
প্রচুর ভূখণ্ড যে পাত্রিদ্বের অধিকারে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

281 Father Hosten এ সম্বন্ধে কিছু সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। Bengal Past & Present (1974) 
ব্য । 

১৫। ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের" প্রস্তাবনা (পৃ. ২/০ ) দ্রষ্টব্য। 

১৬। এ, প্রস্তাবনা, পৃ. ২/০ । 

) ১৭ | Bengal Past & Present, 20145 
3৮| Campos—History of Portuguese in Bengal, p. 237, 
১৯। ব্রাহ্ম রোনান ক্যাথলিক সংবাদ, প্রস্তাবনা, পৃ ৩/০ ॥ 


১৯৮ - সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


028573853২৮) এবং (৩) বাংল! ব্যাকরণ ও বাংলা-পতু গীজ, পীর বাংলা শব্বকোষ 
( Vocabulario em idioma Bengalla, e Portuguez)| এই তিনখানি গ্রন্থের 
মধ্যে দোম আস্তোনিওর পুস্তকের পাঙুলিপি পাওয়া গিয়াছে পতুগালের এভোরা নগরীর 
সাধারণ গ্রস্থালয়ে; ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল কি ন! বলা যায় না। দোম আস্তোনিওর পরবর্তা 
কেন্দ্রবর্তা মনোএল-দা-আস্হম্পনশউ-এর উল্লিখিত ছুইথানি পুস্তকের সহিত দম 
আত্তোনিওর বিতকিকাখানিও মুদ্রণের নিমিত্ত পতৃগালে প্রেরিত হয়। কিন্তু মানোএলের 
গ্রন্থ দুইখানি মুক্রিভ হইলেও (১৭৪৩) দোম আস্তোনিও সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন 
নাই-ব্লিয়াই অন্থমীত হয়। ফাদার হস্টেন ধির্সো লোপেস্‌ নামক এক স্পেনবাসীর নিকট 
সর্বপ্রথম এই তিনখানি গ্রন্থের সংবাদ সংগ্রহ করেন১ ) লোপেসের মতে দোম আস্তোনিওর 
এই গ্ৰন্থও ১৭৪৩ খ্রীঃ অবে লিসবনে ফ্রান্সিস্‌কো দ| সিলভা মুক্ত করেন । অথচ ইহার 
মুদ্রিত সংস্করণের কোন ‘কপি’ কোথাও পাওয়া যায় নাই, অথবা মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া 
অন্ত কোন প্রমাণও নাই। ১৮৫০ শ্রীঃ অবে কুহ্থা' রিভারা এভোরার সাধারণ গ্রস্থালয়ের 
হস্তলিখিত পুথির যে তালিকা প্রস্তত করেন ( Catalogo dos Manuscriptos de 
Bibliothica Publica Fvorenss ), তাহাতে তিনি দোম আত্তোনিওর গ্রন্থকে 
হস্তলিখিত পুথির অন্তভূক্তি করিয়াছিলেন। ফাদার আম্বেসিয়! ১৭৫০ খ্রীঃ অব ভাওয়ালের 
সন্ত নিকোলাস তলেস্তিনো মিশনের বিবরণীতে আস্তোনিওর পুথির উল্লেখ করিয়াছেন, 
কিন্তু মুদ্রণের কোন ইঙ্গিত নাইৎ*। উল্লিখিত প্রমাণপুঞ্জের দ্বারা! অনুমিত হয় ঘে,(দ্রোম 
আস্তোনিওর পুথি মুদ্রণের জন্য বাংলার বাহিরে প্রেরিত হইলেও কোন কারণবশতঃ মুদ্রিত 
হয় নাই। মুদ্রণ বিভ্রাট, কর্তৃপক্ষের নীতিপরিবর্্তন, আস্তোনিও সম্বন্ধে পতুর্গীজ পান্্ীগণের 
বক্ত কটাক্ষ_বে কোন কারণেই হোক, এই গ্রন্থের প্রতি পতু গালের ধর্্মনৈতিক কর্তৃপক্ষ 
স্থবিচার করেন নাই। মুদ্রণ বিভ্রাটও যে হইতে পারে না, তাহা নহে; কারণ, স্বয়ং 
মানৌএলের গ্রন্থটি রচনার অন্ততঃ নয় বৎসর পরে মুদ্রিত হয়ৎ* । তিনটি গ্রস্থই পতুগিজ 
ও বাংলা ছুই ভাষায় লিখিত। বাংল! অক্ষর তখনও মুদ্রধ-সৌভাগ্য লাভ করে নাই। 
স্থতরাং ইহারা রোমান হরফে তৎকালীন উচ্চারপরীতি অনুযায়ী বাংলা অক্ষরকে 
সাজাইয়াছিলেন। এই জটিল ব্যাপারের জন্ত যুন্রণের বিলম্ব হইতে পারে। রোমান হরফে 
ভারতের প্রাদেশিক বর্ণমালাকে রূপান্তরিত করিয়া দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচনা ও মুন্রণের 


২*। ১৮৩৬ সীঃ “অন্দে রামপুর হইতে এইপ্রন্থের খিতীয় স্বরণ বাহির করিয়াছিলেন চন্দমনহরের করাদী 
পাঁর্রি ‘জাকবহ ভ্রছিস্কদ্‌ মারিয়া গেরে সা Franciscus Meria Guerin) 1 তিনি ইহাকে ‘কৃপার 
শাস্ত্রের অর্থবেদ' বলিয়াছেন । রঃ | 

২১) Bengal Past & Present, 1914, 5 এ % 

২২1 Ibid. 

২৩ | ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ (পৃ ৩১১ )। 

২৪। রচিত ১৭৩৪ ঘঃ অব্দে, মুদ্রিত ১৭৪৩ শ্রী অন্দে। 


৬১ বর্ষ] পতুগীজ মিশনারী ও বাংলা-গপ্ভ . ১৯৯ 


প্রথম গৌরব ভারত-প্রবাসী পতৃ্ীজদের প্রাপ্য । ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোয়াতে 
পতৃগীজদের প্রথম মু্রাযন্তর স্থাপিত হয়; বলা বাহুল্য যে, যুরোপ হইতে আনীত রোমান 
অক্ষরেই এই ছাপাখানার কার্য নির্বাহ হইত। পরে প্রয়োজনমতো মারাঠি ও কোহ্কনী 
ভাষায় রোমান হরফের সাহায্যে গ্রন্থাদি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ করে গোয়া অঞ্চলে । বাংল! 
অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রে স্থান পাইবার প্রায় ছুই শত বৎসর উগ্র কো চি 
জেস্ুইট পান্তি সর্বপ্রথম তামিল অক্ষর নির্মাণ করেনংং। 

দোম আস্কোনিওর জীবনকথা যেমন বিচিত্র, তাহার পরবর্তী জীবনও তেমনই 
বিন্ময়করৎ* । তিনি বাঙ্গালী, ভূষণার রাজপুত্র, আবার ‘Grande Chattequiste’— 
প্রসিদ্ধ গরীষ্টশাস্সবিৎ। ১৬৬৩ খ্রীঃ অন্দে আরাকানের মগ জলদস্থ্যগণ ভূষণার এই রাজপুত্রকে 
অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। মানৌএল দা রোজারিও নামক এক পতুগীঞ্জ পান্রী অর্থের 
বিনিময়ে ইহাকে উদ্ধার করেন এবং খ্রীষ্টান ধর্খে দীক্ষিত করেন। এই সময় রাজপুত্রের 


- বয়ঃক্রম নিতাস্ত অল্প ছিল না। কারণ, তিনি প্রথমে পৈতৃক ধর্ম ত্যাগে স্বীকৃত হুন নাই । 


b 


পরে সেণ্ট আস্তোনিওর প্রত্যাদেশে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন এবং দোম 
আস্তোনিও দা রোজারিও নামে পরিচিত হন। বাঙ্গালী হইয়াও খ্রীষ্টানধর্শ্মে ভাঁহার প্রগাঢ় 
অধিকার ছিল এবং পূর্বববন্গে ক্যাথলিক মত প্রচারে তাহার কৃতিত্ব ছিল.সমধিক ; তিনিই 
সর্বপ্রথম সাধারণ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম ব্যাপক ভাবে প্রচার করেন এবং তাহার প্রচেষ্টার ফলেই 
পূর্ববঙ্গের ৩০-৪০ হাজার লোক এই ধর্শ গ্রহণ করে। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অতি 
সহজে বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাা 
নামক প্রচার-পুন্তিকার জনপ্রিয়তার জন্য পরবর্তী কালে ভাওয়ালের সেন্ট নিকোলাস অব 
টলেণ্টিনোর সর্ব্বাধ্যক্ষ মানোএল-দা-আস্হুম্পর্সীউ উহার পতুগীঞ্জ অনুবাদ সমেত লিনবনে 
প্রেরণ করিয়াছিলেন- সম্ভবতঃ মূত্রণের জন্য । দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা মুদ্রিত হয় নাই। আমাদের 
অনুমান, এই পুস্তিকা ১৮শ শতকের তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে রচিত হইয়া থাকিবে? | 

এই বির্কমূলক পুস্তিকার ধর্ম্মতত্ব ও তাকিকতার মান উচ্চশ্রেণীর নহে; যে অঞ্চলে 
বিয়া ইহা রচিত হইয়াছিল, সেই নাগরী গ্রামের সন্ত নিকোলাস ভলেস্তিনো! মিশনের 
ধর্মান্তরিত গ্রীষ্টানগণ কৃষক শ্রেণীভুক্ত ছিল, এবং তাহারা পতুগীজ্ ভাষা তো দূরের কথা, 





২৫1 Grierson—Linguistic Survey of India, Vol IV, p 301, 

হ৬। ডাঁঃ সপীলকুসার দে ভীহার History of Bengali Literature in the 19th Century গহে 
(পৃ. ৭৬) দোম আন্তোনিওকে '5emi-egendary Figure" বলিয়াছেন। ফাদার আথে সিও লিখিত 
বিব্রদীতে রোমান ক্যাথলিকসথলভ কিছু কিছু অলৌকিকত্ব থাকিলেও দোম আস্তোনিওকে কিছুতেই ‘অর্ঘপৌরাদিক ' 
চরিত্র’ বল! বায় না। এ বিষয়ে ‘ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের’ প্রস্তাবনার ২1, পৃষ্ঠায় ডাঃ মেনের মন্তব্য 
জষ্টব্য 

২৭ । ডাঃ সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রপ্রিয়রপ্রদ সেন সম্পাদিত মাঁনৌএলের ব্যাকয়ণের ‘প্রবেশ্ক’ 
(পৃ. ৮০ ) আ্টব্য। 


২০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 
মাতৃভাষা বাংলাতেও লিখিতে পড়িতে জানিত কি না সন্দেহ ৷ এই কৃষিপ্রধান হিন্দুমুসলমান 
জনগোষ্ঠীর মনোভাবের প্রতি চাহিয়াই তিনি এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন; মূল উদ্দেশ্ত 
ছিল, তর্কে হিন্দুদিগকে হের প্রতিপন্ন করিয়া রোমান ক্যাথলিক ধর্শ্মের মহিমা বৃদ্ধি করা। 
সেই অন্ত ব্রাহ্মণ ও রোমান ক্যাথলিকের প্রশ্নোত্তর ও ভর্কবিতর্কের দ্বারা হিন্দুধর্শ্মের 
কয়েকটি আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বক্র কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। ধর্থাস্তরিত শ্রীষ্টানদের 
অধিকাংশই ছিল হিন্দুমপ্রদায়তক্ত। উপরস্ত দেশের চতুদ্দিকে যে কুশাগ্রতীস্কবুদ্ধি 
্রাঙ্মণগণ তৎপর- হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে তর্কে পরাভূত না করিতে পারিলে এই অঞ্চলে 
খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই দোম আন্তোনিও ও মানোএলের 
প্রধান লক্ষ্য ছিলেন এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। মুসলমান সম্বন্ধে দোম আন্তোনিও ও মানোএল 
কিঞ্চিৎ তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে পতুগীন্দ বণিক ও জলদন্থ্যর সহিত 
মুদলমান বণিকৃদের রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্বিতা চলিত, আরব দাঁগর ও ভারত সহাসাগরে অনুরূপ 
বহু ঘটন! ঘটিয়াছে। তাই নাগরী ও অন্তান্ত গ্রামাঞ্চলের মিশনারীগণ মুসলমান সম্প্রদায়কে 
খুব সম্ভবতঃ সাধ্যমত এড়াইয়া চপিতেন। তাহাদের আক্রমণের প্রধান. লক্ষ্য স্থল ছিল 
হিন্দুর সমাজ, লোকাচার ও ধর্ম্ম। কারণ, হিন্দুধর্ম রাজধর্ম ছিল না, ছিল বিজিতের ধর্শ্ম। 
অতএব তাহার বিরুদ্ধে বিষোদ্গাঁর করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। 
এই/মিশনারীগণ প্রথমে আস্তোনিওর পিতার জমিদারী মধ্যে কোষাভাঙ্গা নামক গ্রামে 
নিরুপত্রবে ধর্মপ্রচার করিতেন। কিন্তু সম্ভবতঃ বিভাষী ও বিজাতীয় ধর্শসম্প্রদায়ের সহিত 
স্থানীয় হিন্দুগণের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। যাহা হউক, এই উপদ্রবে বিব্রত 
হইয়া ১৬৯৫ খ্রীঃ অবে কাদার লুইস দোস আগঞ্জোন (1018 0৪8 40158 ) ভাওয়াল 
* পরগনার নাগরী গ্রাম ক্রয় করিয়া উক্ত মিশনকে এই স্থানে স্থানাস্তরিত করেন২*.। ফাদার 
আম্বেসিও-লিখিত বিবরণ হুইতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ববঙ্গ ১৬শ_-১৮শ শতাব্দীতে 
অগাস্তীনীয় ও জে্থইট শ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার লাভ করিলেও, তাহা কৃষকসমাঁজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল; ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সুদৃঢ় অবরোধের সম্মুখে পান্দীদিগকে রীতিমত বিরত হইতে 
হইয়াছিল এবং তাহারই প্রতিবিধানকল্পে দোম আস্তোনিওকে ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষী বিতর্কমূলক 
5৮2 SO 

আলোচ্য পুস্তিকায় ব্রাহ্মণ ও রোমান ব্যাখলিকের প্রশ্নোততরের মধ্যে হিন্দর্শ্ের 
কয়েকটা মৌলিক তত্বের উপর কটাক্ষাঘাত করা হইয়াছে এবং যুক্তির সাহায্যে হিন্দুর 
অবতারতন্, ব্রদ্ববাদ ও ত্রিদেবতত্বকে একেবারে ধূলিসাৎ করা হুইয়াছে-_-পরবর্তা কালের 
* শ্রীরামপুর মিশনের গ্রটেস্টান্ট, মিশনারীগণও এই একই যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
দোম আস্তোনিও হিন্দু বংশে জন্নিয়া হিন্দুর ধর্ম্মবর্শ্ম ও আচার অন্রষ্ঠান সম্পর্কে একার 
অনভিজ্ঞ ছিলেন না, এবং হিন্দুর প্রচলিত ধর্ণ্মবিশ্বাসের দুর্বলতা সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন 


২৮। কোবাতান্া গ্রাম কোথায় অবস্থিত, তাহা জানা যায় দাই। (ব্রা, রো. সং. পৃ. ৭/,) ' 
২৯। ‘ব্ৰাহ্মণ রৌমীন ক্যাথলিক সংবাদ, পৃ, ২*। ant 


৬১ বর্ষ] পর্ত,গীজ মিশনারী ও বাংল! গন্ধ ২০১ 


তাই তিনি যুক্তির দ্বারা হিন্দুধর্দকে পরাভূত করিয়া শ্রীষ্টানধর্শের মহিম! প্রচারের অন্য 
নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর পৌরাণিক মতাশ্রিত ধর্শ্মতত্ব সম্বন্ধে কৌতুহলী ছিলেন, 
কিন্তু অবতারতত্ব ও পুরাপকাহিনী ব্যাখ্যানে হাস্তকর অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন 
দশাবতারের মধ্যে কৃপাচাধ্যকে গ্রহণ করিয়াছেন। রামচন্দ্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছিলেন, 
এই ভুল সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন, শঙ্খাস্থর ও শঙ্ঘচূড়ের পার্থক্য ধরিতে পারেন নাই, 
ব্ৰহ্ধা-বিষ্ণু-শিবের ভক্তগণকে বর্ণনা করিতে গিয়া হাস্যকর পুরাণজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। 
তাহার সর্বাপেক্ষা মৌলিক আবিষ্কার বোধ হয় এই, বক্ষষজ্ঞের পর বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে 
সংঘর্ষের উপক্রম হইলে, “পার্বতী শিবের স্ত্রী বিবসন হইয়া ছুই জনের মধ্যে দাড়াইলেন। 
তবে অতো কষ্টে ছুই জনের মির্তু বখ্যা হইলেন।” কিছু পুরাণ, কিছু জনশ্রুতি, কিছু গ্রামীণ . 
সংস্কারের সংমিশ্রণে দোম আস্তোনিও মাঝে মাঝে অদভুত পৌরাণিক তথ্য বিবৃত করিয়াছেন। 
সাধারণতঃ দৌম আস্তোনিও বৈজ্ঞানিক বোধ ও যুক্তিমার্গের প্রাথমিক প্রতীতির দ্বারা 
চালিত হইয়া হিন্দুধর্ের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। অবতারতব্, 
ব্রদ্মবাদ ও ত্রিদেবতত্ব সম্বন্ধেও সেই বাস্তব প্রতীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য তিনি যে 
সম্প্রদায়ের আম্গত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই রোমান ক্যাথলিক ধর্মও অলৌকিকত্বের 
উপর আছ্ন্ত প্রতিষ্ঠিত ; এবং তিনি হিন্দুর ধর্মচেতনার বিরুদ্ধে যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন, 
সেই লোকবুদ্ধি ও বাস্তববৌধের লৌকিক যুক্তি প্রয়োগ করিলে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের 
মহিমাও হ্রাস পাইত। নরকরোটার ব্যাখ্যাপ্রস্দে তাহার বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পরিচয় 
পায়! ষায়**। কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাহার উক্তি উল্লেখযোগ্য । কৃষ্ণের অবতার সমন্ধে রোমান 
ক্যাথলিকের উক্তি_-“যেমত আর আর অবোতার কহিয়াছ, এও সেই ; কিন্ত অতি পাপী ।” 
কৃষ্ণ শয়তানের প্রতীক, দেবকীর উদরে শিশুশরীরে ভূত প্রবেশ করিয়াছিল--সেই শয়তান বা 
ভূতই হইতেছেন কৃষ্ণ-_রোমান ক্যাথলিক আচার্য্য পরম অবজ্ঞাভরে এই অশ্রদ্ধেয় উক্তি 
করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি তাহার আক্রোশ যেন কিছু অধিক। নাঁগরীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
ছিল কিনা, জান! যায় না এবং হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণবগণই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের অত্যন্ত 
বিরোধী-ছিলেন কি না, তাহাও অমুমানের বিষয়। গঙ্গা্জলের পবিভ্রতা সম্বন্ধে রোমান 
ক্যাথলিকের উক্তি 'থেরীগাথার* পুণ্নিকার উক্তির অঙ্রূপ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের উক্তি 
সরল ও পরিচ্ছন্ন, “তিনি ক্ষীরোদশায়ী ভগবান বটপত্রে ভাসিতে ভাপিতে ফিরেন; নিব্রিত 
ছিলেন, নিদ্রা এ রূপে অচৈতন্ত ছিলেন; আর স্বষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলো” ।* এই 
ক্ষীরোদশায়ী” ব্রহ্ম যে বাকৃপথাতী” তাহা দোম আস্তোনিওর ব্রাহ্মণ জানিতেন, “তাহান 
& নিরূপণ কে পাইবেক ? কার যুগ্যোতা ভজিতে ? অনস্ত কুটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ যাহার 
ধ্যানে না পাও; তাহানে আমরা মরলোকে কেমতে ভজিবো ?* 


৩৯] ব্রা রো. ক্যা. সংবাদ, পৃ. ৮1 
৩১ । ওঁ, পৃ- ৭৪-৭৫ 1 
২ ® 


২০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


রোমান ব্যাথলিকের ধর্মবোধ নিয়মান্ছগ ও বৈধীভক্তিসধাত হইলেও তাহার মধ্যেও 
আত্মবিলুপ্তির উচ্চতর স্থর আছে। “তিনি যথার্থ ধর্শ্মরাজ, এবং করুণমএ, পতিতপাবন।* 
রোমান ক্যাথলিক মিশনারীদের ধর্মমত সাম্প্রদায়িক নীতিশাস্র ও গোষ্ঠীচেতনার দ্বারা 
সঙ্কুচিত ; দোম আস্তোনিওর চিন্তাধারা ও মতবাদ তদ্রপেক্ষা উগ্র বা নিকৃষ্ট নহে; যুক্তির 
পারম্পর্ধ্য আধুনিক কালের ধর্শ্মেষণার দ্বারা বিচার করিলে,শিশুস্থলভ মনে হইবে । তবে তাহার 
সমস্ত প্রতিবাদের মধ্যেই যে একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ ও লৌকিক প্রতীতির স্বাক্ষর 
রহিয়াছে, তাহ! অশ্বীকার করিবার উপায় নাই। 

ডাঃ স্বরেন্্নাথ সেন এভোরার জাতীয় গ্রস্থাগার হইতে এই গ্রন্থের যেটুকু নকল করিয়া 
আনিয়াছেন,*ৎ তাহার মধ্যে যে জাতীয় ধর্শচেতনা ও নীতিবোধের ছায়াপাত হইয়াছে, 
তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও সে সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা করা যায় । কিন্তু বাংলা গণ্ঠমাহিত্যের 
ইতিহাসে ও বাংলা ভাবার ক্রমবিকাশ আলোচনা করিবার জন্যই উহার উপাদান অতিশয় 
মৃল্যবান্‌ বিবেচিত ভইবে। মূল পু'থিটি দোম আত্তোনিও নিশ্চয় ব্গাক্ষরে লিখিয়াছিলেন 
এবং লাগরীর এক পান্তি “ছুই কলমে আস্তোনিওর পুথি নকল করিয়াছিলেন-_একদিকে বাংলা 
অক্ষরে, আর একদিকে পতুগীজ হরফে মূল অংশ হুবহু নকল করিয়া তিনি নীচে পতু্গীজ 
অনুবাদ যোগ করিয়া দিয়াছিলেন”।৩৩ কিন্তু এভোরার পুথি বোধ হয় আর একখানি 
নকল-কর] 'কপি+ | কারণ, তাহাতে বন্গাক্ষর নাই, বাংলা অংশও রোমান হরফে রচিত ; 
ভাবাহ্বাদটুকু পতু গীজ ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন নাগরীর অধ্যক্ষ মানোএল-দা-আস্হ্ম্প- 
সউ ; তিনি চ:০108০ বা! প্রস্তাবনায় স্পষ্টত: বলিয়াছেন, “সরল পাঠক, তোমাকে এই 
বইখানি মনোষোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; মত্কৃত বলিয়া নহে) কারণ, বাংলা 
হইতে পতুগীজ অন্বাদটুকু মাত্র আমার ।”** এভোরার পুথিতে শুধু রোমান হরফ 
রহিয়াছে; তখনও লিপ্যস্তরীকরণের ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত কোন রীতি স্বীকৃত হয় নাই, প্তু্গীজ 
পান্রীগণ বাংল! ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্বন্ধেও কতটুকু অবহিত ছিলেন, তাহাও বিবেচ্য । 
স্থতরাং রোমান হরফের মধ্যে পড়িয়া বহু বাংলা শব্দের আশ্চর্য রূপান্তর হুইয়াছে। দোম 
আন্তোনিও মাঝে মাঝে বে সংস্কৃত লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার সংস্কৃত ভাষা 
সম্বন্ধে ভয়াবহ অজ্ঞভা ধরা পড়িয়াছে। এমন কি, 'ব্রাক্ষণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদের” 
সম্পাদক ডাঃ স্থরেন্দ্রনাথ সেন একটি শ্লোকের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই । 
(এত ত্রুটি সত্বেও ১৭শ শতাব্দীর বাংলা গন্ভের নিদর্শন -হিসাবে উহার ভাষাতাত্বিক মুল্য 





৩২ | ভাঃ দেম এতোরার পুথিটার ১-৮৩ পৃষ্ঠ! ও শেষের দুই পৃষ্ঠ! নকল করিয়া আনিয়াছেম। অবাশষ্ট-৩৪ পৃষ্ঠ! 
নকল করা! সম্ভব হয় নাই। Ld 

৩৩। ‘ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ, পৃ- ২৩০ । 

৩৪ | ভাঃ সুরেহ্মনাথ দেন কর্তৃক 5:০1০৪০-র বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধত । 

৩৫।| সেই প্লোকটি হইতেছে এই £ “অলত্যাং যদদস্তে ফলং মর্থে! ভাবে রহে! ভন্তা, দণ্চে বহ্মা নামএ যাতি জন 
দিনোফে, প্রমাদে। নাহমিতি হাদীশং মলাস্তি মৃত্যুং।” 


৬১ বর্ষ] পর্তগীজ মিশনারী ও বাংল! গন্ধ ২০৩ 


অসাধারণ। ইহাতে কিছু কিছু পূর্বববঙ্গীয় শব্দ আছে, বাগ ভঙ্গিমার মধ্যে স্থানীয় উপভাষার 
চিহ্ন আছে, কিন্তু মূল কাঠামো! যে নাধুভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা 
গন্ভের সাধুভাষ! ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পঙ্ডিতমূন্নীদের রচিত একটা কৃত্রিম ভাষা নহে, ইহা 
বহু পূর্ব্ব হইতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাহার প্রধান প্রমাণ দোম আস্তোনিওর 
* ভাষারীতি। তাহার ভাষা মনোৌএল বা শ্রীরামপুরের প্রটেস্টাপ্ট মিশনারীদের গপ্ভ অপেক্ষা 
অনেক বেশী সী ও চলতাধম্মাঁ__বান্দ।লীর বোধগম্য সাহিত্যিক সাধুভাষার নিকটতম 
আত্মীয়। উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক বলিয়া ভাষার মধ্যে মাঝে মাঝে নাটকীয় পরিস্থিতির 
ছায়াপাত হইয়াছে। কয়েক স্থলে রোমান ক্যাথলিকের উক্তির মধ্যে ব্যদ্দের স্থুর ধ্বনিত 
হইয়াছে।) কৃষ্ণাবতার কেন অস্থর বধ করিয়াছিলেন, সেই বিষয় সমর্থন করিতে গিয়া 
যখন ত্রাক্ষণ বলিলেন যে, অস্থ্রবধের জন্য কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন রোমান 
ক্যাথলিক বিদ্রপাত্মক ভাষায় প্রশ্ন করিলেন, “কেনো? পর্মেশ্বরের আগ্যাতে মরে 
না? একারোণে শরীর ধরিয়া মারিলেন ?* বর্ণনামূলক পরিচ্ছন্ন ভাষা হিসাবে নিয়োদ্ধত 
উদাহরণ প্রশংসনীয় £ 

বলি বরো ধর্ম ছিলো, মহাঁদাত| ছিলো, যে ঘাহারে চাঁহিত, তাহারে তাহ! দিতো, এ কারোপণ পরমেশর ব্রাসন - 
রূপে হইয়া এক পদ দিল! প্রধিবীতে, এক পদ পাতালে, আব পদ সর্গে, এইরূপে বলিরাঙারে ছলিলেন। 

প্রায় সমসাময়িক এবং কিছু পরবর্তী কালের রচন! বলিয়া পরিচিত বৈষ্ণব সহজিয়াছের 
তত্ববাদপূর্ণ উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক গুরু-শিশ্য-সংবাদ জাতীয় পুথির ভাষা ইহা অপেক্ষা 
স্থগঠিত নহে, বরং তাহাতে বাক্যগুলি অভি সংক্ষি, কোথাও বা প্রশ্ন ও উত্তর 
একাক্ষরের মতো অতি শীর্ণ) ভাষা তখনও বর্ণনামূলক প্রধারতা লাভ করিতে পারে নাই। 
সে দিক্‌ দিয়া ‘ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদে'র ভাষা প্রশংসনীয়। কিন্ত পুস্তিকাটি 
হিন্দুরর্মদেষী ছিল বলিয়া নাগরী গ্রামের গির্জা ও ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ব্যতীত বৃহত্তর 
হিন্দু সমাজে একেবারেই প্রচলিত ছিল না, এবং ১৯১৪ গ্রীঃ অব্দের পূর্বে বাংল! দেশের 
শিক্ষিত বাঙ্গালীরাও উহার নাম জাদিতেন ন1।* স্থতরাং বাংলা গস্ভের এতিহাসিক 
বিবর্তনের সহিত ইহার বিশেষ যোগাযোগ নাই। তবে প্রাচীন বাংলা গণ্ভের নিদর্শন 
হিসাবে ইহার মূল্য অসাধারণ তাহা স্বীকার করিতেই হুইবে। 

ক্রমশঃ 





৩৬1 ১৯১৪ ধীঃ অন্দে 75089] ৪৪: & Prৎen-এ ফাদার হষ্টেন সর্বপ্রথম ইহার উল্লেখ করেন। 
১৮৮০ হীত অন্দে ৯, C, Burnell ভীহার A Tentative List of Books and Mss. relating to the 
History of the Portuguese in India নামক গ্রন্থে মানোএলের Volcabulario ও Cathecism da 
Doutrina Christa-তে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শেযোভ গ্রস্থধানিই যে ‘কৃপার শাস্ত্রে অর্থভেদ, তাহ! 
হষ্টেন সাহেবের লিখিত প্রবন্ধের পূর্বে কেহই জাঁনিত ন1। ১৯:৩ সালে শ্রীযার্সন তাহার Linguistic Survey 
০ Indi পরন্থের «ম খণ্ডে (787 7) শুধু মামোএলের ব্যাকরণের উল্লেখ করিয়াছেন। 


বাঙলা ভাষার বিদ্যান্থন্দর কাব্য 
(পূৰ্বপ্ৰকাশিতের পর) | 
অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনীথ রায় 
৬1 (চ) বিপরীত বিহার 


বিপরীত বিহার প্রসঙ্গটির দুইটি অংশ, (১) বিপরীত বিহারারস্ত ও (২) বিপরীত 
বিহার। গোৌবিন্দদীস এই প্রসঙ্গটির বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণরাম, ভারতনন্দ্র, রামপ্রসাদ 
ও ঘ্বিজ রাধাকাস্ত বিপরীত রতি বর্ণনা করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের স্যায় বলরাম ও 
মধুসুদনও এই প্রসদ্দের অবতারণা করেন নাই। 

সংস্কৃত ‘বিভাস্থন্দরম’ কাব্যের যে খণ্ডিত অংশটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই সম্বন্ধে 
তিনটি শ্লোক আছে ; তাহার প্রথমটি বিপরীত রতি বর্ণনার শেষ শ্লোক এবং অপর ছুইট বিদ্যার 
বিপরীত রতিতে তৃপ্ত সুন্দরের উক্তি । ইহা হইতে মনে হয়, মূল কাব্যে বিশদভাবে বিপরীত 
রতিবর্ণনা ছিল। জানি না৷ প্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুঁথিতে তাহা আছে কি না। 
শ্লোক ভিনটি যথাস্থানে উদ্ধৃত করিব। 

কষ্করাম ও তাহার অহ্ুদরণে বামপ্রসাদ প্রথম দিনেই নায়ক নায়িকার বিপরীত শৃঙ্গার 
বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা নবোটা নাগ্গিকার পক্ষে শোভন হয় নাই। প্রথম রজনীর আলাপে 
নবোঢ়ার পক্ষে এরূপ প্রগল্ভতা রসশান্ত্রবিরোধী । 

কৃষ্ণরাম এই প্রসঙ্গ এইরূপভাবে আরভ্ত করিয়াছেন হ্থন্দর যখন প্রথম বিহারের পর 
বিদ্যার শ্রমাপনোদন করিবার কালে তাহার কুচধুগলে চন্দনলেপন করিতেছিলেন, তখন 


প্ধরিয়! প্রিয়ার হাত দিল নিজ শিরে। ঢাকিল বসন দিয়া পীন পয়োধর । 

বিনয় করিয়া কবি কহে ধীরে ধীরে । মান্তানী হইয়া পুন বাড়ায় আদর ॥ 

উচ্চকুচ ফুটিয়া চঞ্চল মন অতি। বলে বামা বিপরীত সে আর কেমন 

বিপরীত রতি দেহ পরম যুবতী ॥ বুঝি প্রাণনাথ মোরে হইলে শমন ॥ 

ঈষৎ হাসিয়া রামা ফিরাইল মুখ। প্রকার কহিয়! দিল বিদগধ রায়। 

বাহিরে না ছাড়ে লাজ অন্তরে কৌতুক ॥ এমনি করিয়া রাখ কিনিয়া আমায় ॥” 
বামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের অনুসরণ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই করিয়াছেন, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। প্রথম বিহারের পর রসালস বর্ণনা করিয়াই রামপ্রসাদ লিখিতেছেন-_ ৰ্ 

“ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি। ' প্রকার শুনিয়া লাজে দাতে কাটে জি 

বিপরীত রতিদান দেহ লো যুবতী | অস্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে। (/ 


নেক ঢঙ্গ হয়্যে যামা কহে সেই কি। পুরুষের কান প্রভু রমণী কি পারে ।” 


৬১ বর্ষ] বাংলা ভাষায় বিষ্াসুন্বর কাব্য ২০৫ 


কৃষ্ণরাম ইহার পর প্রসঙ্গাস্তরে বিদ্যাস্নন্দরের বিপরীত বিহার লইয়া বাকৃছল বর্ণনা 
করিয়াছেন k 
“বলে রামা এড় মেনে এ কি এ বালাই। প্রায় বুঝি পতি বধে ভয় নাহি কর | 


কেমনে এমন বল লাজমাত্র নাঞি। স্থকবি পণ্ডিত যেব! বিদ্গধ রায়। 
রমণী এমন কাজ করে না যে কতু। অবলা ভুলান তার কত বড় দায় ॥ 
ছাড়হ গৌয়ারপন! নিদারুণ প্রভু ॥ ভূলিল বমণীমণি পতির আদরে। 
কে তোমারে শিখাইল এমন বন্ধান। ঈষৎ হানিয়া বলে গদগদ স্বরে ] 
আমি ত না জানি কতু ইহার সন্ধান ! কত বা করিব, নয় পুন পুন সাধ। 
পতি যার বৃদ্ধ হয় সেবা ইহা পারে। এ বড় তরাদ করি পাছে মোরে বধ | 
লাজ ঘুচাইয়া কত কহিব তোমারে | এমনি করিবে ঘদি দুরকর আল । 
বারবধূ লইয়া বুঝি আছিল! কোন দেশে। আঁধারে কি করে লাজ তবে হয় ভাল ॥ 
তে কারণে বাসন! হইল হেন রসে [ নৃপনথত বলে যদি দীপ দূর করি। 
এবা কোন কর্শ্ম কেন এতেক যতন। তথাপি তোমার রূপে আল করে পুরী [ 
প্রায় পোহাইল নিশি করহ শয়ন ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া রামা ভেজে ভয় লাজ। 
কবিবর বলে যদি বাক্য নাহি ধর। মাতিল মদন রসে বিপরীত কান্দ ॥” 
রামপ্রদাদ এই ভাবে উভয়ের বাক্‌ছলের বর্ণনা করিয়াছেন 
“বিদ্ধ বট হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও। লংঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ । 
কেমনে এমন কথা মুখ ভরে কও | স্ুধাংশু বদনে শীঘ্র শাস্ত কর তাপ ৷ 
সাঁতারে হাপায়্যে শেষে স্রোতে ঢাল গা। বিদ্যা বলে পায় পড়ি সে কি এত মধু। 
সেইরূপ চেষ্টা পাও মনে আছে যা ॥ গণিকা ত নহি প্ৰভু হই কুলবধূ ॥ 
এ কথা না ভুলি আর ম্রমে রহিল। কবি কহে যে কহ সে কহ প্ৰাণপ্ৰিয়া । 
এমন সময় নহে কালেতে হইল ] রক্ষা কর বিপরীত রতিদান দিয়া 1 
মিছে পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ। নহিলে হে তাহা! আমি যদি মরি আজি। 
ভাবে বুঝি ভর্ত! বধে ভয় নাহি বাস॥ ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি 1 


ঘি রাধাকাস্ত একটু নৃতনত্ব করিয়াছেন। বিভার গর্ভপ্রকাশ হইয়া! পড়ার পর কোটা 
যখন চোর ধরিবার ফাদ পাতিতেছিল, সেই সময় একদিন সুন্দর আসিয়া বিপরীতর্তি প্রার্থনা 
করিলেন-_ 


“এখায় আসিয়া রায় যুবতী লইঞ্া। সেরূপ প্রকার তারে কহে যুবরায়। 
সে দিবস বড় রস শুন মন দিঞা ॥ শুনিয়া সরোজমুধী বসনে লুকায় ] 
হাসি হাসি মধুপূর্ণ অধর চুম্বিত। বলে একবারে কি খায়াছ সব লাজ । 
বলে একবার দেহ রতি বিপরীত ॥ নারী কি করিতে পারে নাগরের কাজ ॥ 
বিস্তা বলে কি কহ কিছুই না জানি। আই মা কি বালাই জধ্যাল এত আছে। 


সে আর কেমন নাথ, কহ দেখি শুনি | অসম সমন্ডা সব.শিধ কার কাছে ॥ 


২০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থসং্য 


লাজেরে পড়ুক বাজ বলে যুবরাজ । সাবিলা পুরুষ সাজ বসিলা হাসিয়া ॥ 
এখন যে কব লা এ বড় নিলাজ! কামিনীর বসনে ভূষণে লাজে বায়। 
কত না যতনে রামা সম্মত হইঞা | অদ্ভুত দেখিয়া সব সধীর! পালায় ।” 


এখানে ঘিজ রাধাকান্ত বিস্তাকে পুরুষ ও সুন্দরকে নারী সাজাইয়া! বিপরীত বিহারের 
কৌতুক করিয়াছেন! তিনি যে গর্ভবতী বিষ্তাকে দিয়! বিপরীত বিহার করাইয়াছেন, তাহা 
অনুচিত হইয়াছে । কামশান্্র বা চিকিৎদাশাস্্র মতে গভিণীর পক্ষে বিপরীত রতি 
একেবারেই উচিত নহে ।* 
ভারতচন্ত্র লিখিয়াছেন, প্রথম দিন মিলনের পর সুন্দর বিদ্যার নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
আসিয়া দামোদরতীরে প্রভাতক্রিয়া সমাপনান্তে নানপুজা সারিয়া ভীরার মন্দিরে গেলেন। 
মালিনী ফুল তুলিন্না মালা গথিয়া রাজবাড়ীতে গেলে বিস্তা সখাঁগণকে ইঙ্গিতে জানাইয়া 
, দিলেন, তাহার! যেন তাহাকে রাত্রির বৃত্তান্ত কিছু না বলে। বিদ্যা হীরাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_“তাহাকে আনিবার কি উপায় করিলে ?* হীরা বলিলেন 
“তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে। মজ্জাইবে মিছা কাজে পরের ছাবাঁলে ॥ 
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে | মিছ! ভয় করিয়া না কহ বাপমায়। 
কোন মতে কোন পথে কেমনে আনিবে। আমি কহিবারে চাহি মান! কর তায় ॥ 
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে বুঝিয়া আপনি কর যেব! মনে ভায়। 
কি জ্রানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে। ধর্ম জানে আমি নাহি এ সব কথায়” ~ 
হীরা পূর্ববৎ বাঁজীর করিয়া আনিয়া দিলে রন্ধন ভোজন করিয়া সুন্দর তাহাকে বিদ্যার 
গৃহে যাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। হীরা বলিল, প্রকান্তে রাজা রাণীকে বলিয়া সে 
বিবাহ সংঘটন করিতে পারে,কিন্ত চুপে চুপে বিস্তার আলয়ে তাহাকে লইয়া যাইতে সে অক্ষম। 
সুন্দর তাহাকে মিথ্যা আশ্বাম দেওয়ার জন্য অনুযোগ করিয়া বলিলেন, “আমি দৈববলে এ 
কাধ্য করিব। তোমার ঘরে কুণ্ড কাটিয়াছি, কালীর সাধনা করিব, রাত্রে যেন তুমি আমার 
সন্ধান করিও না।” তাহার পর দ্বারে খিল দিয়া হড়জপথে রাত্রে বিস্তার মন্দিরে গমন 
করিলেন। দ্বিতীয় রাত্রের মিলনের প্রদঙ্গে ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন-_- 


“এত বলি ছুই দ্বারে খিল লাগাইয়া। যেমন নাগর ধূর্ত তেমনি নাঁগরী। 
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া ॥ সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী ॥ 
বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালি। গ্ীতবাস্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন। 
কুটনীরে ফাকি দিয়া করে নাগরা'লি ॥ মত্ত দেখি ছুজনে পলায় সখীগণ |* 


ইহার পর বিস্তাসাগর-সংস্করণে ও প্রচলিত সংস্করণগুলিতে প্রসঙ্গ সমাপ্তিস্চক ছুই পংক্তির 7 
পর “বিপরীত বিহারারস্ত” নামক প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ফরাসী রান্ধানী প্যারি 


**ম ত্বেবর্তেোন প্রন্তোং ন সৃদীং ন চ গর্ভিগীম্‌। ন চাঁতিব্যায়তাঁং নারীং যোজয়েৎ পুরুবায়িতে ।” 
কামনুতম ২৮! 


৬১ বর্ষ ] 


বাংলা ভাষায় বিগ্ভানুন্দর কাব্য 


২০৭ 


নগরীর জাতীয় গ্রন্থাগারে ষে পু'থিখানি রক্ষিত আছে, তাহাতে অভিবিক্ত চারিটি পংক্তি 
আছে। আমাদের মনে হয়, তাহা ভারতচন্দ্রের মূল পুস্তকের অন্তর্গত। পংক্তি কয়টি উদ্ধৃত 


করিতেছি-_ 
পপুর্ববমত কামহোম করি সমাপন। 
সথরতাস্তে শান্ত হইয়া বসিলা দুজন ॥ 


বিহারে মদনরসে অধিক করিয়া। 
ধীরে ধীরে কহে ধীর অধীর হইয়া 1” 


এই পংক্তি চারিটি যে ভারতচন্দ্রের রচনা নহে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই! 
তাহার উপর কামশান্্মতে স্বরতের প্রারম্তেই বিপরীত বিহার, বিশেষতঃ নবোঢ়া নায়িকা 
. পক্ষে একেবারেই সম্ভব নহে। পূর্বে একবার স্থরত ঘটিলে তাহার পরই বিপরাত শূক্গান 
সম্ভব। ভারতচন্দ্র কাচ এইরূপ শান্্বিরোধী ভুল করিবেন না। 

ভাবতচন্ত্র সন্দরকে দিয়া সুকৌশলে বিপরীত বিহারের প্রস্তাব করাইয়াছেন, ইহা 


তাহার মৌলিকত্ব_ 

প্কুন্দবীর করে ধরি সুন্দর বিনয় করি 
কহে শুন শুন প্রাণেশ্বরি | 

আজি দিনে ছুপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে 
কমলিনী বাদ্ধিয়াছে করী ॥ 

গিরি অধোমুখে কাদে এ কথা কহিতে চাদে 
কুমুদিনী উঠিল আকাশে । 

সে রস দেখিতে শশী ভূতলে পড়িল খনি 
খণ্ডন চকোর মিলি হাসে ॥ 

কি দেখি আহা আহা আর কি দেখিব তাহা 
কি জানি ঘটাবে বিধি কবে। 

তুমি কন্তা এ রাজার তোমারি এ অধিকার 
দেখাও যহ্যপি দেখি তবে॥ 

বিদ্যা বলে মহাশয় এ নাকি সম্ভব হয় 
বায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ । 

এ দুঃখে ষ্ঘপি তার এখনি দেখাতে পার 
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ববপক্ষ | 
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে মুচকি হাসিয়া বলে 
২ বড় অসস্ভব মহাশয়। | 
শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায় 
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥ 
রায় বলে আমি করী তুমি কমলিনীশ্বরী 
বান্ধহ মৃণাল তুজপাশে। 


আমি চাদ পড়ি ভূমি ফুল কুমুদিনী তুমি 
উঠ মোর হৃদয় আকাশে ॥ 

নয়ন খঞ্চন মোর নয়ন চকোর তোর 
ছুহে মিলি হাসিবে এখনি । 

ঘামছলে কুচগিরি কাদিবেক ধীরি ধীরি 
করি দেখ বুঝিবে তখনি [ 

শুনি মনে মনে ধনী বাথানে নাগরমণ 
বিনামূলে কিনিলে আমারে। 

অন্তরে না সহে ব্যাজ বাহিরে বাড়ায় লাজ 
এড় মেনে হারিহু তোমারে | 

পুরুষের ভার যাহা নারী নাকি পারে তাহা 
তুলিতে আপন ভার ভারি। 

আজি জানিলাম দড় পুরুষ নির্লজ্জ বড় 
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥ 

শিখিয়াছ যার কাছে তাহারি এ গুণ আছে 
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে । 

ভাল পড়! পেয়েছিল ভাল পড়া পড়াইল 
লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে £ 

লাজ নাহি চল চল . কেমনে এমন বল 
পুরুষের এত কেন ঠাট। 

যার বর্শ্ম তার সাজে অন্ত লোকে লাঠি বাজে 
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥ 


২০৮ সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪র্থ সংখ্য! 


চেতাইলে বুঝি চেত যৌবনে অলস এত বথায় বুঝি আজ আমা হৈতে প্রিয় লাজ 
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে। লাজ লয়ে করহ কৌশল | 
ক্ষম| কর ধরি পায় বিফলে রজনী যায় দিয়াছি যে আলিঙ্গন করিয়াছি যে চুম্বন 
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে! মে সব ফিরিয়া মোরে দেহ। 
আমারে বুবীও ভাবে এ কর্মে কি স্থখ পাবে কল্যাণ করুন কালী নাহি দিও গালাগালি 
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া। দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥ 
বদয়ের রাজা হয়ে চোর হেন হেঁটে রয়ে হাঁসি চলি পড়ে ধনী কি বলিলা-গুণমণি 
কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া ॥ ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন। 
করিয়া স্থখের নিধি পুরুষে গড়িন বিধি এ কি কথা বিপরীত ছুই মতে বিপরীত 
ছুঃখহেতু গড়িল তরুণী | দায়ে কাটে কুমড়া যেমন ॥ 
তাহা করি বিপরীত কেন চাহ বিপরীত না দ্বেখি না শুনি কতু যদি ইহা হবে প্রভু 
এ কি বিপরীত কথা শুনি। না পারিব থাকিতে প্রদীপ। 
রায় বলে পুন পুন সাধিলে ষদি না শুন ভারত দিলেন সায় যে কর্ণ করিবে তায় 
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল। অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ ॥” | 
কুষ্করামই সর্বপ্রথমে, সম্ভবতঃ সংস্কৃত বিদ্যাহুন্দরের পূর্বোদ্ধত ন্োকটির ছায়া 
অবলম্বনে (৬৬ ), বিদ্যাকর্তৃক দীপ নির্বাপিত করিবার প্রস্তাব করাইয়াছেন। রামপ্রমাদ 
সর্ববিষয়ে তীহার অন্থসরণ করিলেও তাহার বিদ্যা অধিকতর প্রগল্ভা, সে এরূপ কোন 
প্রস্তাব করে নাই। 
বিপরীত শৃঙ্গারের অনেক বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। সংস্কৃত বিগ্বান্ছন্দর.কাব্যাটিতে 
এ সম্বন্ধে যে তিনটি শ্লোক পাওয়া যায়, তাহার প্রথমটি বিপরীত শৃঙ্গার সম্বন্ধে কবির উক্তি 
এবং ব্যকী দুইটি সুন্দরের উক্তি । নিয়ে ভাহাঁ উদ্ধৃত করিতেছি। 
“শৃঙ্গারমেতদ্বিপরীতমস্যাঃ সমাচরস্ত্যা তৃপরাজপুত্যাঃ। 
কর্ণে শশী কুগুলছন্রূপো গণ্স্থলী চুম্বতি কিং স কামী 1* 
অর্থাৎ এইরূপে নৃপনন্দিনী যখন বিপরীত শৃঙ্দার করিতেছিলেন, তখন তাহার বর্ণস্থিত 
কুগুলটিকে মনে হইতেছিল, যেন কামী চন্দ্র ছদ্মবেশে তাহার, গণ্ডস্থল চুম্বন করিতেছেন। 
“উত্ত জস্তনযুগানিদয়দৃঢ়ান্নেযেণ তেহছ্য প্রিয়ে, 
দস্তাঘাতনথক্ষতৈঃ স্থমধুরালাপৈস্তথ| চুম্বনৈঃ। 
নানাবন্ধবিনোদিতাধিকরসেনৈতৎ কৃতং সার্থকং 
গাত্রং মে পুরুষায়িতেন শমিতা কন্দপূর্বাণব্যথা ॥ 
যন্বক্ত ং মুখরঞ্চ কুগুলযুগং দোলাক়্মানং পরিয়ে 
নিঃশব্বং বহতীহ নৃপুরযুগ্রং যদ্যৎ কতং ভাবিনি। 
নিঃশব্দা কটিমেখলা ঘনরবং বিজ্ঞাপয়ন্তী/স্মরং 
কুর্বাণ! জয়ডিত্ডিমধ্বনিমসৌ শৃঙ্গারসভাওবে ॥* 


৬১ বর্ষ] বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য ২০১ 


অর্থাৎ “হে প্রিয়ে, আজ তোমার উত্তু্গ স্তনদ্য় নির্দয়ভাবে দৃঢ়মর্দন করিয়া, দস্তাঘাত, 
নখক্ষত, সুমধুর আলাপ, চুম্বনাদি ও নানাবিধ রতিবন্ধে সঞ্চারিত অত্যধিক কামরনে আমার 
দেহটি সার্থক হইয়াছে এবং তুমি যে পুরুষায়িত বা বিপরীত শৃঙ্দার করিয়াছ, তাহার দ্বার: 
আমার কন্দর্পের বাঁণের ব্যথা প্রশমিত হইয়াছে। 

হে প্রিয়ে, তোমার যে (রতকৃজিতে ) মুখর বদন, তাহা এখন নিস্তব্ধ, দোলায়মান 
কুণ্ডলযুগল নিশ্চল, নৃপুরদ্ধয় নিঃশব্দ, শৃঙ্গারতাগুবে তোমার যে কটিমেখলা ঘন বব করিয়া 
কামকে সম্বর্ধনা করিয়া জয়ডিখ্ডিমধ্বনি করিতেছিল, তাহাও এখন নিঃশব্দ হইয়া রতাবসান 
সুচিত করিতেছে । 

বিপরীত শূঙ্গার বর্ণনা ভারতচন্দ্র ব্যতীত আর কেহই বিশদভাবে করেন নাই। কৃষ্করাম 
অতি সংক্ষেপে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন | 


*সঘনে নিতম্ব দোলে মুকুত কুস্তল। রাহ যেন গরাসিল পূর্ণিমার শশী ॥ 
তাহা আবরণ কৈল বদন মগ্ুল ॥ সমর বিজয় দেখি পতি দিল ভঙ্গ । 
সিহালায় সরোজ ঢাকিয়া হেন বাদি। গন্ধবহা চন্দনেতে জুড়াইল অ ॥* 
রামপ্রশাদও কৃষ্ণরামের স্তায় সংক্ষেপে বিপরীত শৃর্গার বর্ণনা করিয়াছেন 
“লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায় কপাট । প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্দ ॥ 
প্রবৃত্ত প্রকৃত কাৰ্য্যে তবু নানা ঠাট ॥ চকোর থঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে। 
বিগলিত জঘনে সঘনে বেণী দোলে। বিকচ কমলে চান্দে বারি বিন্দু ঝরে | 
যেন পূর্ণশশী পূৰ্ণশশী করে কোলে ॥ মনের বাসনা পূর্ণ তুর্ণ রসে ক্ষমা। 
অদ্ভূত চরিত্র চিত্ত মধ্যে লাগে ধন্দ। মুখে মন্দ মন্দ হাস বাস পরে রামা |» 
ঘিজ রাধাকাস্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন-_ 
“লাজে পরিহরি রতি আরোহে কামিনী । রাছ যেন আসি শশী করিল গরাঁস ॥ 
কনক শিখরে যেন খেলে কমলিনী ॥ রহি রহি কুচযুগ দেখিছে চাহিঞা। 
অমুমানি চাদ যেন আসিয়া ভূতলে। নাচয়ে অচল যেন অধোমুখ হৈয়া ] 
পিয়ে মধুরস সার বলিয়া কমলে ॥ রতিবল শ্রমে মুখে বহে ঘর্শ্মধারা। 
বূৃতিরস বিন! সে আকুল কেশপাশ। সারি সারি শোভে যেন মুকুতার হারা ॥* 


ইহার পর ঘ্বিজ রাধাকাস্ত লিখিতেছেন। রাণী রাত্রে স্বপ্নে ইহা দেখিয়! নিদ্রাভ্গে 
প্রভাতে কন্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। সখী সুলোচনা বিধ্যাহ্থন্দরকে সাবধান করিয়া 
দিলেন, হ্বন্্র নারীবেশেই পলায়ন করিলেন। বিদ্যার অঙ্গে রতিচিহ্ন ও পরিধানে 
১. পুরুষের বসন দেখিয়! রাণী তাহাকে ভত্পনা করিলেন ও সেই পুরুষের বসন লইয়া রাজাকে 

গিয়া দেখাইলেন। 
ভারতচন্দ্রের বিপরীত বিহার বর্ণনা অপূর্ব কাব্য 

“মাতিল বিষ্ঠা বিপরীত রঙ্গে । আলুথালু লাঁজে কবরী খসি। 

সুন্দর পড়িল! প্রেম তরঙ্গে | জলদের আড়ে লুকায় শশী ॥ 

৩ 
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জাজের মাথায় হানিয়া বাজ। থর থর ধনী আবেশে কাপে। 
সাধয়ে রাম! বিপরীত কাজ | অধীরা হইয়া অধর চাপে ॥ 
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে। ঝর ঝর ঝরে অলের ঘাম। 
ঘুন ঘুন ঘন ঘুক্তবুর বোলে ॥ কোথায় বসন ভূষণ দাম ॥ 
আবেশে চাদি ধরে ভূজ যুগে। তহ্থ লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে। 
মুখ পুরে মুখ কর্পুর পৃগে ! কাপিয়! কাপিয়! চাপয়ে সুখে ॥ 
বন ঝন ঝন কষ্কণ বাজে। অটল আছিল টলিল রসে। 
রন রন রন নুপুর গাজে ! . অবশ হইয়!| পড়ে অলসে ॥ 
'্ংশয়ে পতির অধর দলে। . পড়িল দেখিয়া উঠে নাগরু। 
কপোত কোকিল! কুহরে গলে ॥ আহা! মরি বলি চুম্বে অধর ॥ 
উথলিল কামরন জলধি। অবশ দৌহে মুখ মধু খেয়ে । 
কত মত সুখ নাহি অবধি] . উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে ॥ 
ঘন ঘন ভুরু কামান টানে। জর জর ছুই বীরের ঘায়। 
জর জর করে কটাক্ষ বাণে ॥ রূতি লয়ে রতিপতি পলায় ॥* 


এত সংঘত ভাষায় কোন বাঙ্গালী কৰি এই প্রসঙ্গ বর্ণনা করিতে পারেন নাই । 
(ছ) বিগাসুম্বরের রহন্তলীলা 
গোবিন্দদাস লিখিতেছেন, প্রথম রাত্রির মিলনের পর সুন্দর মালিনীর গৃহে আসিয়া 
রাত্রের বদনাদি পরিত্যাগ করিয়! মালিনীকে দিলে, মে তাহা কাচিতে দিবার জন্য রজকের 
গৃহে গেল। রজক হানিয়া মালিনীর সহিত রহস্য করিয়া বলিল, “তোমার গৃহে পুরুষ নাই, 
ইহা আমি জানি।* মালিনী ইহাতে ভীত হইয়া উঠিল, সে সভয়ে বলিল “মোর বাড়ী 
আসিয়াছে মোর বুহিনীতনয়।* রঞ্রক তখন তাহাকে আশ্বাস দিয়া বগিল.**"মাল্যানী তুমি 
যাহ বাড়ী। যে তোমার মন লয় দেহ সেই কড়ি।” 
এই বুজবপ্রসঙ্গ কৃষ্ণণাম ও রামপ্রসীদ চোর ধর! প্রসঙ্গে ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 
আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব। গোবিন্দদাস ইহার পর বিদ্যাহুন্দরের 
কেলিকৌতুকের কোন বৈচিত্র্যের বর্ণনা করেন নাই। 'কৃষ্ণরাম প্রথম রাত্রির মিলনের পর 
বিস্তার সহিত মালিনীর বহস্তালাপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার পর বিদ্যার মানভঞ্জন প্রসঙ্জের 
অবতারণা করিয়াছেন। কুষ্ণরাম যে মালিনী ও বিদ্যার মধ্যে রহস্তালাপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহাতে কিছু বিশেষত্ব নাই, কিন্ত রামপ্রসাদ এ বিষয়ে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। /% 
“শুনিয়া নিশির কথা মনে মনে হাস্তযুতা গেল নৃপস্থতা পাশে রামা হাসে লাজ বাদে 
হীরাবতী প্রফুল্ল অস্তরে। অধোমুখে বিধুমুখ ঢাকে। 
নানা ফুলে নান! ভাতি যেন সুকুতার পাতি আগুদারি.ফত্ব করি 'মালিনীর হাতে ধরি 
হার গাঁখি লইল সত্থরে | সমাদরে বসাইল তাকে | 


ট 
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হীরা বলে রও রও কেন গো উতলা হও বিষ্ঠা বলে নহবুড়ী মাশাশ, রসের গুঁড়ী 
আজি এত কেন ঠাকুরালি। মরু মাগী এত এসে ভোরে। 

হেদে বাছা ছাড় লাজ পারাসোরা হল্যো কাজ ছাই কথাকিকহিন পুনঃ পুনঃ লজ্জা দিন 
দ্বেহ পুরস্কার ঘটকালি ॥ পায় পড়ি ক্ষেমা কর মোরে ! 

কুশল সংবাদ কহ ভাব যদি ভিন্ন নহ যেতে হবে ঠাই ঠাই তুনিয়াছি মনে নাই 
তুমি বধূ বট গে! শাশুড়ী। মালিনী কৌতুকে কহে হাদি। 


হবে গো ছুলাল তোর সেদিন কেমন মোর হইল স্থানের কাল মিছ! করি গল্পগাল 
সে ডাকিবে কোথা আইবুড়ী ॥ কলি শুনিব কাল আসি ॥ 

কাছে আনা হাস্তা আলি শিরে তৈল দিল ঢালি বিদ্যা দিল চালু কড়ি কলাই কুসুড়া বড়া 
আপনি আঁচড়ে বিদ্যা কেশ । | হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে। 

কত ঠাট জানে হীরা পুনরপি কহে ফিরা কি কর শাগুড়ে বসে কহে-হেসে স্তন এসে 
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ ॥ যে কথা হইল তার সঙ্গে ! 


এই আলাপে অনেক গ্রাম্যতা রহিয়াছে, যাহা রাজ্জকন্ত! বা রাজ্রপুত্রের সহিত আলাপে 
থাকা উচিত নহে। রামপ্রসাদ ইহার পরে কৃষ্ণরামের অনুসরণে বিস্তার মানভগ্রন প্রসদের 
অবতারণা করিয়াছেন। গোবিন্দদীস, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও মধুহ্দেন বিভ্াহ্ন্মরের 
মিলনাদির পর হইতে বিদ্যার মান পর্য্যন্ত আর কোন প্রসঙ্গের অবতারণ! করেন নাই, রামপ্রসাদ 
কেবন মালিনী ও বিদ্যার রহস্তালাপ এবং মধুস্থদন “বিস্তানুন্দরের গোপন জীবন যাপন’ প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, স্বন্দর দিনে সন্ন্যাসী সাজিয়া নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইতে-লাগিলেন ও 
রাত্রে বিস্তার গৃহে নিশিষাপন করিতে লাগিলেন। 

দ্বিজ রাধাকাস্ত বিদ্যাস্থন্দরের শৃঙ্গার বর্ণনার পর “বিস্তাস্থন্দরের সহিত মালিনীর আলাপ 
ও সুন্দরের সহ পুষ্পবনে বিহারে বিস্তার সন্মতি” এই প্রণঞ্গ হইতে কয়েকটি প্রসন্গের ভিতর 
দিয়া বিদ্যার খগ্ডিতাবস্থা বা ‘মান’ ও “মানভঙ্গ” প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন । আমরা 
যথাকালে তাহার বিষয় আলোচনা করিব। 

ভারতচন্দ্র বিদ্তাহ্থন্দরের “বিপরীত বিহার” প্রপঙ্গের পর “সুন্দরের সম্যানিবেশে 
রাজদর্শন” ও “বিদ্যার সহিত স্থন্দরের রহস্ত* নামক দুইটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার 
পর “দিবাবিহারের* সুত্র ধরিয়া “বিস্তার মান ও “মানভঙ্গের” বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। 
ভারতচন্দ্রের সুন্দর একাকী সম্যাসিবেশে রাজনভায় দর্শন দিয়াছিলেন। রাধাকাস্ত বিদ্ভা 
ও সুন্দর উভয়কে সম্যাসী সম্যাসিনী সাজাইয়া রাজসভায় লইয়া গিয়াছেন অথচ রাজা নিজ 
কল্গাকে চিনিতে পারেন নাই, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব ও অশোভন হইয়াছে। অনুঢ়া কল্তা 
কর্তৃক পিতার সহিত এরূপ ছল মোটেই শিষ্টরুচি-সম্মত হয় নাই । 

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, স্থন্দর নানাবিধ ছস্মবেশে-নগ্ররে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহার পর 
তাহার রাজসভা দেখিবার বাসনা হইল এবং সন্যামিবেশে যাইলে আদর পাইবেন, এই 
মনে করিয়া সম্যাসিবেশে গিয়া বিস্তার প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার সহিত বিচার 
প্রার্থনা করিলেন। রাজা ফাফরে পড়িলেন। রাজাকে ভাবিতে দেখিয়া সুন্দর কহিলেন 


২১২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 


“সয়্যাসী কহেন কিব! ভাবহ এখন। করা! যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল ॥ 
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥ সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার | 
রাজা বলে গৌসাই বাসায় আজি চল। তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার 1” 


সুন্দর প্রত্যহ সভাসদ্‌গণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বিষ্তাকে আনিতে বলিতে লাগিলেন। 
এদিকে সুন্দর বিতাঁকে আনিয়া বলিলেন যে, একজন সন্গ্যাসী তাহার সহিত বিচার করিতে 
আসিয়াছে, সে সমস্ত সভাসদ্‌কে বিচারে পরাস্ত করিয়াছে। এই লইয়া উভয়ের মধ্যে 
রহস্তালাপ হইল। মালিনী রাজবাড়ীতে সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বিষ্ভাকে আদিয়! বলিল 
“কেমন হ্ন্দ্র বর আমি দিন আনি। 'কি কব তোমারে তারে না দিল গৌসাই॥ 
না কহিয়া বাঁপমায়ে হারাইলা জানি ॥ থাকহ সম্যাসী লয়ে সম্যাসিনী হয়ে। 
তোমা হেন রসবতী ভার ভাগ্যে নাই। সে যাউক সন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে ॥ 
বিস্তা তাহ! শুনিয়া হীরাকেই তিরস্কার করিলেন যে, “নিত্য নিত্য তাহাকে আনিয়া 
দিতে বলি, তুমি আনিয়া দেও না, তাহার রূপ দেখিয়া নিজে তৃলিয়াছ।* হারা বাড়ী ফিরিয়া 
সুন্দরকে সন্ত্যাসীর কথা বলিল, সুন্দর বিদ্যার মত জানিতে চাহিলেন-_ 
“হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে। এখনো! কহিল লয়ে যেতে তার কাছে 4” 
পূর্বেই বলিয়াছি, দ্বিধ রাধাকাস্ত বিস্তাস্থন্দরের বিচারের পর বিবাহের জন্ত রাজার 
অনুমতি লইবার জন্য সুন্দর ও বিদ্যাকে সন্যাসী সন্্যাসিনী সাজাইয়! রাজদ্বারে লইয়া গিয়াছেন 
ও ছলে তাহার সম্মতি আদায় করাইয়াছেন (৬। ক)। এই ব্যাপার লইয়া রাধাকাস্ত 
তিনটি প্রস্‌ঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন--( ১) সুন্দর ও বিস্তার তপস্বী ও তপন্ষিনীর সাজ, 
(২) রাজসভায় বিস্তাস্ন্্রের ছদ্মবেশে উপস্থিতি ও মিথ্যা পরিচয় দান ও (৩) বীরদিংহের 
নিকট হইতে অুন্দরের বিবাহের জন্য ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ ও বিস্তার সহিত বিচার প্রীর্থনা। 
ইহা নিতাস্তই নৃতনত্ব দেখাইবার জন্তু ভার্তচন্দ্রের উপর কারসাজির ব্যর্থ প্রচেষ্টা । 
বলরাম কবিশেখর বিষ্যাস্ন্দরের “বিহার” প্রসঙ্গের পর *ত্বপ্রচ্ছলে সখীদিগের নিকট 
বিদ্যার সুন্দরের সহিত মিলন বর্ণনা” করিয়াছেন; এই বর্ণনায় যথেষ্ট কবিত্ব আছে। 


“্থলদ্রের পথ বিদ্যা গুপতে রাখিল। নাহি জানি কোন পথে আইল মোর ঘর ॥ 
কপাট ঘুচায়্য যত সথীরে ডাকিল ॥ চন্দ্রবদন তার রূপ মনোহর । 

সন্নিধানে আইল যতেক সখীগণ। হাসি হাসি বলিয়া ধরিল মোর কর ॥ 
ভাণ্ডিয়া কহেন বিভা নিশির স্বপন ॥ করে ধরি বসন কাড়িয়া নিল বলে। 

শুনহ স্বপন সখি বৈস মোর পাশে। মাণিক রচিত হার দিল মোর গলে ॥ 
স্বপন দেখিয়া বড় পাইল তরাসে ॥ লাজ পরিহরি তোরে কহিল শ্বপন। 
এমত ত্বপন নাহি দেখি কোন কালে। রতিরস মাগি মোরে দিল আলিঙ্গন ॥ 
না জানি বিধাতা কিবা লিখিল কপালে ॥ নিত্রা ভাঙ্গিল নিশি হুইল প্রভাত। 

এক যে পুরুষবর বড়ই সুন্দর। নাহি জানি কোন পথে গেল প্রাণনাথ 1৮ 


সখীগণ শ্বপনের বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিল--ইহা অত্যন্ত শুভলক্ষণ, কোন রাজপুত্র তোমার 
হুইবে। ইহার পর বলরাম ষে বিছ্যাসথন্দরের গোপন জীবন যাপন প্রসঙ্গ বর্ণনা 

তাহাতে লিখিয়াছেন যে, একদিন হুম্দর অতিরিক্ত নিদ্রিত হইয়া পড়ায় বিস্তার গৃহে যাইতে” 
পারেন নাই, নেই জন্য কুমারের আশায় রাত্রি জাগিয়া বিদ্যা মানিনী হইয়াছিলেন, অথচ 
বিস্তার মান-ভঞ্থন গ্রসদ্দ বলরাম বর্ণনা করেন নাই। তির 


টলেমি-বণিত কিরাদিয়! (৫9৫9) কোথায় ? 
প্রীমনোরঞ্রন গুপ্ত বি. এস-সি. 


অধ্যাপক শ্রীহ্মচন্ত্র রায়চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববি্ভালয়-প্রকাশিত বাংলার ইতিহাম, 
১ম ভাগ, ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, “বঙ্দদেশের সমুদ্রতীরে গ্রেচ্ছদের বসতি ছিল, মহাভারতে 
তাহার বর্ণনা আছে ; ভাগবতপুরাণে (১১. ৪. ১৮) সুক্ষদের পাপিষ্ঠ জাতি বলিয়া উল্লেখ 
আছে--কিরাত ও হুণগণও এ পর্যায়তুক্ত হইয়াছে__পুণ্ড ও বদদেশীয়দের মধ্যে ভ্রমণাস্তে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে বলিয়! বৌধায়নের ধর্মসুত্রে বিধি প্রদত্ত হইয়াছে ।*১ 

ডাঃ প্রহ্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়, ১৯৫০, পৃ. ৭৫, 
লিখিয়াছেন, “আর্দের ভারত আগমনের আগে যে সব জাতি ভারতবর্ষে ছিল, তাহাদের মধ্যে 
তৃতীয় ছিল মোঙ্গলীয়। প্রাচীন আর্ধগণ ইহাদের কিরাত বলিয়া জানিতেন। যভুর্বেদে 
ও অরর্ববেদে এই কিরাতদের উল্লেখ আছে। ইহারা গুহা ও পর্বতে বাস করিত। ইহারা 
নেপাল ও হিমালয়ের দক্ষিণে নানা অঞ্চলে অধিষ্ঠিত হুয়।*ৎ 

প্রাচীন বিদেশী লেখকদের মধ্যেও আমরা কিরাতের উল্লেখ পাই। পেরিপ্লাস অব দি 
ইরিধিয়ান সিতে আছে *নমুক্রুতীরে ফিরিয়া ( পূর্বোক্ত ) ওটি বাজার হইতে বেশী দুরে নয়-- 
আমরা পাই ম্যানালিয়া (14888119), এখান হইতেই দেশে প্রবেশের পথ-_ভিতরে বিস্তীর্ণ 
ভূভাগ। এখানে বনু পরিমাণে সুন্্ম মসলিন প্রস্তুত হয়। ম্যাসালিয়া হইতে সমুদ্রযাত্ার 
পথ হুইল পূর্বদিকে পার্শ্ববর্তী একটি সমুক্রাংশ অতিক্রম করিয়া । দোশারিন (Dosarene), 
দোশারিপীয় (D০৪৪৮৪॥i০) নামক হাতীর দাত সেখানে পাওয়া যায়। এই দোশারিন হইতে 
যাত্রাপথ হইল উত্তর দিকে । বিবিধ অসভ্য জাতি অতিক্রম করিয়া--তাহাদের মধ্যে 
কিরাদাইও আছে ((1)9986)-_এই অসভ্যদের নাক কৌচা-_”ও 

পরবর্তা কালে, গ্রীক জ্যোতির্বেত্তা ও ভৌগোলিক টলেমি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলস্থ 
কিরাদিয়া (0:90) কিরাতদের দেশ-_উল্লেখ করিয়াছিলেন। পেশ্টাপোলিন 
(68078800118) বা পাচনগরী এই কিরাদিয়ায় একটি নগর এবং কিরাপিয়ার সর্বোতরস্থ অংশ 
হইল চতুগ্রীম। এবং টলেমি আরও বলেন যে, কিরাদিয়াতেই সর্বোৎকৃষ্ট তেজপত্র পাওয়া 
ষায়। Indische Atterthumskunde, তৃতীয় খণ্ড পূ. ২৩৫--২৩৭তে লাসেন 
(1/৪8৪০) এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, চতুগ্র্ণম হইল বর্তমান 


১। অধ্যাপক শ্রীহেষচন্্র রায়চৌধুরী, History of Bengal. Vol 1. Du, 0, 36 

২। ডাঃ প্ৰীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, J. R. A. 5. B, Vol, XVI. 1051, P 75 

৩। The Commerce and the Navigation of the Erythraean Sea, J, W, Mc Crindle, 
1879 Edition, pp, 144, 145 


২১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


চট্টগ্রাম এবং কিরাদিয়া হইল সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চল। [M০ ০:1019এর টলেমীর প্রাচীন 
ভারত--অধ্যাঁপক সুরেন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, পৃ. ১৯২-১৯৪ ]8 

চতুগ্র্ণম যখন কিরাদিয়ার সর্বোত্তরস্থ অঞ্চল, তখন তাহা চট্টগ্রাম কেমন করিয়া হইবে? 
চট্টগ্রামের দক্ষিণেই সমুদ্র ; মসলিন প্রদ্ধায়ী ম্যাসালিয়া (Periplus of the Erythraean 
59৪) ঢাকার অঞ্চল বলিয়া বোধ হইতেছে এবং গ্রীকবর্ণিত বিবরণ হইতে ইহার পূর্বাঞ্চল 
হইল আসাম এবং নেখানে হাতীও পাওয়া ষায়। এই হাতীর দেশ ছাড়িয়া উত্তর দিকে 
হইল কিরাদিয়াঁ সেখানে নাক-বৌচা অসভ্যদের বাস, তারা তেজ্রপত্রের ব্যবসায় করে, এবং 
লদলে অধিষ্ঠিত আছে। এই ভাবে আমরা উত্তরবঙ্গে আসিয়া পড়িলাম। এখানে 
করতোয়া নদী প্রবাহিত এবং তেজপত্র জন্মে। 

ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, বৈগ্রাম লিপিৎ ও ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দত্র সরকার কলাইকুড়ি 
লিপির* সম্পাদনা করিয়াছিলেন। উভয় লিপিতে দত্ত ভূমি হইল হিলি ও পাঁচবিবি রেল 
ষ্টেশনের সন্গিহিত। এবং উভন্ন লিপিতেই উল্লেখ আছে যে, এই অঞ্চলের রাষ্ট্রধন্ত্রের কেন্দ্র 
হইল পঞ্চনগরী। মৎসম্পাদিত বেলওয়া'লিপিতে ( মহীপাঁলের ) পঞ্চনগরী একটি বিষয় 
(0188298রূপে বর্ণিত হুইয়াছে।* ডাঃ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন যে, পঞ্চনগরী ও 
টমেলীবণিত Pentepolis সম্ভবত এক । 

বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির, ১৭, ২, ১৯৫১, পৃ. ১২২, ১৩৩-তে বন তথ্য সমাবেশ করিয়া 
আমি দেখাইতেছি যে, বর্তমান" পাঁচবিবি রেলষ্টেশন হইতে দুই মাইল উত্তরপূর্বস্থিত 
পাথরঘাটা নামক তুলদীগঙ্গা নদীর তীরস্থ ধ্বংসাবশেষ হইল উপরোক্ত পঞ্চনগরীর 
রাষ্ট্রযস্ত্রর কেন্দ্র। মুসলমান রাজত্বের আমলে মুসলমান প্রভাবে পঞ্চনগরী পাঁচবিবি 
হইয়াছে এবং ১৮৪০-৭৫তে ধে নক্সা (30: ০f 17019) রচিত হইয়াছিল, তাহাতে 
পাঁচবিবি ছাপা নাই, আছে পঞ্চবিবি (092978১11)। শ্রীপ্রভাস সেনের বগুড়ার ইতিহাপ, 
পৃঃ ৭8-৭৯ এবং বুকাননের দিনাজপুরে--পৃ. ৫৭ এবং স্বর্গত অক্ষয় মৈত্রেয় মহাশয়ের Ancient 
Monuments of Varendrs পুস্তকের ৮, 2 পৃষ্ঠায় পাথরঘাটার বিস্তৃত বিবরণ আছে। 

কিরাদিয়ার সর্বোত্বর গ্রদেশ হইল চতুগ্রম। সেই শ্বৃতি বহন করিয়া রহিয়াছে চৌখণ্ডী। 
এই চৌখণ্ডী হইল ঘোড়াঘাটের অপর নাম। নেই ঘোড়াঘাট, যাহা বঙ্গদেশে পাঠান 
রাজত্বকালে অন্ততন প্রধান বাষ্ট্রকেন্র ছিল। ঘোড়াঘাট পাঁচবিবি হইতে উত্তর-পূর্বে 





৪1 অধ্যাপক শ্রমূরেন্্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত, Mc Crindle's Aricient India as described 
by Ptolemy, Pp 192, 193: 194 

€। ডাঃ প্রীরাধানদোবিদ্দ বদাক, Ep. Ind, Vol, XXI, Pp 81-82 

৬। ডা প্রীদীনেশচন্্র সরকার Indian Historical Quarterly, March, 1943, P. 21 

৭। প্রীমনোরপ্রন শুণ্ড, Ihe two Pala copper Plate Inscriptions of Belwa, J A § Bengal, 
Letters, Vol XVI), No, 2, 1951, P, 139 

৮। এওঁ, Pp, 122, 123 


৬১ বর্ষ ] টলেমি-ব্ণিত কিরাদিয়৷ কোথায়? ২১৫ 


কর্তোয়া-তীরে অবস্থিত এবং সার্ভে অব ইণ্ডিয্নার ম্যাপে উহার অপর নাম চৌখণ্ডী 
ছাপা আঁছে।* 


শেষ কথা 


উপরোক্ত বিবরণ হুইতে দেখা গেল যে, কিরাদিয়ার যে বর্ণনা আমর! Periplus of 
the Erythraean Ses ও টলেমিতে পাই, তাহা সবই পঞ্চনগরী অধ্যুষিত অঞ্চলে পাওয়া 
গেল। ইহার সঙ্গে যদি বিবেচনা করা যায় যে, বর্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিপাংশ নদীর পলিদ্বার! 
সৃষ্ট হইয়াছে, তবে চতুগ্রণম চট্টগ্রাম এবং কিরাদিয়া তাহার সন্নিহিত অঞ্চল নয় বলিয়া! 
বিশ্বাসের আর কোন অন্তরায় থাকিবে না। বরং ইহা নিশ্চিত বলিয়া বোধ হইবে যে, 
পঞ্চনগরীর (5506800118 ) ম্থতি যেমন পাঁচবিবির সন্নিহিত পাথরঘাটা বহন করিয়া 
আছে, তেমনি চতুগ্র্ণমের স্বৃতি রাখিয়াছে ঘোড়াঘাট । 


[ Mc 02019 সম্পাদিত Peripচlথsএ প্রচুর ভুল আছে ; তাহার পৰে প্রকাশিত 
Wilfred H. Bchroff কর্তৃক অনূদিত ও বিস্তৃত টাকাটিগ্রনী যুক্ত The Periplus of the 
Erythraean Ses পুস্তকে যে বর্ণনা আছে তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে 
লেখকের যুক্তি কিছু শিথিল হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়-_পত্রিকাধ্যক্ষ। 


61. About the following region, the course trending toward the 
98৪, lying out at sea toward the west is the island Palaesimundu 
(পারসমুদ্র ), called by the ancients Taprobane ( তাত্রপর্ণাঁ ). The northern 
pert is ৪ day’s journey distant, and the southern part trends gradually 
toward the west, and almost touches the opposite shore of Azania 


( Zanzibar ), It produces peerls, transparent stones, muslins, and 
tortoise-shell. 


62. About these places is the region of Masalia (মৌলল ব| মস্থলিপতম ) 
stretching 9 great way along the coast before the inland country; 
@ great quantity of musling is made there. Beyond this region, 
sailing toward the east and crossing the adjecent bay, there is the 
region of Dosarene (rid ), yielding the ivory known as Dosarenic. 
Beyond this, the course trending toward the north, there are many 
barbarous tribes, among whom are the Cirrhadae, 8 race of men with 
flattened noses, very savage; another tribe, the Bargysi ( ভর্গ ) ; and 
the Horse-faces and the Long-faces, who are ৪৪10 to be cannibals. 


68. After these, the course turns toward the east again, and 
sailing with the ocean to the right and the shore remaining beyond 
to the left, Ganges comes into view, and nesr it is the very last land 
toward the east, Chryse. There is & river near it called the Ganges, 
and it rises and falls in the same way as the Nile. Onits bank 
ise markettown which has the same name #8 fhe river, Ganges. 
Through this place are brought malabathrum and Ganetic spikenard 
and pearls, end muslins of the finest sorts, which are 91190 
Gangetic... ] 
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গোবিন্দদাস কবিরাজের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ 


অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার সেন 


সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকার ৬১ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যায় ভ্ীমজয়কুমার চক্রবর্তা ‘গোবিন্দদাসের 
অপ্রকাশিত পদাবলী” শীর্ষক নিবন্ধে গোবিন্দদাস কবিরাজের তিনটি পদ প্রকাশিত 
করিয়াছেন। উক্ত পদগ্তলি সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি! কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঠানয়ের পুধিশীলায় ‘একার পদাবলী'র কয়েকটি পাওুলিপি আছে। 'পৃয়দখিগণন” 
এবং 'সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে এই ছুটি পর্দ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ২৯৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৭, 
৩০৮, ৩১০ সংখ্যক পাঙুলিপিতে আছে। এখানে সেখানে একটু পাঠভেদ আছে। সেগুলি 
খুবই নগণ্য। উক্ত পুধিগুলিতে এই ছুটি পদের সংখ্যাও যথাক্রমে ২৪ এবং ১৮। 
চক্রবর্তাঁ মহাশয়ের উল্লিখিত পুধির ৯ সংখ্যক পদটি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের পুথিতে 

১ সংখ্যক নয় । কিন্তু ২৯৯, ৩০১, ৩০৩, ৩৪৮, ৩১* এবং ৩১১নং পুথিতে কিছু বৃহৎ 
আকারে উক্ত পদটি আছে। পদসংখ্যা «। এই পদটির পূর্ণ রূপ নিয়ে দেওয়া হইল 

মণিমন্তির স্থচরণে পরায়ল উর্ষপর পর (?) দেয়ল হার। 

তাম্বুল নাজি বদন ভরি নিষুয়ায়ে তন্ আপনার ॥ 

(১) বেশ বনায়ই বদন পুন হেরই পাদহি' পড়হি' বারেবার। 

অর জর লোর জরকী বহে লোচনে নিজ তম নহে আপনার ॥ 

বিনদিনী কোরে আগোরল কাহ্ন। 

দেহ বিদায় মন্দিরে হাম জীয়ব দিন করি করব পয়ান ॥ 

(২) কাম্থক চিত থীর করি সুন্দরী কু্ধদে' গমন কয়োলী। 

বাননহি' বাপি করি মণিমধ্রির নিজ মন্দিরে চলি গেল | 

রতিরযে উজাগর বৈঠল রসবতি ফুকরি সখিগণ চাই। 

রণি। রজনি পোহায়ন গুরু্জন জাগল গোবিন্দদাদ বলি জাই | 
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১। এই পাঠট বিশ্ববিভ্ালয়ের ২৯৯ সংখ্যক পুথি হইতে গৃহীত। ৩*৩ সংখ্যক পুধিতে এই পংজি হইতে 
আরম্ত। + 
২। চক্রবর্তী মহাশয়ের দৃষ্ট পুথিতে পদটি এই পংক্তি হইতে আরম্ত। 


বান্ল৷ সর্বনাম পদ 
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি এম. এ. 

অষ্টাধ্যায়ীর রচয়িত| পাঁণিনি “নর্বাদীনি সর্বনামানি* হুত্রের দ্বারা সর্বনাম শব্দের গণ 
নির্দেশ করিয়াছেন এবং ইহার প্রথমাংশের ব্যাখ্যায় ভাব্যকার পতপ্রলি বলিয়াছেন ₹_- 
“সর্বেষাং যানি চ নামানি তানি সর্বাদীনি।* এই উভয় অংশ হইতে উক্ত গণতৃক্ত পদগুলির 
উপযোগিতা সুস্পষ্ট নহে, তবে আধুনিক যুগে ভাষাতত্ববিদ্‌ প্রহ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় “পুনরুল্পেখ নিবারণ অথবা প্রত্যক্ষ করাইবার অন্ত সর্ব অর্থাৎ সকল নাম অর্থাৎ 
বিশেষ্য বা তৎপ্রতীক পদের পরিবর্তে যে সকল পদ ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে সর্বনাম বলে,” 
এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া তাহা পূরণ করিয়াছেন। 

বাল! সর্বনামের সম্যক আলোচনায় উক্ত অধ্যাপক মহাশয়ের সংজ্ঞা স্বীকার ছাড়া 
আরও একটি উক্তি সমাধানহুত্ররূপে মানিয়া লওয়া প্রয়োজন। তাহার “বাঙ্গলা ভাষা- 
তত্বের ভূমিকা” গ্রন্থে (পৃঃ ১১২-১১৩) বলিয়াছেন_-"আধুনিক সাধু ভাষায় দুইটি বিষয় 
লক্ষণীয়; ইহার ক্রিয়া, সর্বনাম প্রভৃতির রূপগুলি, মৌখিক ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত রূপসমূহ 
অপেক্ষা পূর্ণতর এবং উহাদের মূলস্থানীয় ; এবং সাধুভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ একটু 

- বেশী, প্রাদেশিক মৌখিক ভাষায় নিবদ্ধ শব্দের ব্যবহার ইহাতে কম। প্রাচীন কালে মৌখিক 

ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় ব্যাঁকরণ-ঘটিত পার্থক্য তত বেশি ছিল না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ 
ও যোড়শ শতকে মুখ্যতঃ পশ্চিমবঙ্গের ভাষার আধারের উপর পুরাতন বাঙ্গলার সর্বজন- 
গ্রাহ্‌ একটি সাহিত্যের ভাষা দীড়াইয়া যায়। এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ধাঁরাটিকে 
অনেকটা অব্যাহত রাখিয়াই আধুনিক সাধুভাষার উত্তব হইয়াছে। প্রাচীন রূপটি বিশেষ 
করিয়া ক্রিয়াপদে ও সর্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধুভাষায় অপরিবতিত আছে।” 

বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই তাহার “জীবন-্মতি" গ্রন্থে বলিয়াছেন :_-“দেখা 
যায় বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দ্বিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের 
ভাষার দিকে উঠিভেছে-_-এত দিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ভেদ ছিল, তাহা 
প্রতিদিন ঘুচিয়া আমিতেছে।* কাজেই বান্গন! সাহিত্যের ছ্বিবিধ ভাষা--সাধু ও চলিতকে 
একই ব্যাকরণের আধারে আলোচনা করিবার যে দায়িত্ব আজ পালন করিবার সময় 
আসিয়াছে, তাহাতে স্থনীতিবাবুর উক্ত স্ত্রের প্রত্যেকটি কথার গুরুত্ব উপলব্ধি আবশ্যক । 

বালা ভাষায় যে সকল সর্বনাম সংস্কৃত হইতে হুবহু আসিয়া ব্যবহৃত হয়, সেগুলি 
হইভেছে-উভয় (দর্বাদি), অন্য ( অন্তাদি ), পর, অপর (পূর্বাদি)। তাহারা সংস্কৃত 
দর্বনামের পঞ্চ বিভাগের প্রথম তিনটি বিভাগ হইতেই আসে, কিন্তু বাংলায় বিশেষণ- 
রূপেই প্রয়োগ পায় এবং বাঙ্ছল! সর্বনামরূপে প্রয়োগ করিতে গেলে ১মার ১ বচনরূপে 
এপ্রত্যয়াস্ত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। সংস্কৃত ষদাদি সর্বনামগুলির এপ্রত্যয়াস্ত 
৪ 


২১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪রৰ্থ সংখ্যা 


তন্তুব র্প_যে, নে, কে, এবং ইদমাদিগুলির অপভ্রংশ রূপ--আমি, তুমি প্রভৃতি ছাঁড়া- 


বাঙ্গলার নিজন্ব সর্বমামই অধিক। কাজেই বাঙ্গল! সর্বনামের আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণের 
বিভাগামুযায়ী করা যায় না। “সর্ব” শব্দেরই বাঙ্গলায় সর্বনাম পদরূপে ব্যবহার নাই বলিয়া 
ইহা আরও সত্য । 

ব্যাকরণের পুক্ষষ কেবল সর্বনাম. ও ক্রিয়ায় ধরা পড়ে, আর বাঙ্গলাঁয় এই উভয় পদে 
সাধু ও চলিত, এই দিবিধি ভেদ দৃষ্ট হয়। কাজেই থে সকল সর্বনামের পুরুষ অন্ুদারে 
বিভেদ ধরা যায়, সেগুলিকে ( যেমন, আমি, তুমি, দে) পুরুষবাচক সর্বনাম ( Personal 
Pronoun ) বিভাগে ফেলিতে হয়। লক্ষ্য করিবার এই যে, “সে* পদটি “যে” সর্বনামের 
আপেক্ষিকাংশরূপে বাক্য-দংযৌজকের ( Relative [00000 ) কাজ করে এবং বস্তু বা 
ব্যক্তি বা উভয়বাচক অর্থভেদে “সে” ও “তাহা” দ্বিবিধ রূপ পায়। “সে” পদ ১মাব 
১ বচনে ব্যক্তিবাচক হইলেও অন্য সকল কারক ও বচনরূপে ( যথা £ তাহারা, তাহাকে 
ইত্যাদি ) “তাহা” পদকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হয়, আবার “তাহা* পদ ১মার ১ বচনে 
বস্তবাচক হইলেও সমস্ত বহুবচন বূপগুলিতে “দে” পদ ত্বারাই ( যথা! £__সেগুলিকে, সে- 
গুলির ইত্যাদি) গঠিত হয়। তবে২য়া প্রভৃতি একবচনগুলিতে উভয়বাচক অর্থে “তাহা” 
পদের অপত্রংশ “তা” বা “টি, ট।* প্রভৃতি নির্দেশযুক্ত “সে” পদ হইতে গঠিত রূপ (যথা £-_ 
তাকে, সেটিকে, সেটির ইত্যাদি) মিলে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুরুষবাচক 
সর্বনামের মধ্যম ও প্রথম পুরুষে দম্মানস্থচক ও তুচ্ছবাচক রূপ আছে, ষদিচ মধ্যমপুরুষের 
সন্মানন্থচক “আপনি” পছটিকে আত্মবাঁচক বা! প্রত্যাবৃত্ত সর্বনাম-( Reflexive pronoun ) 
রূপেও ব্যবহার করা হয় এবং তখন ইহা! সকল পুরুষ অর্থ সুচনা করে। 

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রহ্ছনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্দেশিত পথে আমরা বাঙ্গল! 
ব্যাকরণে ষে পুরুষবাচক সর্বনাম বিভাগ স্বীকার করিতেছি, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের 
নিয়ম লভ্যন কৰিয়াই ঘটিতেছে ; কেন না, সংস্কৃত মতে উত্তম পুরুষের অন্মদ্‌ ও মধ্যম 
পুরুষের যুন্মহ্‌ শব্দ ইদমাদির এবং প্রথম পুরুষের তদ্‌ শব্দ যদাদির অন্তর্গত ; 
তবে ব্যাকরণে নে দুইটী পদের ঘনিষ্ঠ মিলনে ক্রিয়াপদ গঠিত হয় ( The personal 
endings of verbs are identified with the corresponding Pronouns— 
188]: | বাজলায় “আমি”্র “আম” অংশ অতীত কালের এবং “ই* অংশ বর্তমান কালের ক্রিয়া 
বিভক্তি। সেই ক্রিয়ন। রূপের উদ্দেশ্যভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ সংস্কৃত বা ইংরাজী 
সর্বনামের মত বাদল! সর্বনামের লিঙ্গভেদ না থাকায় বিভক্তিযুক্ত রূপের উপর নির্ভর ন! 
করিয়া কেবল ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়াই সর্বনামের এই বিভাগ কর! হইয়াছে? বিড? 
শ্রদ্ধেয় স্থনীতিবাবুর সুত্র দ্বারা এই একটি সর্বনাম বিভাগ মাত্র কর! যায়, অবশিষ্ট বিভাগে 
উক্ত সুত্র প্রযোজ্য নহে। অতএব তাহাদের অন্ত বর্তমান ভাষাতত্বদর্শন মতে Horm, 
Function ও Meaningএর উপর নির্ভর করিয়া পদ বিভাগ করা কর্তব্য ; কেন না, ভাষা- 
তন্ববিৎ Otto Jesperson বলেন, in my opinion everything should be kept in 
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view, form, function and menning [The Philosophy of Grammer ; 
[3829 60]1 যদিও এই সিদ্ধান্ত পদবিভাগ সন্বন্ধেই প্রযোজ্য, তথাপি ইহা পদের অস্তধিভাগ ' 
সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা উচিত-_-এই কথা উল্লিখিত “ery (0104 কথাটি হইতে ধরা যায়। 
অতএব বাঙলা দর্বনামের অবশিষ্ট বিভাগ কিরূপ হওয়া প্রয়োজন, তাহা এই পদের বিশেষ 
পরীক্ষা ও উক্ত সুত্র প্রয়োগ দ্বারা করা যাইতেছে । 

পুকষবাচক সর্বনাম গুলির (68:80781 Pron০৷n) রূপের বিশেষত্ব এই যে, ই-কারাস্তগুলি 
২যার একবচন হইতে শেষ পর্যন্ত শব্দের অস্তহিত “ই” বা ইনি ত্যাগ করিয়া তৎ্পরিবর্তে 
আ-কারাস্ত (হা-কারাস্ত) রূপ প্রাপ্ত হয়। অন্-ভাগাস্ত বিশেষ্য পদের রূপে অ-কার 
পরিবর্তে অনুরূপ দীর্ঘস্বর করাইবার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণে "সর্বনামস্থান* স্বীকার কর! হইয়াছে 
এবং ক্লীব লিঙ্গ ও অন্য ছুই লিঙ্গভেদে এই সর্বনামস্থান যে দুই প্রকার, তাহা! (১) “শি সর্বনাম- 
স্থানম্* ও (২) পন্ড, নপুংসকম্‌* ( পাঃ, ১/১1৪১-৪২) সুত্ৰ দুইটি দ্বার| নির্দিষ্ট। বা্লায় 
সর্বনামের কোন লিঙ্গ ন! থাকিলেও 'সর্বনামস্থান’ কয়েকটি স্থান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নহে, বরং 
‘আপনি’ পদে ১মার ১বচন বাদ দিয়া এবং ‘তুমি’ ও ‘আমি’ পদে ১মার উভয় বচন বাধ দিয়া 
শেষ পর্যন্ত স্বীকৃত হয়। অতএব অধ্যাপক মহাশয়ের 'পুরুষবাচক সর্বনাম’ বিভাগ Horm 
ও Function দিক্‌ দিয়া অবধারিত। 

সংস্কৃত যদাদি বিভাগের আর একটি সর্বনাম ‘কিম্‌’ শব্ধ তন্তব-রূপে বাঙ্গলায় স্বীকৃত হয়। 
শুধু প্রশ্নন্চক (12069088819) অর্থ ছাড়। ইহা নিজ বৈশিষ্ট পূর্ণ। প্রথমেই লক্ষণীয় যে, 
্রশ্নন্ুচক সর্বনাম বাঙ্গলায় প্রায় একটিমাত্র বটে, কিন্ত তাহা প্রাণিবাচক উভলিঙ্গ এবং 
বস্তবাচক র্লীবলিঙ্গভেদে দুইপ্রকার রূপ পায়। “কে-_কাহাবা* প্রভৃতি যেমন প্রাণিবাঁচক 
উভলিঙ্গ রূপ, “কি--কি সব" প্রভৃতি বস্তবাচক ক্লীবলিঙ্গ রূপ । শেষোক্ত এই রূপের বিশেষত্ব 
এই যে, সংস্কৃত সর্বনামের ক্লীবলিঙ্গ গুলির মত “কি” পদ ১মা এবং ২য়ার একবচনের সাধারণ 
রূপ। ইহা ছাড়া “কিসে” এবং “কিসেব* পদ প্রাচীন বাঙ্গলায় প্রযুক্ত “কিদ* হইতে 
[ যথা :“বাক্পথাতীত ক( 1 )হিব কিস” ( চর্যাপদ-৩* ) “বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা 
দিব কিসে” (প্রাচীন ছড়া) বা “কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা কিসের কেশ” 
( দ্বিজেন্লাল )] বর্তমান বাঙ্গলায় আসিয়াছে । “কোন” এই অ-কারাস্ত বিভাগকারী 
বিশেষণ (Distributive 9919059) পদ হলস্ত হইয়া যখন 'গুলি"_এই বহুবচন বিভক্তি বা 
টা, টি প্রভৃতি নির্দেশক গ্রহণ করে, তখন ইহা এবং ইহার বিভক্তিযুক্ত বূপও এই প্রশ্নস্থচক 
সর্বনাম হয়। 

১ খৰ কিন্তু উল্লিখিত প্রশ্নস্থচক উভলিঙ্গ সর্বনামের বিশেষত্ব এই যে, ২য়া ও সম্বন্ধকের একবচনরূপ 
‘ও’প্রত্যয়ান্ত হইয়া যদি অনির্দিষ্ট সর্বনাম (Indefinite Pronoun ; যখ! £ঁ-কাহাকেও, 
কাহারও) স্থা্ট করে, তবে বিভক্তির অর্থ অব্যাহত রাখে। এই বিশেষত্বের অপেক্ষাও আরও 
অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, উক্ত “কাহাকেও* ও “কাহারও” পদ পূর্বে কোনও বিশেষ্য বা অন্ত 
সর্বনামের বহুবচন রূপ পাইলে এই অনির্দিষ্ট সর্বনাম অর্থও ত্যাগ করিয়া বিভাগকারী সর্বনামে 
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(Distributive Pronoun) পরিণত হয়। এখানেও যে Sound, Form ও Function- 
এর দিক্‌ দিয়া পদ দুইটীর বিভাগ-স্বাতস্ত্য দেখিতেছি, তাহা নহে। স্বীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা বাদদলা 
সর্বনামের স্বতন্ত্র দুইটী বিভাগ স্বীকার করিতে বাধা করিতেছে। 

শব্দের অর্থ ধরিয়া বিচার করা যদিও প্রাচীন ভারতের নিরুক্তশাস্র এবং বর্তমান 
ভাষাতত্ববিদ্গণের 9397087698 বা ৪91086010£ শাস্ত্রের আলোচ্য বস্ত, তথাপি এই 
বিচারকে ব্যাকরণের নিয়মভুক্ত করা বিষয়ে Grammaire 1১18602099এর গ্রন্থকার 
মyr০চই পথপ্রদর্শক । সংস্কৃত ব্যাকরণে দুই এক স্থলে অর্থ অর্থাৎ Meaning 
স্বীকার করার চেষ্টা দেখা গেলেও মূলতঃ বিভক্তির Functionকে ধরিয়াই পদ্দ- 
বিভাগ করা হইয়াছে। পাপিনি “পুর্বপরাবরদক্ষিণোত্বরাপরাবরাণি ব্যবস্থায়াং সংজ্ঞায়াম্‌* 
(১১১৪) ও শত্বমজাতিধনাখ্যায়াম্‌* (১1১৩৫) সুত্ৰ দ্বারা সর্বনাম বিভাগে অর্থ বা 
Meaningকে লক্ষ্য রাখিয়াও বিভক্তির অধিকারম্ত্রকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। যদিও 
আকৃতিগণ (চাদয়োহদত্বে; পা, ১1৪1৫৭ সুত্র প্রভৃতির গণপাঠ দ্রষ্টব্য ] সঙ্কেত দ্বারা অব্যয় 
সংজ্ঞার 7020 রক্ষামূলক চেষ্টাই মুখ্য, তথাপি সাইত্রিশের অধিক আঁকৃতিগণ কেবল গণ- 
পাঠেই দৃষ্ট হয়; অষ্টাধ্যায়ীর মূল সুত্রে একটিও পাওয়া যায় না। সূর্বনাম বা অব্যয় যে দুইটি 
মাত্র পদকে পৃথকৃভাবে ধরিবার চেষ্টা অষ্টাধ্যায়ীতে দেখা যায়, তাহা গণনির্দেশেই সীমাবদ্ধ ; 
‘আকৃতিগণ’ উল্লেখ থাকিলেও তাহার সহিত ম'০৮৷৷এর কোন সম্পর্ক নাই । 

বাংলায় 90:10 10 ধরিয়া! পদ্ববিভাগের একটা প্রচেষ্টা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৩ 7 

সালের পৌষ-সংখ্যা প্রবানীতে একটা প্রবন্ধে করিয়াছেন এবং উহাতে লিখিয়াছেন_- 
“অকারাস্ত শব্দের হদস্ত উচ্চারণ বাঙ্গলাতে সর্বত্রই হয়। শুধু দ্যক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণপদে প্রায়ই 
হয় না।* অনুরূপ 90006 20:00 ধরিয়া সংস্কৃত অব্যয় বা ধাতুবিভাগের উল্লেখ অষ্টাধ্যায়ীতে 
মিলে। “নিপাত একাজনাও* (১1১১৪); খাহলোর্্যৎ (-৩/১1১২৪)7) আভতশ্চোপসর্গে 
(৩১০৬) প্রভৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ। কিন্ত উক্ত 9050৫ £0:2) সংস্কৃত বা বালা 
কোনও অর্বনামেই ধরা যায় না, কাজেই আবশ্তকমত শুধু Form, Function ও এ 
ধরিয়াই বালা সর্বনামের অন্তবিভাগ প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। 

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিভেছি যে, এক প্রশ্নস্থচক সর্বনাম হইতেই R'unctionএর 
দিক্‌ দরিয়া বিচারে আমরা অনির্দিষ্ট সর্বনাম ও বিভাগকারী সর্বনাম, এই দ্বিবিধ বিভাগ 
পাইতেছি। সংস্কৃত হইতে আগত “অন্য ( অন্তাদিগণীয় ),* পূর্বাধিগণীয়, ‘অপর’ ও 
সর্বাদিগণীয় ‘এক’ পদ বাছলায় বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। বান্ছলার বিশেষণ বিভাগে ‘অন্ত ও 
অপর’ পদ, অন্যাদি_-ইতর ও পূর্বাদি-ম্ব এই দুই পদের স্তায় গণবাচক বিশেষণ এবং ইতর’ পি 
প্রতৃতি পদ বিশেষণের গণ্ডীতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে। ‘এক’ পদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ, ২২ 
তবে এই তিন পদ প্রথমার একবচনে এপ্রত্যয়াত্ত হইলে পুনরায় সর্বনাম হইয়া উল্লিখিত 
অনির্দিষ্ট ( Indefinite Pronoun ) শ্রেণীভুক্ত হয়। প্রথমার একবচন ছাড়া অন্তান্ত সমূহ 
বিভক্তিতে ইহারা আর এ-প্রতায় আবশ্যক করে না। বাদলার নিজন্ব ‘কেহ,’ “কেহ কেহ’ রা 
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“কেউ কেউ” পদগুলিও অনির্দিষ্ট সর্বনায় ; ‘কেহ’ শব্দের একবচন রূপই আছে : দ্বিতীয়া 
বিভক্তি যোগে ইহা! কাউ? রূপ এবং সমন্ধ বিভক্তিযোগে কারু রূপ পায় ( যথা £-_-কাউকে, 
কারুর ), তবে “কাউকে” পদের অর্থ উল্লিখিত “কাহাকে ৪, বটে অর্থাৎ তত্তব সর্বনামের রূপ যেন 
চলিত সর্বনামের 719810% অর্থাৎ অর্থের সহিত গীঁটছড়া করিয়াছে । কোনও পুরুষবাচক 
সর্বনাম ‘অন্ত’ পদের পূর্বগ ( Antecedant ) হয় না) তবে বাঙ্গলায় এই একটি সর্বনামই 
ইংরেজী Relative Pronoun অর্থাৎ সংযোজক সর্বনামের মত পূর্বগ গ্রহণ করে। 

সর্বাদিগণীয় “উভয়” পদ এবং ‘এক’ সর্বনামজাত ‘প্রত্যেক ও 'অনেক' পরও বালাম 
বিশেষণ । অবস্থা অনুসারে ‘অনেক’ পদ সংখ্যা বা পরিমাণবাঁচক বিশেষণ হয়। “উভয়” পদ 
কেবল সংখ্যাবাচক বিশেষণ এবং ‘প্রত্যেক’ পদবিভাগকারী বিশেষণ। এপ্রত্যয়াস্ত হইয়া 
‘উভয়ে’ ও ‘প্রত্যেকে’ পদদঘয় বিভাগকা রী সর্বনাম হয়। কিন্তু ‘অনেকে’ পদসমষ্টিবাচক বিশেষ্য 
( Collective Noun )। এই তিন পদের এপ্রত্যয়াস্ত কপ ১মার একবচনেরই রূপ এবং 
‘অন্ত’ প্রভৃতি পদের স্তায় ১মা ছাড়া অন্ত বিভক্তি যোগ সময়ে এ-প্রত্যয় আবশ্যক করে 
না। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, ‘উভয়ে’ ও ‘প্রত্যেক’ পদের একবচন রূপগুলিই আছে, 
কিন্ত “অনেক” পদের ‘গুলি’ যোগে বহুবচন রূপ হয়। সংস্কৃতে ‘অনেকে’ পদের ব্যবহার সম্পূর্ণ 
নিষিদ্ধ এবং ‘অনেক’ পদের সকল বচনের রূপ হয়, তবে এই শব্দের প্রথমার বহুবচনে 
অনেকে না হইয়া অনেকাঃ হয়। 

বাঙলায় অনির্দিষ্ট সর্বনাম ও বিভাগকারী সর্বনাম বিভাগে R'unction ও Meaning- 
এর প্রভাব সুস্পষ্ট এবং বিশেষণের ভিতর দিয়া পুনরাষ সর্বনামে আগমন শুধু উপরোক্ত 
ছুই বিভাগেই দেখা যায়, কিন্তু সংস্কৃত অব্যয় পদেরও বিশেষণপদের মধ্য দিয়া সর্বনামে 
আগমন আমরা বাঙ্গলায় পাইতেছি। সর্বনাম ‘ইদং’ শব্ধ বিভক্কিসংজ্কক তদ্ধিত প্রত্যয় 
পাইয়া “ইহ” রূপে ক্রিয়াবিশেষণ বা অব্যয় ( যথা ₹_ইহাগচ্ছ, ইহ ভিষ্ ইত্যাদি) 
সংজ্ঞায় ‘অত্র’ পদের অর্থের কাজ করে, তখন ইহা বিশেষণ নয় বটে, কিন্ত 'সংসার, জগৎ, জীবন? 
প্রভৃতির পূর্বে বসিলে নির্দেশক বিশেষণ হয় । বাঙ্গলার ‘ইহ’ পদের যেমন নির্দেশক বিশেষণ 
(Demonstrative Adjective) প্রয়োগ পাই, আপ্রত্যয় করিয়া অনুরূপ নির্দেশক 
সর্বনামরূপে ব্যবহারও হয়। অতএব “ইহা” পদ Function, Form ও Meaning, এই 
ভ্রিবিধ দিক্‌ দিয়া বাঙ্গলায় নির্দেশক সর্বনাম (Demonstrative Pronoun); অবশ্য 
এই শ্রেণীতে বাঙ্গলার নিজন্ব “এ, ইনি, ও, উনি, উহা, অমুকে’ প্রভৃতি বহ পদ মিলে। 
যদাদিগণীয়ের আদি শব্দ ‘ষৎ’ সবনামের ছুইপ্রকার তন্তব রূপের যে শব্ধ যেমন প্রাণি বাঁচক, 
তেমনই ‘যাহ!’ পদ বন্তবাচক। কিন্তু বহুবচনরূপে ইহা “কি গ্রশ্নন্থচক সর্বনাম বা “সে? 


- * পুরুষবাচক সর্বনামটির ন্তায় পরস্পর পরিবর্তন পায়। বাঙ্গলায় ‘সে’ ও “তাহা এই ছুই 


( প্রথম ) পুরুষবাচক সর্বনামকে আপেক্ষিকরূপে লইরা ‘যে’ বা "যাহা" পদ ত্রিবিধ খণ্ডবাক্য 
(018598) যুক্ত জটিল বাক্য (Complex sentence) গঠন করে। ‘যে’ পদের কারক ব্বপের 
সহিত ‘সে’ পদের অনুরূপ কারকরূপ দ্বারা খণ্ডবাক্য যোজিত থাকিলে অর্থাৎ খণ্ডবাক্যের 
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অবচ্ছেদাংশ ব্বরূপসম্বন্বরূপ1 হইলে উক্ত “যে; যুক্ত খণ্ডবাক্য বিশেষ্বপদী ( Noun clause) 
হয়। কারকরূপেব বিভিন্নতা ঘটিলে তাহা! বিশেষ্যপদী খণ্ডবাক্য ন! হইয়া বিশেষণপদী 
খণ্ডবাক্য হইয়! দীড়ায়। কাবক ও বচনরূপের সমতা বা বৈষম্যফলে যেমন উক্ত ছুই 
প্রকারের খণ্ডবাক্যভেদ হয়, তেমনই উক্ত ছুইক্সপ ভিন্ন প্রত্যায়াস্ত উক্ত সর্ধনামদ্ধয় ( যথা : 
যেমন তেমন, যখন তখন, যেখানে সেখানে ইত্যাদি) বাক্যে যোজনা করিলে তাহার 
প্রথমাংশ অব্যয় বিশেষণীয় খণ্ডবাক্য (Adverbial 018886) সংজ্ঞ! প্রাণ্চ হয়। বিশেষ্যপদী 


ছাড়া অন্ত ছুই প্রকার খগ্ডবাক্যের অবচ্ছেদাংশ অতিরিক্ত বৃত্তিত্ববপার দ্বিবিধ ভেদমাত্র ৷. 


এই সকল অবচ্ছেদকের (03725:9068) স্বরূপ বুঝিতে হইলে বঙ্গগৌরব রখুনাথ শিরোমণির 
‘অবচ্ছেদকত্ব নিরুক্তি-দীধিভি” গ্রন্থের তত্ব জানা আবশ্তক। আরও একটি তথ্য এই যে, 
কারকরূপের পার্থত্যেই অবচ্ছেদ্কভিন্নতা জ্ঞানের আবশ্যক করে; বচনভেদের পার্থক্য কেবল 
শুদ্ধাশুদ্ছিবিবেক আশ্রয় করিষা আছে এবং সে জন্ত--“তার পর যে জাতি আসিল, তাহার! 
তাত্রাস্ত্রধারী ছিল” বাক্যের শুদ্ধ রূপ “তার পর যে জাতি আসিল, সে জাতির লোকের! 
তাত্রান্ত্রধারী ছিল” হইবে। 

বাঙ্গলায় এই সংযোজক সর্বনামের (96181590000) আরও বৈচিত্র্যময় তথ্য 


লক্ষ্য করিবার আছে। “সে” শব্দ বাঙ্গল! সর্বনাষের বিশেষণ প্রবৃত্তি হেতু যদি বিশেষ্তের - 


পূর্বে বসিয়া অবচ্ছেদক হয়, তবে “সে” পদের সঙ্কৌচক (09867196159), নচেৎ সর্বনামত্ব 
রক্ষা করিলে প্রসারক (00010086159) ব্যবহার পায়। দৃষ্াস্তত্ববূপ বল! যায় যে 
“তুমি যে কথা রটাইয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি* বাক্যের যে সর্বনাম সংকোচক ব্যবহার 
পাইয়াছে, কিন্তু “তুমি যে আপিবে, তাহা আমি জানিতাম ( অর্থাৎ তুমি আসিবে এবং তাহা 
আমি জানিতাম )* বাক্যের সংযোজক সর্বনাম প্রসারক ব্যবহার পাইয়াছে। শুধু সর্বনামত্ব 
রক্ষা বা বিশেষণত্ব গ্রাপ্তি লক্ষণ ছাড়া ‘যে’ সংযোজকের পর ‘কমা! (০0201%) চিহ্ন ব্যবহার 
দ্বারাও উক্ত সঙ্কোচক ও প্রসারক ভেদ হইতে পারে, তবে সংযৌজক সংলগ্ন খণ্ডবাক্যকে 
নেতিস্চক হইতে হয়; যথা :--তুমি সে কথা বলিবে না, তাহা আমরা জানি । 

স্থদীর্থ আলোচনা ছাড়িয়া “অবর, দক্ষিণ স্ব ( পূর্বাদি )” প্রভৃতি অবশিষ্ট সর্বনামগুলির 
সম্বন্ধে কিছু বলা বাক। বান্দলায ইহাবা কেহই সর্বনাম নহে; সকলেই বিশেষণ। স্ব 
পদ দ্বিত্বরূপে অথবা হয় বা কীয় প্রত্যয়াস্ত হইয়া বিশেষণ হয়, “সর্ব, নিজ” প্রভৃতি পদের 
পরে বসিলে বিশেষ্য হইয়া যাঁয়। “স্ব” পদ কোনও প্রকারে বাগলায় সর্বনাম না হইলেও 
“্য়ম্* (স্থ+ই বা অয়+অম) অব্যয় পদটি বাঙ্গলায় প্রত্যাবৃত্ত (Reciprocal Pronoun) 
সর্বনামরূপে ব্যবহার পায়। ইহার ব্যবহার কর্তৃকীরক এক বা বহুবচনে সীমাবদ্ধ বটে, 
কিন্তু যে “নিজ” শব্দের পরিবর্তে ইহা বসে, বিশেষণ হইতে আগত সেই “নিজ” সর্বনীমটির 
সকল বিভক্তিযুক্ত রূপ পাই। অর্থাৎ বাঙ্গলায় এই শ্রেণীর সর্বনাম সংস্কৃত সর্বনামগণ 


আশ্রয় না করিয়াই অব্যয় ও বিশেষণ হইতে আসিতেছে । “অবর” পদের ব্যবহার বালায় * 


এতদিন বিরল থাকিলেও ভারতের জাতীয় সরকার ইংরাজী Addii০৪1 অর্থে “বর 


ছার / 
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শব্দের বিশেষণক্পে প্রয়োগই (ষথ! £__মবর জ্েেলাশামক—Additional District 
Magistrate ; ইত্যাদি ) অবধাধ্য করিয়াছেন। “দক্ষিণ” পদ হত্তপদ্র প্রভৃতি অন্গবাচক 
পদ বা বায়ু বা দিক্বাচক শব্দের বিশেষণরূপেই প্রয়োগ পায়। আপ্রত্যয়াস্ত হইয়া ভিন্ন 
অর্থে বিশেষ্য হয় বটে, কিন্তু এই শ্রেণীর “উত্তর” পদ্ব রূপের কোনও পরিবর্তন না লইয়া 
কেবল “প্রতি বাক্য” এই অর্থ পরিবর্তনেই বিশেষ্য হয়। নচেৎ ইহা বাঙ্গলায় বিশেষণ। 
সর্বাদি বিভাগের “বিশ্ব” পদ বাঙ্লায় নিত্য বিশেষ্য । অন্তাদি “ইতর” পদও বাংলায় 
বিশেষণ । 

এতঘ্যতীত “কতরু, কতম, একতর, একতম* প্রভৃতি বহু সর্বনাম পদের উল্লেখ সংস্কৃত 
ব্যাকরণে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গলায় তাহাদের ব্যবহার নাই। কাজেই বালা 
সর্বনাম তাহাদের উৎপত্তি ও কার্য (Source ৪00. Function) বিষয়ে যেমন বৈচিত্র্য- 
পূর্ণ, তেমনই বিভাগ বিষয়ে সংস্কৃত হইতে একেবারে পৃথকৃ। এই বিভাগ বিষয়ে একটি 
আপত্তি উঠিতে পারে যে, একই প্রকারের পদকে ( যথা £_-কাহারও, কাহাকেও ) সর্ব- 
নামের ছুই বিভাগের মধ্যে ফেল! হইয়াছে; কেন না, Otto Jesperson তাহার The 
Philosophy of Grammer গ্রন্থে বলিয়াছেন যে--[ণ)9:5 is however, not the 
slightest reason for thus--- - assigning the same form to two different 
parts of speach especially as it then becomes necessary to establish 
the 88009 sub-classes of adjectives ( possesive, demonstrative ) a8 are 
found in pronouns (page 84)। কিন্ত অধ্যাপক মহাশয়ের এই উক্তি সর্বনাম 
সম্বন্ধে নহে, কেবল বিশেষণ সন্বন্ষেই ; অধিকন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণে একই রূপকে অর্থের 
বিভেদ লক্ষণে ভিন্ন পদবিভাগে রক্ষা তো আছেই, একই পদের রূপপরিবর্তনকেও ভিন্ন 
পদ্দবিভাগে ফেলিতে দেখ! ঘায়। “অন্য ও অম্যতর’ পদদ্বয় অন্তাদি সর্বনাম হইলেও 
‘অন্যতম’ পদ বিশেষণ এবং ‘এক ও একতর” পদ্দ সর্বাদি হইলেও "একতম* পদ অগ্তাদির 
অন্ততূক্ত। অতএব আমরা বাদ্রলা সর্বনামের যে বিভাগ নির্দেশ করিতেছি, তাহা For, 
Function ও Meaning অনুযায়ী অর্থাৎ ন্যায়সঙ্গত । 


বৈদিক অন্্ুর ও দেবতা 
পপি ও ইন্ত 
শ্রীতারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 


পল্গিণ কর্তৃক গে! অপহরণ বেদের একটি প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। খগ বেদদংহিতার 

নিয়োদ্ধত মন্ত্রে ইহা অবগত হওয়া বায় 
বীলু চিৎ আরুজৎন্ভিঃ গুহাচিৎ ইন্দ্র বহিভিঃ। 
অবিন্দ উদ্লিয়া অনু | 

এই মন্ত্রের অর্থ লিখিবার পূর্বে সায়ণ আচার্য্য বলিয়াছেন-_“অস্তি কিঞ্চিছুপাখ্যানং। 
পণিভির্টেবলোকাৎ গাব: অপহৃতাঃ অন্ধকারে প্রক্ষিপ্তাঃ। তাশ্চ ইন্জো মরুতিঃ সহ অন্জয়দিতি। 
“*তদেতদুপাখ্যানমভিপ্রেত্য উচ্যতে ।* 

এ বিষয়ে এক উপাখ্যান আছে। পণিগণ দেবলোক হইতে গো অপহরণ করিয়া 
অন্ধকারে প্রক্ষিধ করিয়াছিল। ইন্দ্র মরুদ্গণের সহিত সেই সকল গো জয় করিয়া 
আনিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান ( উপাখ্যানগত জ্ঞান) অভিপ্রেত করিয়া এই মন্ত্র উক্ত 
হইতেছে। 

নায়ণভাষ্য -_হে ইন্দ্র! বীলু চিৎ দৃঢ়মপি দুৰ্গমস্থানং আরুজৎন্ভিঃ ভগ্তিঃ বহ্িভিঃ 
বোঢুভিঃ অন্তত্র নেতুং সমর্থেঃ মকুত্তিঃ সহিতত্বং গুহাচিৎ গুহায়ামপি স্থাপিত উদ্লিয়াঃ গাঃ 
অন্ববিন্বঃ অধিয়া লর্ববানসি। 

ভাস্তর্থ।__হে ইন্দ্র! দুৰ্গম ও দৃঢ় স্থানকে ভঙ্গ করিয়া অন্যত্র বহন করিয়া নিতে সমর্থ 
যে মক্ষদ্গন, তুমি মেই মকুদ্গণের সহিত [ মিলিত হইয়া] গুহায় স্থাপিত গোসকলকে 
অষ্বেষণপূর্ববক প্রাপ্ত হইয়াছিলে। 

এই প্রসঙ্গে সায়ণ আরও বলিয়াছেন, _“পণিভিঃ অন্থরৈঃ নিগুঢ়াঃ গা অন সরমাং 
দেবশুনীং ইন্দ্রে প্রহিতাং অযুগ ভিঃ পণয়ো মিত্রীয়স্তঃ প্রোচুরিতি।” পণি অস্থরগণ কর্তৃক 
নিগৃঢ় গৌনকলকে অন্বেষণ করিবার জন্ত দেবশুনী সরমাকে ইন্দ্র পণিগণের নিকট প্রেরণ 
করিলে, পণিগণ সরমার সহিত মিত্রতা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল."ইত্যাদি। 

খকৃসংহিতার আর একটি মন্ত্রে দৃষ্টান্তরূপে পণিগণ কর্তৃক গো হরণের বিষয় কথিত 
" হুইয়াছে। নিয়ে মন্্রটি উদ্ধৃত হইল ৷ 

দ্বাসপত্ীরহিগোঁপা অতিষ্ঠন্‌ নিকুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ। 
পাং বিলমপিহিভং যদাসীৎ বৃত্রং জঘন্বান্‌ অপ তদ্ববার ॥ 

শা়ণভান্য ।--দ্বাসপত্থীঃ। দ্াসো বিশ্বোপক্ষপণহেতুরৃত্রঃ পতিঃ স্বামী যাসাম্‌ অপাং 
তা দানপত্বীঃ। অতএব অহিগোপাঃ অহিবৃ'ত্রে গোপা রক্ষকো যাসাং তাঃ। গোপনং নাম 


সি 


৬১ বর্ষ] বৈদিক অস্থুর ও দেবতী ২২৫ 


স্বচ্ছন্দেন যথা ন প্রবহস্তি তথা নিরোধনম্‌। এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে আপো নিকদ্ধা অতিষ্ঠন্‌ ইতি। 
তত্র দৃষ্টাস্তঃ পণিনেব গাবঃ। পিনামকোহস্থরো! গা অপত্ৃত্য বিলে স্থাপয়িত্বা বিলদ্বারমাচ্ছান্ত 
ষথা নিরুদ্ধবান্‌ তথেত্যর্থ । অপাঁং যদ্বিলং প্রবহণদ্বারং অপিহিতং বৃত্রেণ নিরুদ্বমাসীৎ 
তদ্বিলং প্রবহণদ্বারং বৃত্রং জঘন্বান্‌ হতবানিজ্দ্রঃ অপববার অপবৃতমকরোৎ্। বৃত্রকূতমপাঁং 
নিরোধং পরিহৃতবান্‌। 

ভাষ্তার্থ ৷--দ্বাস অর্থাৎ বিশ্বোপক্ষপণহেতু বুত্র যে অপ.সকলের স্বামী, দাঁসপত্রী অর্থে 
বৃত্রের অধীন সেই অপ সকলকে বুঝিতে হইবে। অতএব সেই অপের অন্য বিশেষণ 
অহিগোপা। অহিগোপ। অর্থে অহিরূগী বৃত্র যাহাব রক্ষক। বৃত্রেব সেই গোপন বা রক্ষণ 
কিরকম? অপসকল যাহাতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হইতে না পারে, সেই ভাবে নিরোধ কবিয়া 
রাখা। এই ব্যাপারটিকেই (মন্ত্রে) স্পট্টীকৃত করা হইতেছে ‘অপ সকল নিরুদ্ধ ছিল’ এই 
বাক্যদ্বার। এ বিষযে দৃষ্টাস্ত-_-পণিনামক অস্থর গে! অপহরণ করিয়া, বিলে স্থাঁপনপূর্ববক 
বিলদ্বাব যেমন নিরুদ্ধ করিযাঁছিল, সেইরূপ । অপসকলের যে বিল অর্থাৎ প্রবহণদ্বাত্ 
বৃতর্ধাব। নিরুদ্ধ ছিল, বৃত্রকে হনন করিযা, সেই দ্বার ইন্দ্র উন্মুক্ত করিযাঁছিলেন। 

এই প্রবন্ধে পণি অস্থরের স্বরূপ নির্ণয় আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু উদ্ধৃত মন্ত্রে এবং 
সাযণকৃত মন্ত্ব্যাখ্যাষ প্রপন্গক্রমে বৃত্রকর্তৃক অপ নিরোধন বিষযটি উপস্থিত হওয়ায় সংক্ষেপতঃ 
তাহাই প্রথমে আলোচিত হইতেছে । কেন না, আধুনিক বেদব্যাখ্যায় বিবধটিকে "পার্ধিব 
বৃষ্টির নিরোধ’ বলিয়া ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে । কিন্ত ইহ! ঠিক নহে। অপ. শব্দের প্রকৃত 
অর্থ পূর্বে বনিয়াছি।১ এখানে আরও কিছু বলিতেছি। 

আপ্লোতেরাপঃ__আপ্রোতি, প্রাপ্ত হন, এই অর্থে আপ, ধাতু হইতে অপ, শব্দের 
উৎপত্তি। কে কি প্রাপ্ত হন? আত্ম। নিজে নিজেকেই জগৎকারপরূপে প্রাপ্ত হন, এই 
অর্থে বিশ্বের কারণস্বকপ আত্মার দ্বিতীন্ন প্রকাশকে ‘অপ, নামে পরিচিত করা হষ। 
অনির্বচনীয় আত্ম। জগৃংস্থষ্টির অভিলাঁধে অনির্বচণীয় স্বরূপ হইতে যখন উখিত হন, তখন 
তাহার সেই প্রথম প্রকাশের নাম হয় তেজ। পরিদৃশ্ঠমান এই যে অনস্ত জগৎ, ইহা সেই 
তেজের ভিতরে তখন বীজাকারে ফুটিয়া। ওঠে। পরবর্তী প্রকাশের নাম অপ অপের 
পৌরাণিক নাম কারণবারি বা কাঁরণণমুত্র। আত্মরূপ ক্ষেত্রে জগৎকারণবপ অপ.সিঞ্চন 
দ্বারা তেজোমধ্যগত এ জগদ্বীজ অঙ্কুরিত হুইয়া ওঠে এবং দৃশ্য বা মন আকারে প্রকাশ 
পাইয়া আত্মার অন্ন বা ভোগ্যরূপে পরিচিত হয়। মহুদংহিতায় এই কথাই বিবৃত 
হইয়াছে। যথা 

| সোহভিধ্যায় শরীবাৎ স্বাৎ সিহুক্ুহিব্ধাঃ প্রজাঃ। 

অপ অব সসর্জাদৌ তান বীজমবাস্থজৎ ॥ 





১। পরিযৎ-পত্রিক, ১৩৬১, ১ম সংখ্যা, ১৪ পৃঃ জষ্টব্য। 
৫ | 


২২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪৭ সংখ্যা 


তদগুমভবদ্ধৈমং সহম্রাংশুসমপ্রভম্‌। 
তশ্মিন্‌ জজ্জে স্বয়ং ব্ৰহ্মা সর্বলোকপিভামহঃ ৷ 

সেই স্বয়ভ্ভূ আত্মা অভিধ্যানপূর্ববক বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমেই অপ. স্ষি 
কবিলেন। পরে নিজ (তেজোময়) শরীর হইতে ( প্রজাসকলের ) বীজ সেই অপ সকলের 
মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। বীজসংযুক্ত সেই অপ. তখন স্বর্ণ, ুধ্যসদৃশ প্রভাময় একটি 
অগ্ডে পরিণত হইল এবং সর্বলোকপিতামহ, স্বযং ব্রহ্মা তাহাতে জন্মগ্রহণ করিলেন। 
মন্গংহিতার এই স্থপ্রিক্রম যে, বেদের তেজ, অপ. ও অন্ন, এই ত্রিবৃতের অনুসরণে বণিত, 
তাহা বলাই বাহুল্য 

সুতরাং জগতের (জীবগণও জগৎপদবাচ্য) বীজাবস্থার নাম তেজ, কারপাবস্থার নাম অপ, 
এবং ক্ষ বা মনোময় অবস্থার নাম অন্ন। এখন কথা এই যে, জগতের এ আপোমষ, কারণমষ 
বা প্রাণময় অবস্থা আমরা দেখিতে পাই না। ইন্দ্র ত বৃষাঁষমাণ বা বর্ষণশীল আত্মা । তিনি 
নিরস্তর অপ, বর্ষণ কবিতেছেন; নতুবা জগৎ বাচিয়া থাকিত না। কিন্তু এ অপ বর্ষণ বা 
জগতের কারণাবস্থাট আমাদের অগোচর রহিয়াছে কি জন্ত? আমাদের অধ্যাত্মে বৃত্রকূত 
অপ নিরোধন রহিয়াছে বলিয়া । শরীরস্থ যে বিল, নাড়ী বা প্রবহণছার দিয়া স্বচ্ছন্দে অপ. 
প্রবাহিত হইলে, অপ কে জগংকারণরূপে জগন্ময দেখিতে পাওয়ার কথা, বৃত্র সেই প্রবহণদার 
নিরুদ্ধ করিয়া রাখিন্নাছে। 

বৃত্রনিরুদ্ধ হৃদয়স্থ অপ, বা প্রাণকে এই জন্ত বলা হইয়াছে "দাঁসপত্বী” ও ‘অহিগোপ!?। 
কেন না, এই নিরুদ্ধ অপের স্বামী ও রক্ষক এখন বৃত্রাহ্থর। স্থূল হইতে সুন্্ম পর্য্যন্ত, অর্থাৎ 
জাগ্রৎ স্বপ্ন, উভয় অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপে আত্মার যে ত্রিবিধ অনাত্ম আবরণ 
বিষ্বমান, তাহারই নাম বৃত্র এবং তদ্বারাই স্বায়স্থ অপ. নিরুদ্ধ। 

বৃত্রকে ‘দাস’ বলা হইয়াছে কেন? 'দস্থ উপক্ষয়ে। দাসয়তীতি দাসো-বৃত্র:। আত্মার 
মহিমা বা স্বরূপধর্ম্মকে উপক্ষীণ করিয়া, তাহাকে সে জড় জগতের দাসত্বে নিযুক্ত করিষাছে, 
এই জন্য বৃত্রের এক নাম দাস। সায়ণ বলেন-_দাসো বিশ্বোপক্ষপণহেতুবৃত্রঃ  কারণ-বিশ্বের 
উপক্ষপণ, ত্যাগ বা অদর্শনের হেতু হইল বুত্র। আর তাহার আদর্শনে কাধ্যবিশ্ব বা জড় 
জগতের অধীনতা অবস্তম্তাবী এবং এই অবস্থার নামই বৃত্রের অপ নিরোধন। 

বৃত্রকে নিহত করিয়া এই নিরোধ ইন্দ্র উন্মুক্ত কবিবেন। যিনি প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তম, 
অস্তর হইতেও অস্তরতম, তিনিই সর্ধভূতের আত্মা ইন্ত্র। খবিগণ তাঁহার সাযুদ্্য লাভ 
করিয়া বৃত্রকে হনন করিয়াছিলেন। সাষুজ্য লাভের অর্থ সংযুক্ত হওয়া । ইন্দ্রের সহিত যে 
সংযুক্ত হইতে পারে, তাহার হৃদয়ে ইন্দ্রের ধর্ম বা শক্তি প্রকাশ পাষ। ইন্দ্রের ধর্ম কি? 
জ্ঞেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা বা দৃশ্য, দর্শন, দ্রষ্টা, এই তিন ভূমিতেই আত্মদর্শন। পূর্বে যে মনুয্ এ 
তিন ভূমিতেই অনাত্মদর্শম করিতেছিল, ইন্দরসাফুজ্যলাভে সেই ভূমিত্রযে যদি তাহার 
আত্মদৰ্শন সিদ্ধ হয়, তবে অনাত্ম আবরপ্রয়রূী বৃত্রাস্থর আর থাকিতে পারে কি? সে 
মরিয়া যায় বা ইন্দ্রশক্তি দ্বারা নিহত হ্য। বৃত্র নিহত হুইলে ইন্দ্রশক্তির প্রভাবে হৃদয়স্ 


? 


৬১ বর্ষ] বৈদিক অসুর ও দেবতা ২২৭ 


অপপ্রবহণের দ্বার উন্মুক্ত হয় বা হৃদয় খুলিয়া যাঁয়। তাহার ফলে হয় কি? বৃত্রকৃত 
নিরোধের জন্ত বিন্দু বিন্দু যে সকল অপ, বা প্রাণ, অপ সমুদ্রে অর্থাৎ মহাপ্রাণে মিলিত হইতে 
পারিতেছিল না, তখন তাহারা 
বাশ্রা ইব ধেনবঃ শ্যন্দমানা অঞ্ঃ সমুক্রমবজগ্া,রাপঃ | . 
_. হাম্বারব করিয়া ধেনুগণ যেমন বৎসা ভিমুখে ধাবিত হয়, বিন্দু বিন্দু অপ সকলও তেমনি ভাবে 
প্রবাহিত হইয়া অপ সমুদ্রে মিলিত হয়। ইহারই নাম-_-অহিকে হুননপূর্ব্বক ইন্দ্রকর্তক 
পৃথিবীতে অপ সকলকে নিপাতিত করা । যে মনু্তের এইরূপ জ্ঞানোদয় হয়, জগৎকে তিনি 
ষে মুঠিতে দর্শন করেন, উপনিষৎ তাহার এইরূপ বর্ণনা করিষাছেন,_ 
যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃস্যতং ৷ 

এবন্বিধ দর্শনই জগতের কারণাবস্থা দর্শন নামে কথিত হয়। 

এইবার মুখ্য বিষয়ে ফিরিয়া আস! যাঁউক। বলা বাহুল্য যে, অন্তান্ত অস্থরের ন্যায় পনি 
অস্থ্রও আবহমানকাল প্রতি জীবে বর্তমান থাকিয়া, স্বকার্ধ্য সাধনে নিরত রহিয়াছে । পণি 
শব্দটি পণ ধাতু হইতে নিম্পন্ন। পণ ধাতুর অর্থ-_বিক্রয় করারূপ ব্যবহার । এই অর্থের 
অনুসরণে যাস্ক বলিয়াছেন__পণির্বৃণিগ্ভবতি। পণিঃ পণনাদ্বণিক্‌ পণ্যং নেনেক্তি।* 
কিন্তু যাহারা জাগতিক পণ্যবিক্রেতা বণিক্‌, গে! অপহরণ তাহাদের কার্য নহে। স্থতরাং 
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যাস্ক এরূপ অর্থ করিয়াছেন, ইহা! মনে হয় না। এই বণিক তবে 
কিরূপ বাঁণকৃ? 

পূর্বে দেখা গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ধণশীল, দানশীল, বিচ্ছুরণশ্নীল আত্মা। তিনি দিকে দিকে 
নিজেকে বর্ষণ করিতেছেন। তাহার এই বর্ষণের.বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। সেই বর্ষণ হইতে 
আমর! কি পাইয়াছি এবং পাইতেছি? এক একটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ আত্মবোৌধ। সমুদ্রের জল 
অপার ও অনস্ত | কিন্ত সেই জলই যখন মেঘ হইতে বধিত হয়, তখন সে আর অপার অনস্ত 
থাকে না; বিন্দু বিন্দু বধিত হয়। ইন্দ্র আত্মাও সেইকপ অপার ও অনন্ত.হইলেও তিনি যখন 
নিজেকে বর্ষণ করেন, তখন বিন্দু বিন্দু করিয়া বর্ষণ করেন। কেন না, নিজেকে বিন্দু বিন্দু 
করাই তাহার জগৎস্থটি। আমাদের আত্মবোধ সেই বিন্দু আত্মবোধ হুইলেও ইন্দ্রের স্তায় 
তাহারও দ্বাতৃত্বধর্শ্ম আছে। স্বীয় অঙ্গ হুইতে দেবগণকে জ্যোতীরূপে বিকীর্ণ করিয়। 
আমাদের হৃদয়সিংহাসনে তিনি দাঁতারূপে সমাসীন এবং সাক্ষাদ্ভাবে তাহার অঙ্গজ্যোতি 
দেবগণের নিকট হইতেই আমরা সব পাইয়া থাকি। কিন্তু অন্থরগণ- যখন দেবগাঁভী হরণ 
করিয়া নেয়, দেবগণ যখন স্বাহা ও ব্ষটুকাররূপ থাস্ভাভাবে নিশ্রভ ও দুর্বল হুইয়া পড়েন, 


। আমর! তখন দ্বেবগণকে দেখিতে না পাইয়া! অস্থরাধীন হই। 


দেবগণ অন্তরের জিনিষ এবং অস্তরেই উপলব্ধ হন। অন্তরে দেবগণ জাগিয়া উঠিলে 
তাহাদের সহায়তায় মনুয্য পরাপ্রকৃতি বা আত্মবোধের দিকে গতিশীল হম়। আর অস্থর্গণের 
প্রকাঁশও অস্তরেই ঘটে এবং তাহার ফলে মনুষ্য, অপর! প্রকৃতি বা অনাত্মবোধের দিকে, 
পরবোধের দিকে ধাবিত হয। পূর্বে বলিয়াছি, আত্মবৌধ বা আত্ম! হইলেন দাতৃত্বধর্মাবিশিষ্ট । 


২২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৪ৰ্থ সংখ্যা 


তিনি নিজেতে নিজেকে দান করিয়াই আনন্দ লাভ করেন। প্রতিদানে কিছুই গ্রহণ করেন না। 
দেবগণের জাগরণে আত্মবোধের দিকে যতই গতি হইতে থাকে, মনুত্য ততই আত্মার এ ধর্ম 
লাভ করে। পক্ষান্তরে পণি অন্তরের প্রাবল্যে মানুষ যখন অপরা" প্রকৃতি বা অনাত্মবৌধ 
অর্থাৎ পরবোধের দিকে ধাবিত হয়, তখন সে কাহার ধর্ম লাভ করে? এওঁ পণি অন্থরের যে 
আদানপ্রঙ্ানময় বণ্ক্ধর্শ, তাহাই লাভ করে। এই অস্থর যখন মনুয্যহদয়ে প্রবল হইয়া উঠে, 
মান্য তখন কিরূপ আচরণ করে? তুমি আমাকে কিছু দাও ত আমিও তোমাকে কিছু দিব; 
তুমি আমাকে ভাল বাসিলে আমিও তোমাকে ভাল বাসিব, এইরূপ বণিক্ধর্মের আচরণ করে। 
পণি অস্থরের অভ্যুত্থানে মানুষ কখনও নিঃস্বার্থ দান বা নিঃস্বার্থ ভাবে কাহাকেও ভাল বাঁসিতে 
পারে না। কেন না, নিঃস্বার্থ দান ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা প্রভৃতি হইল দৈব ধর্ম্ম। দেবগাঁভী 
হরণ করিয়া, দেবগণ্রে নির্জীবতা সাঁধনপূর্ববক মনুস্যহৃদয়ের মিটি হাজির 
ধ্বংস করিয়া রাখিয়াছে। 


হৃদয়স্থ অস্ুরগুহ! স্বার্থান্ধকারে এমনই সমাচ্ছন্ন যে, ইন্দ্র মহজে তাহা খুজিয়া না পাইয়! . 


দেবগাভীর অহ্েষণার্খ দেবশুনী সরমাকে প্রথমে নিযুক্ত করেন। দেবন্তনী শব্দের সাধারণ অর্থ 
দেবগণের কুক্ধুরী। তাত্বিক অর্থ_দেবগণের গতি ব! পদক্ষেপ । কেন না, ত্বরিতগতিবাচক 
শুন ধাতু হইতে শুনী শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। মানুষের অন্তরে অস্থবগণ বৃদ্ধির চরম সীমায় 
উপনীত হইবার পর, পুনরায় যখন তাহাদের পতনকাল উপস্থিত হয়, সেই সমধ দেবগণ ধীরে 
ধীরে সনুয্যহৃদয়ে পদক্ষেপ করিতে থাকেন। হ্ৃদয়স্থ রমা নীড়ীর মধ্য দিযা তাহাদের এরূপ 
পদক্ষেপ বা গতাগভি হয় বলিয়া, বেদে এ দেবপদক্ষেপকে “দেবশুনী সরমা' নামে বর্ণনা করা 
হুইয়াছে। অন্থরগণের বাসস্থান হৃদষমধ্যস্থ অরমা নাড়ী। এই জন্য যে মানুষ যত বেশী 
অস্থরভাবগ্রস্ত, সে তত অন্থ্থী। কিছুতেই যেন তাহার স্থখ নাই। কাজেই অরমানিবাসী 
পথিগণের নিকট সরমা উপস্থিত হইলে পণিগণ স্বভাবতই তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া, 
নিজেদের মধ্যে তাহাকে রাখিতে যত্ব করে । কেন না, সরমাকে নিকটে পাইলে তাহার! স্থথী 
হয। কেন সুখী হয়? না, স্থখী করাই রমা নাড়ীর ধর্ম। কিন্তু সরমা পণিদেব কথা না 
শুনিষা, ইন্দ্রের নিকট ফিরিয়া যায এবং ইন্দ্র তখন মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়! 
পণিগণের গুহা হইতে দেবগীভীর উদ্ধার সাধন করেন। 

বৃত্ত, অহি ও হলাস্থরের ন্যায় পণি অন্থ্রও ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হইয়া থাকে এবং পণির 
সংহারকালে প্রাণঞ্বাহরূপী মকুদ্গণ ইন্দ্রের সহায় হইয়া, এ অস্থবের স্বার্থসঙ্কীর্ণ জড়তারূপ 
অন্ধকারমষ গুহা ভেদ না করিলে, ইন্দ্র তথ! হইতে দেবগাভী উদ্ধার করিতে পারেন না। 
কেন না, তৎপূর্ব্বে এ গুহা, ইন্দ্রপদক্ষেপের অনুপযুক্ত থাকে । দেবগাভী সম্বন্ধে গত সংখ্যা 
পরিষৎ-পত্রিকায আলোচনা করা হইয়াছে । স্থতরাং এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক । 


॥ 
ূ 


কা 


পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৪৪৩। জক্মমণের শক্তিণেল। 

রচধিতা-দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৬, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পডঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
১০ সংখ্যক পত্র মধ্যদেশে ছিন্ন এবং ১ম পত্রেব 
১ম পৃষ্ঠায় একখানি আঁসন ও একটি বৃক্ষ 
অস্কিত। পরিমাণ ১৩॥০১২৪০ ইঞ্চি 


লিপিকাল ১১৭২ সাল। শেষ পৃষ্ঠার কিছু 
. কিছু মুছিয়া গিয়াছে। 
আরম্ভ 


- এজীপ্রীহরি গীশ্রীরাম ॥ নম গণেশায় নম ॥ 


শক্তিশেল আরস্ত ॥ 

সারথিরে ডাকিয়া কহেন দশাঁনন। 
বানরে মারিয়া মোর কোন প্রয়োজন ॥ 
চালাইয়া দেহ রথ রামের নাক্ষাতে। 
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া [বানব] মারিব পশ্চাতে ॥ 
সারথি চালায় রথ শ্রীরামের পাশে । 
দুরে থাকি লঙ্কেশ্বর মন্দ২ হাসে ॥ 
দুরে হৈতে শ্রীরাম দেখএ লক্বেস্বর । 
দূর্ববাদ্লপ্যাম তম মুর্তি ভয়ঙ্কর | 
বস্তাঁছে কুগুলধারী দক্ষিণে লক্ষ্মণ। 
অতিকোপ কর্যা ডাক্যা বলে দশানন ॥ 
আগু হয়্য! দেগড রণ কার নাম রাম। 
লঙ্কাপুবীতে মোর তারে বিধি বাম ॥ 
ছাওালে মারিয়। তার কিসের বীরপোনা । 
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শিলে বাটি সাবধানে বিশল্যকরণি। 


অমৃত অঙ্গুলে মাখয ভাবে রঘুমণি ॥ 


ধন্বস্তরি সোঙরিষা নাকে দিল ভ্রাণ। 

চেতন পাইষা লক্ষ্মণ ভাই পানে চান ॥ 
লক্ষ্মণ উঠিযা বৈসে ওধধের বলে। 

বাহু পসারিয়া [ রাম ] ভাই নিল কোলে ॥ 
চুম্বন করিয়া মুখে রাম কহেন কথা । 
মোরে ছাড়ি আহা মরি গিয়াছিলে কোথা 1 
গলাগলি করিয়া কান্দেন দুই ভাই । 

ধাইল বানর জত আনন্দ বাধাই ॥ 


এত [দূরে শক্তি]শেল পালা হইল সায় | 
সন ১১৭২ সাল মাহ আসাড় লিখিত" 


রচয়িতা-ঘিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১০, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ৯ পডঙক্তি পর্যন্ত লেখা । 
পরিমাণ ৪॥০ ১৩" ইঞ্চি । লিপিকাল ১২৫২ 
সাল। পুর্বে ৪১৫ সংখ্যক পুথির বিবরণ 
দ্রষ্টব্য ৷ 
আরসন্ত-- 

৮৭পীশ্ৰীকৃষ্ণ ৷ 

অথ অঙ্গদ রাঁএর পাল] লিক্ষতে ॥ 

বন্দ গেলা সিন্ধু রামচন্দ্র হইল পার । 

বানরে বেড়িল গা লঙ্কার দোয়ার ॥ 


২৩০ 


রাম বলে স্থগ্রীব মিতা আর কেনে বিলম্ব। 
করেন কেন্নাই রাবণ রাজা যুদ্ধের আরস্ত ॥ 
সাগরপার বল্লা তার বড় ছিল আটনি। 
সে বল ফুরাল এখন কি বলে তা শুনি ॥ 
স্থগ্রীব বলেন মিতা দিন দুই চারি আর। 
জনেক পাঠইয়া আমি বুঝিব সমাচার ॥ 
শেষ N 
শ্রীরাম বলেন শুন বেলের কুমার । 
ভুবনে এ সব কীর্তি রহিল তোমার ॥ 
শ্রদ্ধা ভক্তি করি এহ! শুনে জেই জন । 
অস্তকালে পায় সেই প্রভু নারায়ণ ॥ 
রসিক জ্রমার মন দাই আনন্দ । 
রায়বার রচিলা দ্ধিজ কবিচন্দ | _ 
ইতি অঙ্গদের রাবার সোমা ॥ পটক শ্রী 
লোকনাথ পাল সাকিম কৰানপুরর পরগনে 
খণ্ডঘোষ জথা দিষ্টং [ ইত্যাদি ] লিখিত” 
প্রালোকনাথ ঘোষ সা’ বাদ্দিগাছা পবগনে খণ্ড- 
ঘোষ সোন ১২৫২ সাল তারিখ ৩ মাঘ বেলা 
এক পোহরের মর্ধে সমাপ্ত হুইল ইতি এই 
পুস্তক জে চুরি করিবেক সে বধু কথা 
হুইবেক। 


88৫। ঢ্রৌপদীর বস্সহরণ। 

রচয়িতা_দ্বিজ্জ কাবচন্দ্র । পত্র ১-৬, ৮-৯, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পডক্তি পর্য্যন্ত লেখ|। 
পরিমাণ ১৩০ ২৪/০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৪৮ 
সাল। 
আরম্ত-_ 

৮৭জীতীকণ ॥ 

অথ ভ্রোপদির বস্ত্র্রণ পালা লিখ্যতে ॥ 

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয। 

মহাভারতের কথা সভাপর্বে কয় ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ৪র্থ সংখ্যা 


রাঁজসই যজ্ঞ রার্জা করিলেন দাষ। 
7595 


রি 
শত্রু পক্ষ হইলে দেখে জল স্থলজান ॥ 
সভামধ্যে চলিলেন রাজা ছুর্য্যোধন। 
স্থলে জল বুদ্ধি করি তুলিল বন ॥ 
শেষ 
দুর্য্যোধনের স্ত্রী আদি জত নারী ছিল। 
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1 
তোমাদের বশ কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন ! 
ভ্রোপদিকে রক্ষা কৈলা দৈবকীনন্দনে ৷ 
দ্বারিকা চলিল! কৃষ্ণ সত্যভামা সনে ! 
বৈশম্পায়ন মুনি বলে শুন রাজ! জন্মেজয়। 
পরের করিলে মন্দ আপনার হয় ॥ 
এত বলি জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল। 
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ 
ইতি দ্রোপদির বস্ত্রহরণ পালা সমাপ্ত হইল 
জানিবেন ইতি পাটক শ্রীঠাকুরদাস দে সাঃ 
পাত্রগাঁতি লিখিতং শ্রীকৈলাশ্চন্দ দাস ঘোঁসস্ত 
সাঃ সামস্তথণ্ড ইতি সন ১২৪৮ সাল ভা” 


-৪ ফাস্তন ! 


৪৪৬। ভঙদ্ের রায়বার। 
রচয়িতা-_ছ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগঙ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৩ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা.” 
লিপি পরিষ্কার, কিন্তু বর্ণাশুদ্ধিপূর্ণ। , 
পত্রের পার্শ্ব ও মধ্যদেশের্‌ কিছু অঃ 


LEE EE 


রী 


৬১ বধ ] 


পরিমাণ ১৩০ ৮৫ ইঞ্চি । লিপিকাঁল ১১৯৫ 
সাল । 
আরম্ভ 

শ্রীরামঃ ॥ 
বন্দ গেলা সিন্ধু রামচন্দ্র হইল! পাঁর। 
বানরে বেঢ়িল গিয়া লঙ্কার দুয়ার ! 
রাম বোলেন স্থগ্রীব মিতা আর কেনে বিলম্ব। 
করে না কেনে রাবণ বাঁজা যুদ্ধে আরম্ভ ॥ 
সাগরপার বুল্যা তার বড় ছিল আটনি। 
সে বোল ফুরায়্যা গেল কি বলে তা শুনি ॥ 
স্গ্রীব বোলেন মিতা দিন ছুই চারি আব। 
জনেকে পাঠাঞ দিয়া জানি সমাচার ॥ 
শেষ” 
শ্রীরাম বোলেন বাপু বালির কোঙর। 
ভূবনে'**কীন্তি রহিল তোমার ॥ 
আদর করিঞা জে জন শুনে রায়বার। 
হুপ্রীবের রাজত্বভার হইবে তাহার 
বাঞ্ছন! করিয়। জেবা শুনে রামায়ণ। 
সে হয় আমার প্রিয় লক্ষ্মণ সমান ॥ 


অঙ্গদের রায়বার সমাপ্ত ॥ ইতি তাঃ ৮ 
শ্রাবন সন ১১৯৫ সাল। লিখিত” শ্রীসিবনাথ 
চক্রবর্তিশর্মণঃ সাকিম কৃষ্পুর পরগনে 
জুঝারসিংহপুর । মোকাম দোহাল পরগণে 
সেরপুর ॥ শ্রীরত্ত লেখকে সদ1। শ্রীগ্ুরবে 
নমঃ ॥ 


- 88৭1 শক্তিশেলের পালা। 


রচয়িতাঁ_ছিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-১৪, 
সম্পূৰ্ণ । দুভাজ-কর! বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২৩১ 


এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙ-ক্তি পর্য্যন্ত 
লেখ|। পরিমাণ ১৪১:৪৪০ ইঞ্চি । লিপি- 
কাল ১২৩৪ সাল । 
আঁরসন্ভ_ 


নরীত্রীরামঃ ॥ 


অথো শক্তিশেলের পালা নিখ্যতে ॥ 
রামং লক্ষ্ণপূর্বজং [ ইত্যাদি শ্লোক ]& 
মরিল জতেক সৈন্ত শূন্য হইল পুরী । 
অবিরত মোহে কান্দে ত সভার নারী ॥ 
দিবানিশি মন্দোদরী করএ রোদন । 
কোপ করি রণ মাঝে সাজে দশানন ॥ 
হেন কালে দশাননে কহে মন্দোদরী। 
আপনার দোষে মজাইলে লঙ্কাপুবী ॥ 
কুম্ভকৰ্ণ ইন্দ্ৰজিত আদি জত বীর্‌। 
জার রণে দেবাস্থৃব কেহ নহে স্থির ॥ 
ঘরে বসি থাক নাথ আমি করি মানা । 
শ্রীরাম মনুস্ত নহে তাহা গেছে জান! ! 


হনুমান বলে আমি চিনিতে নারিস্থ। 
এত বলি সৰ্ব্বাঙ্গে মীখিল পদরেণু ॥ 
চরণে ধরিয়া বলে আমি অনুগত । 
বিকাইন্থ রাঙ্গা পায় জনমের মত |- 
রাঁবণে মারিয়া সীতার করহ উদ্ধার । 
অযোধ্যায় চল স্থধি ব্ভীষণের ধার ! 
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ ডাকে রাঁমজয। 
রাবণ সাজিল রণে কবিচন্ত্র কয় ॥ 
ইতি সক্তীসেলের পালা সমাপ্ত ॥ জথা দিষ্টং 
[ইত্যাদি]। এই পুস্তক শ্রীমুক্তারাম 
চক্রবপ্তির হৈল£ লিখিতং শ্রীনন্দকুমার পাল 
সা” বড়বেল সন ১২৩৪ বার সও চৌত্বীষ সাল 
তারিখ ২২ বাইসা বৈসাখ। 


২৬২ 


88৮ । অব্রুরা গমন | 


রচয়িতা_দ্বিজ্র কবিচন্দ্র। পত্র ১-৭, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১* পও.ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৩১৯৪॥০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১২৩৫ 
সাল। 


আরম্ভ 
৬ণ্রীত্রীরাধারুষচৈতন্ায় নমঃ ॥ 
নম নারায়নায় নম ॥ অক্তুরাগমন নিক্ষতে ॥ 
তবে রাজ! অন্ুরে আনিল ডাক দিয়া। . 
রাম কৃষ্ণ ছুটি ভাই ঝাট আন গিয়া ৷ 
করিব ধনুর যজ্ঞ করুহ গমন । 
শুনিষা অক্ধুর হৈল আনন্দিত মন ॥ 
রথ সাজাইয়! অক্রুর চলিল ত্বরায়। 
কৃষ্ণ দরশন হব কি ভাগ্য আমায় ॥ 
জবে রামকুষ্ণরে দেখিব এক ঠাঁঞি। 
রথ হৈতে ভূমিতলে নামিব তথাই। 
রামক্রষ্ণ দেখিয়! করিব যোড়হাথ। 
অবশ্থ করিব দয়! দেব জগন্নাথ ॥ 

শেষ. ' 

কহ রে পথিক ভাই ধরি তোর পায়। 
রথে বসি কত দূর জায শ্টামরায় ॥ 
এই মত গোপী সব করুণা করেন। 
হেথা বামকৃষ্ণ দুহে মথুর! গেলেন | 
ঘ্বিজ্জ কবিচন্দ্রে কহে পুরাণের সার । 

- একচিত্তে শুনে জে অর্শ নাই আর ॥ 
শ্রীভাগবতাম্বৃতকথা কহনে না জায়। 
এত দূরে এইখানে পালা হুইল সায় ॥ 

ইতি অক্রুরাগমন সার ॥ জথা দিষ্টং 

[ইত্যাদি ]। ইতি লিখিত” শ্রীদলাগিবাম 

মাল সা” রামচন্দ্রপুর পাঁটক গ্রসনালীরাম মাল 

সাুড়্যা সা’ এ সন ১২৩৫ সাল ভা" ১৪ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[৪র্থ সংখ্যা 


ফালগুন বেলা আন্দাজি ছুই প্রহর তিথি সহী 
মঙ্গলবার সমাপ্ত হইল। 


৪৪৯। জাধ্মমণের শক্তিশেল। 


রচয়িতা_ঘিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১৫-১৮, 
অসম্পূর্ণ। ছুভাজ-করা৷ বাঙ্গালা তুলোটি 
কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১১ 
পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা । পরিমাণ ১৩ ১৫৪1০ 
ইঞ্চি। আদি ও অন্তে খণ্ডিত চাঁরিটি পত্র। 


ব্যাস বান্মীক পদ সদা করি ধ্যান। 
রামলীলা রামায়ণ কবিচন্দ্র গান ॥ 


৪৫০। ঝুঘ্তকর্ণের রায়বার। 


রচয়িতা ছ্িজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৪, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠা ৯ হইতে ১২ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৩1০ ১৪৭০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২২৩ সাল। 
আবুস্ত-”. 

শ্রতীরাধাকৃষঃ ॥ 
কুস্তকর্ণের রায়বার লিখ্যতে 1 
নিজৰা হইতে উঠিয়া বসিলা! কুস্তকর্ণ। 
স্ববাসিত জল কেহ জোগাইছে পুণ্য ॥ 
কুক্কুম কত্তরি কেহ লেপে সর্বগায়। 

কত শত সেনাপতি চামর ঢুলায় ॥ 

দৃতমুখে শুনি কথা লক্কার অধিপতি । 

ভাইকে কহিতে গেলা আপন দুৰ্গতি ॥ 


৬১ বর্ষ] 
রাজাকে দেখিয়া কৃস্তকর্ণ মহাবীর । 
সংভ্রমে উঠিয়া তার পদে দিলা শির ॥ 

শেষ 
অহঙ্কারে মত্ত ভাই না চিনে আপনা । 
ইহার লাগিয়া তোমার কাছ ছাড়ে বিভীষণা| 
বিভীষণ যে পথে গেল! সেই পথ মোর। 
রল্য হে রাবণ রাজা দণ্ডবৎ মোর £ 
মন দিয়া এই কথা শুনে যেই জন। 
তারে ক্ুপা করেন রাম শ্রীমধুস্থদন ॥ 
কবিচন্ত্র বলে ভাই শুন আমি বলি। 
অকারণে গেল রে লঙ্কার ঠাকুরালি ॥ 

ইতি কুস্তকর্ণের রাবার সমাপ্ত ॥ ইতি সন 

১২২৩ সাল তাং ২৮ অদ্রাণ পটক শ্রুগোপাল 

গোরাঞি। জে নি চুরি করিবেক সে ম্যাগের 

ঢানি হাতে করা খাবেক ॥ 


৪৫১। দ্রৌপদ্ধীর বস্ত্রহরণ। 


রচয়িতা_দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৩-৫, 
অসম্পূর্ণ। পাঁতলা তুলট কাগন্ধ। মধ্যে ও 
পার্শ্বে ছ্যাদা। লেখা অম্পষ্ট। প্রতি পৃষ্ঠায় 
১০ পঙক্তি লেখা । পরিমাণ ১৩১৪০ 
ইঞ্চি। আদি অস্তে খণ্ডিত মাত্র তিনটি 
পাতা। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। পূর্বে 
এই নামীয় পুথির পরিচয় দ্রষ্টব্য 

ভনিতা-_ 
এত বলি দুৰ্য্যোধন হাসে খল খল। 
ঘ্বিজ কবিচন্দ্রে গাষ গোবিন্দমঙ্গল ॥ 


৪৫২। দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণ। 


রচয়িতাঁ_ছিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১, ২২ 
৬-৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। এক 
৬ ® 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২৬৩ 


এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
২য় পত্রের ১ম পৃষ্ঠা এবং ৩ হইতে € পত্র নাই। 
পরিমাণ ১৩৪০১:৪%* ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২১৪ সাল। 

আবৃস্ত-_ 

৭ জ্রীত্রীকফণ। 
দ্রোপদীর বস্হরন লিক্ষতে | 

বৈশম্পায়ন মুনি সভাপর্ব্বে কষ। 

শ্রীমহাঁভার্ত রাজা! শুনে জন্মেজয় ॥ 
রাজহ্‌ই যজ্ঞ রাজা করিলেন সায়। 

মহারাজা যুধিষ্ঠির বসিল! সভায় ॥ 

সহদেব নকুল আদি ভীম ধনধ্রয। 

সভা করি বসিলেন পাঁগব্তনয় & ইত্যাদি । 
শেধ--- 

পরক্ষতি পরনিন্দা করে জেই জন। 
মরিলে না মুক্ত হয় নরকে গমন ॥ 

এত বল্য! জন্মেজয় কান্দিয়া বিকল। 

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোঁবিন্দমঙ্গল ॥ 
ইতি দ্রোপদীর বস্ত্রহরন সমাপ্ত ॥ লিখিত” 
শ্ীপ্তরচরণ দত্ত সাঃ পাত্রসাএর মো 
রঘুনাথপুর এ পুস্তক শ্রীগোকুলচন্্র পালের 
সাঃ নিজগ্রাম গোঁপীনাথপুর ॥ সন ১২১৪ 
সাল তারিক ১ কার্তিক রোজ সুক্রবার ! 


৪৫৩। ভরত উপাখ্যান। 


রচয়িতা_-দ্বিজ কবিচন্দ্র। পত্র ৩-৭, 
অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙক্তি পর্য্যন্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৩০ ২৪/০ ইঞ্চি। আদি ও আস্ত 
খণ্ডিত পাঁচটি পত্র। লিপিকাল প্রভৃন্তি 
নাই। 


২৩৪ | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


ওয় পত্রের আরম্ক-_ 

' হুবিণ ২ ধ্যানে ভরথ তেজিল প্রাণে 
হরিণ হইল সেই বনে। 

দারুণ শিশুর শোক কেমনে বাচিল লোক 
কবিচন্ত্র চক্রবর্তী ভনে ॥ 

শুক কহে পরিক্ষিত প্রন তার পবে। 

ভরত হইল মৃগ ক্ষেত্র কালিগ্ররে ॥ 

কৃষ্ণপূজাফলে ভরত হুল্য জাতিস্মব। 

শালগ্রামক্ষেত্রে তেজে মৃগকলেবব ॥ 

আঙগির সকল বিপ্র-"'ষজ্েশ্বরে ৷ 

জন্ম লভে তার জ্যেষ্ঠ ভাএর উদরে ॥ 

জ্যেষ্ঠ সত ভরত হইল মহাঁশয়। 

কনিষ্ঠ তাহার পুত্র তবে জন্মেজয় ॥ ইত্যাদি। 

এম পত্রের শেষ_ 

এক দেশে আছে এক.চগ্ালের রাজা । 

বৎসরাস্তে করে রাজা নরবলি_পুজা 

- নগরে দেবীর পৃজা পড়িল ঘোষণা। 

অবিরত বাজে জত মঙ্গল বাজন! ॥ 

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য দিল জত। 

পৃজোপকরণ নানা নাঁনাবিধিমত | 

রাণী সঙ্গে পরিবার. লয়্যা গেল রাজা । 

উচ্ছৰ দেখিতে আল্য নগরেব প্রজা ॥ 


8৫৪1 উদ্ধবসংবাদ। 


বচয়িতা--দ্বিজ কবিচন্্র। পত্র ১-১০, 
সম্পূর্ণ। ছুভাজকরা বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙক্তি পর্য্যন্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৩১৯ ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২২১ সাল। 


আবুস্ত-_ 


৭ শ্রীত্রদ্গ 

অথ উদ্ধবসংবাদ লিক্ষিতে ! 
শুক বলে মহারাজ! শুন পুনরপি ৷ 
গোপীদের মনে পড়ে কত দিন ব্যাপি ॥ 
বৃন্দাবন পাঁসরিতে লারিল মাধবে। 
মনেতে পড়িল কুঞ্জ বৃন্বাবনভাবে ॥ 
তাহাতে বসিলা কৃষ্ণ উদ্ধব সহিত। 
ভাবিতে২ কৃষ্ণ গোপী সব হিত ॥ 
নন্দ যশোদাব প্রেম পাসরিতে লারে। 
দিবানিশি পড়ে মনে ঝোরএ অস্তরে ॥ 
গোকুলে গোপিনি সঙ্গে জত কৈলা নিলা। 
সে সব সোঙরিযা কৃষ্ণ অচেতন হৈলা ॥ 


শেষ 


শুনিয়া উদ্ধবমুখে এ সকল কথা । 
ভাবিতে লাগিল! কৃষ্ণ হেট করি মাথা ॥ 
মন্দ ষশোমতীর প্রেম কহিতে না পারি। 
কোথায় রহিল মাতা বলেন শ্রীহরি ॥ 
হাহা করি মরে মাতা আমার লাগিয়া । 
মলিন হুইল দেহ ভাবিয়া ৷ 

রাধার লাগিয়া মোর ব্রজপুরবাস। 
রাধা বিনে হৈল মোর সকলি নৈরাশ ॥ 
এত বলি কৃষ্ণচন্দ্ৰ ভাবে মনে২। 
বিদায় হইল উদ্ধব আপন ভবনে ॥ 
ভাবিয়া ব্যাসের পদ কবিচন্দ্র ভনে। 
পাইল ব্রজের তত শ্ীমধুন্থদনে ॥ 
উদ্ধবসংবাদ পাল! শুন সর্বজনে। 
হরিধ্বনি করিয়া আনন্দ রহে মনে | 


জথা দিষ্টং [ ইত্যাদি ]। পাটক শ্রীজাগাঞ্রি- 
দাস সরকার। সাং নান্দালি সন ১২২১ সাল 
তা৬ শ্রাবন । 


৬১ বর্ষ] 
৪৫৫। গোঁপিকার বস্পহরণ। 


রচয়িতা-দ্িজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৬, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ পঙ্ক্তি পর্য্যন্ত লেখা । 
শেষ পত্রের কতক অংশ ছিন্ন; সে জন্য কিছু 
লেখা নষ্ট হুইযাছে। পরিমাণ ১০ ১৪1০ 
ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৭৪ সাল! 
আরুভ্ত-_+ 

প্রীতীরাধাকুষ্ণ; ॥ 
অথ গোপিকার বস্্হবণ লিক্ষতে ৷ 
শুকদেব বলে রাজ! মন দিয়! শুন। 
গোবিন্দগ্রণান্গবাদ তোরে কহি শুন ॥ 
জেন মত পূর্ণযাসী ব্রজকুমারিকা। 
কাত্যায়নী ব্রত করে মুক্তিদাঁয়িক ॥ 
যথাকালে হবিষ্যান্ন করেন ভোজন। 
নিশিষোগে করেন কুক্থমশধ্যায়ন। 


নিত্য যমুনার জলে সভে করে স্নান। 
বালির প্রতিমা চিত্র করিএ নিশ্মাণ | 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেষ্ঠাদি নানা। 
ভক্তিভাবে পূজে সভে করএ প্রার্থনা ॥ 
কাত্যায়নি মহামাই মহাযোগেশ্ববি। 
নন্দপুত্রে পতি দেহি নমস্কার করি | 


এত দূরে গোপীদের বন্ত্রহরণ হৈল সাষ। 
ধন ধান্য পুত্র হয় জে জন গায়াঁয় ॥ 
বস্তুহরণ কথ] জেই অন শুনে । 

লক্ষ্মীর জে কপ] হয় তাহার আশ্রমে ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২৩৫ 


ইহকালে সখ হয় পরকালে সগ। 

হরি হরি বল ভাই শুন বন্ধুবর্গ ॥ 
ইতি গোঁপিকার বস্ত্রহবন সমাধ ॥ ইতি সন 
১২৭৪ সাল তারিখ ১৮ পৌস? লিখিতং 
শ্রীনফরচন্দ্র দাস মিত্র ॥ পঠনার্থে শ্রীগুপিনাঁথ 
দে। শ্রীনটবর পাল ”%* দুই আনায় খোরিদ 
কোরিলাম। 


৪৫৬। রাধার কলঙ্ধভঞ্জন। 
রূচয়িতা--ঘিজ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৫, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঙ ক্রি পর্য্যন্ত লেখ] । 
পরিমাণ ১২।০১৫৪০ ইঞ্চি। শেষ অংশ 
খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 


আরভ-_ 


৭ শ্রীত্রীকষঃ ॥ 

বাধার কলঙ্কভ্ন লিখ্যতে ॥ 
রাধার কলঙ্ক গীত-করহ শ্রবণ। 
বাধার কলঙ্ক কৃষ্ণ করিল! ভগ্রন ! 
বৃকভামুস্থতা বসি বিরল মন্দিরে । 
কেহ পাছে জানে বলি কান্দে ধীরে ॥ 
কান্দিতে২ বলে কি করিলে শ্যাম। 
তোমার কারণে মোর কলঙ্কিনী হইল নাম ॥ 
কলক্ষিনী নাম হৈল তার নাঞ্চি ভয়। 
হেন অপষশ যেন যুগে যুগে রয় ॥ 
ভনিতাঁ_ 
কবিচন্দ্রে বলে রাধার আর কেছে! নাঞি। 
রাধা বলে মোরে দেখ্য চান্দ কানাঞি ॥ 
পঞ্চম পত্রের শেষ 

বৈদ্য বলে যশোমতি আজ্ঞা যদি পাই। 
আশীর্বাদ কর মোরে ঘরে চল্যা জাই ॥ 


রাবণ হুরিয়া নিলা জানকী আমার । 
উদ্দেশ আনিএ প্রাণ রাখহ আমার ॥ 


২৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ [৪র্ঘ সংখ্যা 
যশোদা বলেন বাছা করিলে উপগার। হহুমান্‌ বলে জাব লঙ্কা জে ভুবনে । 
কিবা ধন দিয়া আমি শুধিব তোমার ধার ॥ আমারে জনকস্থৃতা চিনিবেন কেনে ॥ 
বৈদ্য বলে যশোমতি এমন কেনে বল। শুনিয়া আনন্দজলে ভাসি বঘুঅরি। 
, আমি গো তুমার বটি কেবল ছায়াল ॥ নিসান দিলেন রাম হাথের অঙ্গুরি ৷ 
এত বলি বৈষ্যরাজ গমন করিল। ভনিতা__ 
বাহির দুয়ারে গিয়া"-. - ১। মাথে হাথ দ্িষা সীতা করে হায়২। 
০ সেবিয়া বান্মীকপদ কবিচন্দ্র গায় ॥ 
২। মরণ সার করহ জীবনের ছাঁড় আস! 
৪৫৭। অন্ুরীলংবা লক্কাকাণ্ডে গাইল! পণ্ডিত কীণ্ডিবাস । 
রচয়িতা কবিচন্র। পত্র ১-১৭, সম্পূর্ণ। শেষ 
তুলট কাগজ । প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙক্তি এহার কারণে বাছা বর দিয়ে আমি। 
লেখা । প্রথম পত্র মধ্যদেশে ছিন্ন | পরিমাণ মোর বরে চারি যুগ অমর হও তুমি ॥ 
৯১৩7০ ইঞ্চি। দিশিকাল প্রভৃতি নাই। দুই হাথ তুলি আমি তোমা দিলাম বর। 
. রামের প্রদত্ত অঙ্গুরীয় গ্রহণ কবিয়া হনৃমান্‌ মোর বরে চারি যুগ হইলে অমর ॥ 
লঙ্কায় গমনপূর্বক অশোকবনে অবস্থিত বর পেয়ে হন্ছমানের আনন্দ অপার। 
সীতার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসেন, এই  হন্মান্‌ প্রণাম করি হৈলা আগুমার ॥ 
ঘটনাটি আলোচ্য দুখিতে “অঙগুরীসংবাদ. অমর হুইল! বর দিলা রামদাসে। 
নামে বণিত হইয়াছে । পুথিতে মোট ৩টি লঙ্কাকাণ্ড গাইলা! পণ্ডিত কীর্ডিবাসে ॥ 
ভনিতা আছে ; একটি কবিচন্দরের, দুইটি রুত্ভি- অথ অঙ্গরিসম্বাদ্ সমাপ্ত হৈল ॥ 
বাসের। তিনটি ভনিতাই উদ্ধৃত করিলাম। ডিল 
আরত-- টু 
জীলীরাধাকৃষ্ণ; ॥ 
অথ অনথুরিসহাদ নিখ্যতে। ৪৫৮। কলঙ্কভগ্জন। 
রামং লক্ষ্মণপূর্ববজং [ ইত্যাদি শ্লোক ]1 রচয়িতা-ঘিআ কবিচন্দ্র। পত্র ১-৯ 
পম্পা নদীর কুলেতে বসিয়া তিন অন। অসম্পূর্ণ ১ম হইতে ৫ম পত্র পর্য্যন্ত 
তিন দিগে করেন সীতার অন্বেষণ ॥ দোভাক্-কর! তুলোট কাগজ এবং ৬ষ্ঠ হইতে 
জটায়ু পক্ষীর মূখে শুনি সমাচার । ৯ম পত্র জলছাপযুক্ত ইংবাঁজী কাগজ। এক 
রাবণে হুরিয়া নীতা লইলা আমার ॥ এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ৮ পঙ.ক্তি পর্য্যন্ত লেখা। 
হনুমানে ডাকিয়া কহিছেন নারায়ণ। পরিমাণ ৯৪০ ৮৩০ ইঞ্চি। শেষ খণ্ডিত। 
মোর বোল রাখহ বাপু পবননন্দন ॥ ১ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় পুস্তক শ্রীমাধবচন্দ্র দাশ” 


এবং ২য় পৃষ্ঠায় বাম দিকে ‘সন ১২২৪ সাল’ 
লেখা । 


মুকুন্দ .-কবিচন্দ্রকৃত বিশীললোচনীর গীত বা 
বাশুলীমল 


- (পূর্বান্থবৃতি ) 
[সই বাগ॥ সুনাদ মাদল বাজে ঘরে ঘরে প্রতি নাহে 

কনক শ্রীফল কুচ স্থবলিত দুই ভূজ বিপরীত সকল নগরে ॥ 

কনক কক্কণ শব্খ আগে । ব্দনকমলে হাসি কুটিল মুকতকেশী 
মকর কুণ্ডল দোলে শ্রবণ কপোলমুলে সিদ্দুর তিলক ললাটে । 

মনোহর রুচি ছুই ভাগে ॥ পয়োধরে উয়ে হার কটাক্ষে মুচ্ছিত মার 
স্থুরদ বদন পরি হাসে গজগতি নারী কমলিনী নগর নিকটে 

কনক কলস কক্ষতলে । - ছুই হাথ দিয়া বুকে বিবসন হইয়া নাচে 
অগাধ প্রচুর জল অতিশয় নির্মল কজ্জল নযনসরোজে। 

কমলিনী স্থরসরোবরে ॥ দেখিয়া হৃদব গুণে আইলাঙ কেমন ক্ষণে 
কমলিনী গো মা সৰ্কমঙ্গল| হেট মাথা করে সাধু লাঁজে ॥ 

স্বর্গ তেজিয়া ভ্রিনয়নী। দেখ ভাইয়া! কর্ণধার দেশখান কদাচ"র 
কৌতুকে অবতরে দাসীর নন্দনে ছলে যুবতী নগরে মাংস বেচে। 

মায়াদহে শক্তিরূপিণী 1ঞ্রা কেহ রান্ধে কেহ ভুঞ্জে মুকুত চিকুরে নাঁচে 
জলের উপর পড়ি কেহ যায় গড়াগড়ি বসন না দেই ছুই কুচে ॥ 

লাফ দরিয়া উঠে কোন জন। সাক্ষী সর্বজন দুর্বার পাঁটন 
কনকরচিত পুরী প্রতি ঘরে হুন্দরী নরপতির চরণকমলে। 

পুরুষ না দেখি একজন ॥ কবিচন্দ্র কহে দেবী চরণপন্ষজ্ সেবি 
কেহ মাংস কুটে বেচে শৃন্ত ভর করি নাচে নিবেদিব সভার ভিতরে [০ 

কেহ গজ করয়ে গরাস। £ ছন্দ | 
কেহ পেলে কেহ লোফে সমধুকর মধুলোভে তবকী তবক ছোড়ে সিলিদার সিলি। 

ব্দনকমলে কার হাস । দুর্বার পাঁটনে লোকে কর্ণে লাগে তালি ॥ 
গজ গিলে উদ্গরে সহজে প্রকৃতি হরে মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুন গরজন। 

যুবতী যুবতী করে কোলে । কথিল পণ্ডিতে নৃপ কহু কি কারণ ॥ 
অধর পাকিম বিশ্ব [৯৩]বদনকমলে চুম্ব শুন হে নৃপতি মনে না ভাব বিশ্ময। 

দেখি সাধু পড়ি গেল ভোলে ॥ পাটনে আইল কিবা সাধুর তনয় এগ! 
মধুর কোকিলী স্বরে গীত গায় মনোহরে মন্ত্রী মেলিয়া পাচে হুচরিত ভাট । 


ঘাঘর নৃপুরু করতালে 


ঝাট জান গিয়া সাধু কবা পরঠাট। 


২৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪ৰ্থ সংখ্য 
রড় দিয়! বলে ভাট দাণ্ডাইল কূলে । এক বাক দুই বীক তিন বাঁক যায়। 
পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে! কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকাষ ॥ 
ভাটের বচনে বলে নায়ের নফর। বিবাদে গারড় কেহ কুকুট যুঝায়। 
স্থরধ নৃপতি যাঁর বদ্ধমানে ঘর ॥ , স্থখীর নন্দন কোথা পাষেরা উড়ায় 
তাহার সাধৰ এই আস্যাছে পাটন। দোলারুঢ় কেহ গজ তুরগ রডাষ। 
বেচি কিনি যদি পাই শীতল বচন ॥ নানা বা্ত বাজে কোথা! বরকন্তা যায ॥ 
শুন রে বৈদেশী সাধু কহি তোরে সর্শ্ম। কেহ গীত গায় কেহ কোথা দেখে নাট । 
দুমুব নৃপতি বৈসে সাক্ষাতে ধৰ্ম্ম ॥ দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট ॥ 
তার সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে সনে। ডাকা চুরি নাহিক কোটান ছুবাচার। 
স্থখে বেচ কিন দ্বিন্র কবিচন্দ্র ভনে ॥০! প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার 
॥ ছন্দ | কপালে চন্দন কাঁরে| গলে রত্বমাল। 
পুঞ্জিয| ব্রিপুবা মায়াদহের পুলিনে। ইড়িক চাপিয়া বুলে নগর্যা ছাওযাল | 
[৯৪ক] দোলারূঢ় হৈল সাধু বৃপসম্ভাষণে ॥ কেহ কিনে কেহ বেচে নাহি অবসাদ। 
কুব্র্ণ পপ্তরে শুক গজবেল খাণ্ড। ছাওয়ালে ছাওযালে খেলে করিয়া বিবাদ ॥ 
অমূল্য রতন লয় ময়মত্ত গণ্ডা ॥ কেহুধিক নহে কেহ নহে হীনবল। 
যুগল যুগল শশ গোল কুরর্জ। মারামারি করে [৯৪] কেহ পাতিয়া কন্দল ৷ 
স্বর্ণ সারিক শুক ধুকড়িয়া কন্ধ ॥ কেহ সাভাচারি খেলে কেহ বুদ্ধিব্ল। 
চক্র চকোর ঘুঘু পিকু মীনরঙ্ক । কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে চ্যুতরল ॥ 
কনক চবণ পিঠে নাহি ছাড়ে সঙ্গ ॥ কেহ গেতু খেলে কেহ কড়ি ভাট! টিক। 
সাধুর হৃদয় বড় বাঢ়িল প্রমোদ । তরুণ আবাল বৃদ্ধ সকল রসিক ॥ 
ডাক গণ্ডুক লয় ঘুবন কপোত ॥ চিনিতে না পারে সাধু সখী দুঃখী জন। 
কলসে পুরিয়া স্বত তৈল লব্ণ। একরূপ দেখে সব দুর্বার পাঁটন ॥ 
মধু মিষ্ট নারিকেল সর বাঙন ॥ ছুমূৃখ নৃপতি বৈসে যেন নরভীত। 
পাট ভোট নেত.লষ মৃগমদ গণ্ডা। স্থরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত ॥ 
ক্ষীরের সন্দেশ চিনি মধু কাকরগা ॥ সাধুর তনয় সাধু বুঝে হিতাহিত।" 
তেলেঙ্গা ছাগল খাসী স্থঝার গারভ। রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত ॥ 
পঞ্চ রতন জয় ধবল চামর | নানা সন্জ দিয়! সাধু রাজার চরণে। 
নানা সঙ্জ লয় সাধুস্থত নিরাতঙ্ক। প্রণাম করিয়। বন্দে ঘি পাত্রগণে ॥ 
কনকরচিত গজদস্তের পালঙ্ক সা রস 
বদনে॥ 
পদ মল মি আছ 
কাহার নন্দন তুমি ঘর কোন গ্রাম ॥ 
গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কীসর। কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে। 
আগে পাছে ধায়, যত পাইক সকল £. অস্ত সেঁচিল দেহ নৃপতিবচনে ॥ 


৬১ বর্ষ] 


গম্ধবণিক জাতি গুণদত্ত নাম । 
ধুসদত পিতা মোর ঘর বর্ধমান ॥ 
দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি সুরথ। 
তাহার সভায় সর্বকাল নিরাপদ ॥ 
ভাণ্ডারী নিবেদে নিত্য চরণে রাঁজাব। 
পরিপূর্ণ ছিল দেব রত্বের ভাণ্ডার ॥ 
চামর চন্দন শঙ্খ মুকুত! প্রবাল। 
দিনে দিনে টুটে দ্রব্য নাহিক আপার ॥ 
এ বোল শুনিঞ রাজা মোরে দিল পান। 
তথির কারণে মোর পাটনে পান ॥ 
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হুরসহচবী । 
্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥ 


॥ধানশী ॥ 


দেখিয়া ভেটের সজ্দ পরিতোষ মনে ৷ 
পান ফুল দিল রাজা! পরদেশী জনে ॥ 
দুগ্ধের লডডুক পুলি চিনির সন্দেশ । 
রান্ধিষা ভূপ্তিতে তাবে করিল আদেশ ॥ 
[৯৫ক]চল সাধু কর বাদ! আমার নিলয় । 
সুখে বেচ কিন ষে তোমার মনে লয় ॥ঞ্র। 
সকুল চিখল মৎস্য সন্ধ কবই। 

কুহিত পাঠীন মীন ত্রিক্ঠ ফলই ॥ 
তৈল লবণ খাসী স্বৃত দুঞ্ধ দধি। 

বন্ধন ভোজন সঙ্জ দিল নরপতি | 
রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি। 
বাদ্ধিষ! ভুঞ্জিল দিনে স্থখে গেল বাতি॥ 
পুন দরশন ছুহে বসিয়া! সভায় । 

রাজা! সাধু বড় প্রীতি বাড়িল কথায় ॥ 
সুর পৃথিবীনাথ বর্ধমানে ঘর। 

ছুর্বার পাটনে আমি বন্থমতীখ্বর ! 
উভয় দেশের মাঝে ভালমন্দ কি। 
কবিচন্্র কহে হৃপ বড় পুণ্যে জী ॥ণ॥ 


মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোঁচনীর গীত বা বাশুলীমঙ্গল 


শুনিল শ্রবণে 


২২৬১৯ 


॥ সুই রাগ ॥ 

রায় কি কহিব আর দেশ কদাচাৰ 
যথি তুমি অধিকারী । 

গজ গিলে নারী শুনিতে না পারি 
কিবা রাক্ষসেব পুবী ॥ 

যোর অভিমত থাকি তব প্দ- 
কমলে করিয়! সেবা । 

দেখিলু নযনে 
যেন পুরন্দর সভা ॥ 

মাষাদহ জলে কাঁঞ্চননগরে 
কহি শুন নৃপমণি। 

জন্ম শীমস্তিনী আকৃতি পদ্মিনী 
প্রকৃতি শক্তিরূপিণী ॥ঞ॥ 

আছিল রমণী পূর্বে নাহি জানি 
যে কালে না ছিল জল। 

দহের উপর পেলিলে পাথর 
কত দিনে যায় তল ॥ 

কনকের ঘর রচিত নগর 
তথি কি পদ্নিনী জাতি । 

সাধুব নন্দন তুমি অচেতন 
স্বপন দেখিলে রাঁতি ॥ 

হই দণ্ডপাত কহি নরনাথ 
এ বোল অসত্য নছে। 

নগরে পদ্মিনী গজ গিলে জানি 
দেখাইব মায়াদহে ॥ 

মাংস কুটি বেচে শুন্য ভরে নাচে 
দেখিলে লাগিব ডর । 

শ্মশান ভিতর মুণ্ড কাটি মোর 
যদ্দি মিথ্যা কদুত্তর ॥ 

সাধুর ভারতী শুনি নরপতি 
সাক্ষী করে জনে জনে । 

যদি সত্য হয় রাজ্য দিব ভোয় 
বসাইব সিংহাসনে ॥ 


[৯৫] 
নৃপ কোপে লাফ দিয়া উঠে চাপিয়া গঙ্গের পিঠে 
সাধু সনে করিয়া বিবাদ 
খাঁচিল ধবল ছত্ৰ আগে পাছে পাত্র মিত্র 
ঘন শিঙ্গ| বরজে। নিনাদ । 
রাউত মাহুত পতি জিন করে ঘোডা হাতী 
পবন জিনিয়া! যার গতি। 
গায় দিযা আঙ্ধরেখি কেবল নয়ন দেখি 
মাথার টাটুনি নানা ভাতি ॥ 
বীর সাঙ্জিল রে দুর্বার পাটনেশ্বর 
মায়াদহে দেখিতে পদ্মিনী । 
সাধু অসম্ভব্য কহে গজ গিলে মায়াদহে 
কনক নগরে সীমস্তিনী ৷ 
গুড় গুড় দগড় বাজে পাইক সকল নাচে 
কোন জন গৌফে দিই তোলা। 
কেহ বহে ধন্ম শর নেগ্তা খাণ্ডা করতল 
কাহার গলাষ রতুমাল! ॥ 
চন্দন তিলক ভালে নুপতিনন্দন চলে 
কুমতি তাহার জ্যেষ্ঠ ভাই। 
রণরন্দি হাথে টাঙ্গি খাণ্ডা! ফল! শেল সান্ধি 
পাইক সকলে ধাওয়াধাই ! 
কেহ পেলি খাণ্ডা লোফে মাথাষ মুকুট শোভে 
কোন জন বহে তরোয়ারি। 
হাঁত্ডিয়া চামর ঢাল হাথে করি বাঙ্গাল 
রড় দেই সম্রবেহারী ! 
ঘন পড়ে দাবাসিলি ঢাকিল কিরণমালি 
তৃতীয় ভুবন কাঁপে ভয। 


সাহিত্য-পরিষং-পঁত্রিকী 


[ ৪র্থ সংখ্য 
চলিল রাজার ঠাট চল্লিশ দিনের বাট 
আগে পাছে গণন না হয়? 
রতুমন্দির নায় রাজার কামিনী যায় 
সঙ্গে লৈয়| যত পরিজন । 
সধবা বিধবা নারী প্রতি নাষে সারি সারি 
আগে পাছে করিল গমন ॥ 
আগে ষায কতোয়াল খর খণ্ড! বহে ঢাল 
লাফ দেই নৃপসঙ্গিধানে। 
তার ভাই মহামূঢ় ময়গল গজারঢ় 
অধিকার যার বাত্রি দিনে।॥ 
ধাইল তাহার বল ভেরি বাজে অবিরল 
কাসর মধুর যন্ত্র বেণী। 
[৯৬ক] শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে উপনীত মায়াদহে 

কোথা গজ নগরপন্মিনী 4০1 


॥ সুই রাগ ॥ 


তোমার পয়ান শুনি পলাইল পদ্মিনী 
নগর লুকাইল মায়াদহে। 

দেবতা সবরের জায়া আছিল পাতিয়া মাষ| 
_ আমার বচন মিথ্যা নহে॥ 
অবনীনাথ নিবেদিল তোমার চরণে। 

দেখিল আপন আখি হয় নয় আছে সাক্ষী 
নিবেদিয়া বুঝ তার স্থানে ॥4॥ 

তুমি রাজা পুণ্যবান ভাল মন্দ আছে জান 
পরাজয় না ভাবিহ মনে। 

ঠাকুর সেবকে বাদ অতি অনুচিত নাদ 
অক্রোধ নহ কি কারণে ॥ 

কে তোমার আছে সাক্ষী আনহ সংগ্রতি দেখি 
বলুক আমার সন্গিধানে । 

যদি সে দেখিষা থাকে সর্বরাজ্য দিব তোকে 
আর বসাইব সিংহাসনে ॥ 


শু বৰ্ষ] মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা! বাশুলীমঙ্গল ২৪১ 
স্তন হে পৃথিবীপাল - যশমস্ত কর্ণধার  ব্যান্র ভন্নুক যত আছিল বানর । 
সাক্ষী আমার এই ভাই। নানারূপ পক্ষগণ ছাগল কুঞ্ধর ॥ 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী সুপ্ৰসন্ন জনে যুঝার গারড় খাসী তেলঙ্গা ছাগল । 
সকল ভুবনে পরাজ্জই ॥০! আজ্ঞা দিয়া কোটোয়াল লুটিল সকল | 
নায়ের নফর যত জল জল চাছে। 
॥ বিভা ॥ জীবনে কাতর বড় বাঙ্গাল পালায়ে ॥ 
নাবিক ভাই যথোচিত বলহ্‌ সভায় । পথে বাগ পাইয়া কেহ কারে মারে কিল। 
তোমার বচন শুনি দুইজনে হাঁরি জিনি না মার চরণে পড়ে হও ধর্মমশীল ॥ 
ছোট বড় নাহিক ইথায় এস সানন্দা আনন্দা গৌরীৰর তিন ভাই। 
অনায়াসে পুণ্য পাপ অর্জনে নরক লাভ আর ষত বাঙ্গাল রহিলা ঠাঞ্ডি ঠাঞি।॥ 
উভয় দেখিষা সত্যবাঁণী। একত্র হইয়া কান্দে পাঁচ সাত জনে । 
কনক নগরে নারী মাষাদহে গিলে করি রমানাথে বক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে [০] 
দেখিলে কি না দেখিলে তুমি | | 
মায়াদহে হেমপুরে যুবতী কুঞ্র গিলে 2025 
- সাধু বলে হুইয় তুমি সাক্ষী । কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই বাঁফই বাফই। 
গন্ধবণিক জাতি কহে শুদ্ধ ভারতী কুক্ষেণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥4র 
আপন নয়ানে নাহি দেখি ॥ আর বাঙ্গাল বলে মোর গায় নাহি বল। 
সাক্ষীর বচন শুনি আদেশিল ন্পমণি আমার জীবনধন এত রে হিন্দল ॥ 
সাধুকে করহু লৈয়া বধে। আর বাঙ্গাল বলে ভাই মিথ্যা কৈলু ছন্দ 
কবিচন্ত্র কহে শুন ডিঙ্গ| লোটে যত জন পুরুষ সাতের মুই হারাহু কাসন্দ ॥ 
নৃপতি চাপিয়া গেল রথে 1০ পলায় বাঙ্গাল যত পেলাইয়! সোনা। 
, হেট মাথা কবি রহে কাকতলিমনা ॥ 
ধর ধর বলে ঘন ঘন শিঙ্গা পড়ে। আর বাঙ্গাল বলে ভাই হুইন্ছ অনাথ । 
ডিঙ্গার উপর কেহ লাফ দিয়া চড়ে ॥ সর্বধন হারাইলু হুকুতার পাত | 
নায়ের নফর যত নাহিক প্রতিভা । আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলু হুতাশ। 
ডিঙ্গা হৈতে পেলে কারে দিয়া টুটি চিপা ॥ জীবনে কাতর মুঞি হারালু বাওয়াস ॥ 
আই বাপু [৯৬] রাওযারাই হৈল মহাহট্। আর বাঙ্গাল বলে রে কহিতে বড় লাজ। 
নারিকেল লুটে কেহ ধোকরার চট্ট ॥ হলি গুঁড়াগুলি গেল জীয়! কোন কাজ ॥ 
মার মার বলে কেহ কার চুলে ধরে। হুলদি হুকুতা পাতা হিন্দল হুক্কই। 
ধবল কাপড় কেহ লুটিল তসরে ॥ মজিল সকল ধন কেমতে কুলাই ! 
কেহ চিনি লুটে কেহ তসরের স্থৃতা।- আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই হৈল গতি। 
পিগ্পলি পিত্তল কাংস্ত লুটিল সুকুতা ॥ দুর্বার পানে মৃত্যু লিখিয়াছিল বিধি £ 
ঘোড়া পিড়া লোটে কেহ মূল নাহি যার । .  [৯৭ক] যুবতী যৌবনবতী ছাড়িলু কি রোষে। 
পঞ্চ রতন লোটে রত্বের ভাণ্ডার ॥ " আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদৌষে ॥ 


২৪২ 


ইষ্মিত্র কুটুনে লাগিল মায়া মো। 
আর বাঙ্গাল বলে না দেখিল সমাপ্ত পৌ ॥ 
কপর্দিক হেতু পরাধীন যেই জন। 
আর বাঁঙ্গাল বলে তাঁর বিফল জনম | 
কেনি বা আইলু ভাই খাইয়া আপনা । 
বিপাকে মজিল মোর হুকুতার মনা ॥ 
শিশু সাধু কিছু নাহি বুঝে হিতাহিত । 
রাজার সভায় কেনি কহে বিপরীত । 
আর বাঙ্গাল বলে যেই জন নাহি বুঝে? 
ক্ষিতিতলে মরিলে প্রকৃতি নাহি ঘুচে ॥ 
বাঙ্গালের বচনে সাধুর ভ্রবে মন । 
সজল নয়নে বলে বিনয় বচন ॥ 
না মার সেবকে শুন গ্রহরাষ্ পতি । 
শ্ীধুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥*1 
॥ ছন্দ 
নাত ভিজ! লূটিল পাইল বহু ধন। 
ঢাক ঢোল বরন্গো৷ তেঘাই ঘনে ঘন ॥ 
ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি। 
থগরাজ তুরগে রাউত সেনাপতি ॥ 
মহাহট্ট পদাতি সারথি মহারথী। 
বান্ধার আদেশে চলে বধিতে বিরোধী ॥ 
পরদেশী সাধুর কাকাল্যে দিয়া ডোর । 
উপনীত শ্মশানে করিল যেন চোর ॥ 
নৃমুণ্মালিনী দেবী হরসহচরী | 
শীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০ 
করুণা ॥ 
কোটাল 
বাপ গেল দেশাস্তর যুগল জননী মোর 
অনাথিনী নিবসে মন্দিরে। 
ছলিল ত্রিপুরা! মোরে যুবতী কুপ্ধর গিলে 
মায়াদহ কনকনগরে ॥ 
আমি 
থাকিব সেবক হৈয়া তোমার কম্বল বইয়া 
যদ্দধি রাখ জনকের পুণ্যে। 


সাহিত্য-পাঁরষৎ-পত্রিকা 


[ ৪র্ঘ সংখ্যা 


আমি সাধু ধনবান ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান 
পশু যেন নিবসে অরণ্যে ॥ 
কোঁটাল ভাই অক্রোধ নহ কি কারণে । 

আদেশে কৰিলে বধ জানসি পাতক ঘত 
তোমা কে বুঝাব অন্য জনে 8৩ 

আদেশহ দেশে যাই দেখি মাতা শোন ভাই 
মায়ের সতিনী সত্যব্তী। 

কেহ আগে কেহ পাছে অবশ্য মরণ আছে 
শ্মশানে মরিলে [৯৭] নাহি গতি ॥ 

জননী পৃথিবীনাথ কৈল মোরে প্রতিষেধ 
আসিবারে ছুর্বার পাঁটন। 

ঠেলিল তাঁহার বাক্য তেঞি রাজা প্রতিপক্ষ 
বিধি কৈল অকালমরণ ॥ 

নিবেদি করিয়ে সেবা রাখিবে বধিবে কিবা 
এক বাক্য বলহ নিশ্চয়। 

শুনিঞ্া তোমার মুখে জলে নিমজ্জিব সুখে 
তবে যে তোমার মনে লয় ॥ 

বলে নিশীশ্বর সত্য তুমি ন্থপতির বধ্য 
রাখিতে আমার কোন বল । 

মুকুন্দ আচাধ্য-বাণী রমানাথে নারায়ণী 
অবিরত করিবে মঙ্গল 1০! 

স্থই রাগ ॥ 

কোটাল কহি তোরে এক কথা। 

পুণ্য বড় ধন কহে মুনিজ্ন 
না কাটিহ মোর মাথা গর 

যুগ নামে কলি পাপ ইথে বলী 
সঙ্কটে ধৰ্ম্ম বিচার। 

আপাত মধুর দেখ যত নর 
পশ্চাত না গণে আর | 

মুনিগণ বলে বৃক্ষ না পাঁকিলে 
বৃঞ্চি ফল নাহি ছাড়ে। 

না দেখিলে কহে * কভু হেন নহে 
বাত বিনা পাঁত নড়ে ॥ 


3 


বর্ষ ] মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাশুলী মঙ্গল 


দেখ অন্ত বধ কৈলা কিন্ত 
অল্প পাপ বিমোচন। 
মানুষ কাটিলে মহাপাপ হয় 
যদি নহে দুষ্টজন॥ 
জলে ধনালয় আর এক ছয় 
নিএল রাখ মোর জিউ। 
মা বাপের পুণ্যে মেলি' যত সৈন্যে 
আজে দেহ ঘরে যাঁউ | 
সাধুর ছাওয়াল তেরি প্রাপ্তিকাল 
সাহস না ছাড় চিত্তে। 
দৈবের লিখন না যায় খণ্ডন 
নাহি রাখে কাকুর্ববীদে ॥ 
দানবদলনী হরের গৃহিণী 
সঙ্ঘটে যে জন ভজে। 
যদি থাকে দয়া রক্ষিবে বিজয়! 
রচিল মুকুন্দ দ্বিজে ॥০॥ 


| ছন্দ | 


সান করিয়া জলে সাধুর কুমার। 
জাঁহবী মৃত্তিকা ভালে ভূষিল কপাল । 
গলায় তুলসী দিল বৃহদের দীত। 
বিচারিয়া করিল পবিত্র কুশ হাথ ॥ 
আচমন করে পূর্বমুখে বৃহি তাণ। 
পুগুরীকনয়ান স্মরযে তিনবার ॥ 

' যেমত আছিল বিধি বেদ নিবন্ধন। 
দেব খধি ভীষ্ম জল প্রত্যক্ষে তপণ ॥ 
পিতৃমাতৃকুল বন্ধু নৃপ গুরুজনে। 
খেলার সংহতি যত জন পড়ে মনে ॥ 


জল দিয়া [৯৮ক] পরিতোষ করিল তর্পণে। 


অধোমুখী হইয়া ভাবে সাত পাঁচ মনে ॥ 
সত্যবতী বিমাতা রুক্মিণী জন্ম ভুরি। 
স্মঙরিতে মনে পড়ে আর পানী চেড়ি ॥ 
কেমন কুখেনে আমি আইলু পানে । 
অনাথ হইল পুরী আমার মরণে ॥ 


২৪৩ 


আপনি পাতকী কি বলিব নারায়ণে। 
ভগবতী বলি অর্থ্য দিল বিরোচনে ॥ 
নৃমুণ্মালিনী দেবী হরসহচরী । 

শরীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়। ঈশ্বরী ॥1 


সই রাগ ॥ 
জান করিয়া জলে উঠিল গিয়! কুলে 
মলিন যেন শশিকল]। 
জাহবী মৃত্তিকা ভালে যুগল বসন পরে 
গলায় তুলসীর মালা! 
পাখালি ছিচর্ণ করিল আচমন 
মায়ের বোল পড়ে মনে। 
বিপত্তিবিনাশিনী বিশাল ত্রিনয়নী 
কৈলাস তেজহ স্মরণে | 
হরি হরি হরি রক্ষ মাহেশ্বরি 
সেবকে হও অনুবল । 
অধৰ্ম্মে দহে তন্ন মিথ্যা মুঞি কহিন্ন 
মরণ' ধরিলেক ফল ॥ 
গন্ধবর্ব সরোবরে বকুল তরুতলে 
শ্মশানভূমি সম্নিধানে। 
দক্ষিণে বহে বাত কোটাল খড়গ হাথ 
অল্প অপরাধে হানে ! 
সারথি তুমি যার মরণ হয়ে তার 
এ বড় দেখি বিপরীত । 
তেজিয়! সুনগর শ্মশানে অবতর 
বিপত্তিকালে কর হিত ॥ 
শক্তিরূপা ত্রয়ী জননী কৃপাময়ী 
সকল জনে কর দয়া। 
অভয়! মহামায়া নাম তরুছায়! 
বসতি নাম সর্বজয়া ॥ 
বিশেষে অনুগত সেবকে করে বধ 
তোমারে কে বলিব ভাল। 
তু হিমাচলস্থত হৃদয়ে নাহি ব্যথা 
ত্রিদেব লাজে হব কাল ॥ 


২৪৪ 


সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সং__ 
না জানি তব পদ পূজিব কোন মত পর্ব্তনন্দিনী জযা প্রসিদ্ধ শঙ্করী। 
তোমার অগোচর নহে। ত্ৰিভুবনে জানে চারিদশলোকেশ্ববী ॥ 
প্রীযুত রমানাথে রক্ষ ভগবতী রণে বনে রাজস্থানে কানন দুর্গমে। 
শ্রীযৃত মুকুন্দ ভনে ॥ যদি মোবে স্মরে বৃক্ষপতন মরণে | 
অপরাধ বিবাদে নৃপতি যদি কাঁটে। 
মাতা বক্ষ রক্ষ ত ত্রিপুরা । আপুনি রক্ষিব তারে বিষম সঙ্কটে ॥ 
কোন দোষে বধে দাসীর স্থতে চণ্ডীর বচনে সখী তরঙ্গে দেই মন। 
কাতর জীবন মেরা! যাহার প্রসাদে প্রকাশিত ত্রিভুবন | 
প্রবল চঞ্চল রাজ কোটোযাল কঠিনীর রেখা পাতে কৈলাস পর্বতে | 
ঘন গোৌফে দেই তোলা। পরীযুত মুকুন্দ কহে ভগবতীপদে ॥০॥ 
দেখি শু মুখ কান্দে সর্বলোক 
গলায় তুলমীর মালা ॥ নি, 
কোটোয়াল ঘন খড়গ পুন:পুন স্থমুখী অমলাবতী সেবিয়া ঈশ্বরী । 
ছৌষায় শ্রবণমূলে। দেবষোগিগণে দেখে দেবতার পুবী। 
বলে ওরে নর সাহস না কব প্রথমে গণিল যত অই্টলোকপাল। 
টানিঞা ধরিল চুলে ॥ রজনী দিবস গণে নরের বিচার ॥ 
মলয় পবন ঘৃণিত লোচন দেবতা দানব প্রেত ভূত নিশাচর। 
ত্রিপুরা চিন্তিল মনে! সরস্বতী গণে যক্ষ পিচাশ কিন্নর ॥ 
মস্তক বন্দর করিল অস্তর রাতির ঈশ্বর কামদেব খতুধ্বজ। 
কোটালিয়া সাধুজনে ॥ অনন্ত হৃদয়ে অষ্ট গণিল দিগ. গজ ॥ 
ভগবতী বিনে আন নাহি মনে দশ বিশ দেবগণে একাদশ রুদ্র । 
প্রীত মুকুন্দ ভনে। আদিত্য দ্বাদশ সঞ্ত গণিল সমুদ্র ॥ 
আসনে কমলা সেবক বৎসল! গণে ব্রহ্ম! নারায়ণ শিব যমপুব। 
টল টল ক্ষণে ক্ষণে £০| অষ্টবন্থ গণে আর তাহান তাকুর ॥ 
সনকাদি মুনিগণে নারদাদি খষি। 
॥ সিন্ধুড়া ॥ অরুন্ধতী বমিষ্ঠের যুবতী রূপসী ৷ 
ঝটিতি অমলাবতী কহল রূপসী । চন্দ্র তার৷ গ্রহ গণে গগনমণ্ডলে । 
ত্ৰিভুবনে দুঃখ পাঁয় কোন দাস দাসী ॥ কৰ্ম্ম বাস্থকি নাগ লোক বসাতে ॥ 
আঙ্গু কেন সখী মোব বিরস হৃদয় । জলজস্ত গণিল কুভভীর অবিশাল। 
আতপে বিদরে কেন শুফ জলাশয় | হাঙ্গর মকর গণে মৎস্য ঘড়িয়াল | 
আসনে বসিতে আমি করি টল টল। পুণ্যশরীর বলি অমরের নাথ। 
নষানকমলে ক্ষেণে ক্ষেণে খসে জল ॥ " হুবির কিন্নর দৈত্য গণিল প্রহ্লাদ ॥ 


ভকতবৎসলা [৯৮] সদা অভবদায়িনী। 
সেবক লা গস্না আমি অনস্তরূপিণী ! 


ক্ষিতিতলে তৃণ তরু পণ্ড নদী নদ। 
প্রত্যক্ষে গণিল পক্ষ যতেক পর্বত ॥ 





ধুলা নাম ভার দ্বিতীব বমণী। 
তোমাব ত্রতের দামী স্থমুখী রুক্মিণী ॥ 
| 


ভাহাব নন্দন [৭৯ক] সাধু বুঝে নান। কল!। 


শডিবাবে গেল নৃগতিব শাস্ত্রশীল! ॥ 
'অধ্যাপকপ্রধান পণ্ডিত গৌরীবব। 
গালি তারে দিলেক জারজ কদুত্তব | 
গুরনব বচনে সাধু যনে বাড়ে ক্রোথ। 
উপবাসী থাকে সাধু না মানে প্রবোধ ॥ 

. জননী বথিল মিথ্যা কব পবিতাপ। 
দুর্ব্বার পাঁটনে তথা আছে তোর বাপ ॥ 
মায়ের বচনে সাধু বাপেব কাবণে। 
বহিত্র সাজিয়া যাঁর ছুর্ববার পাটনে £ 
খারাদহে দেখাইলে যুবতী নগরে। 
বিবাদ কবিল গিষা নৃপপদতলে ॥ 
ছাবিলেক সেই সাধু সাক্ষীব বচনে। 

“৯ গরে বলি দেই বাঁজা দক্ষিণ মশানে | 

[বনে কাতর সাধু দাসীর নন্দন । 
রণ সমযে চিন্তে তৌমাব চবণ ॥ 

ই₹ বল কি বল ক্রোধে কাঁপে ভগবভী ৷ 
দূত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী (| 

ia t 
* ॥ নাবদ্দ রাগ ॥ 

» | মথীব কথা সঘনে কাঁপযে মাতা 

_ স্প্ফুতে বদে কোন দোষে। 

১৮, = চাপে চৌদ্দ ভূবন কাপে 

| Ate ভু ধরি রোষে ॥ঞ্র! 

> এগরে বাঁজা সে কবে আমার পূজা 

দেবগণে ক্ষেমি অপবাঁধ.। 







শা] ষুকুন্দ কবিচন্দরকুত বিনীললনোচনীস গীত বা মাঁঞ্ুলীযঙ্গল 
“শিল অনেক নর দেখিতে না পায় । 
[জয় অযলাবতী সদয় শুথার | 
গেনান কিবা পুন ভ্রন্মে দেই মন। 
প্রনন্ন দেখিভে পায় সকল ভূবন ॥ 
শন শুন ভগবতি গোর এক বাক্য । 
ক্কানলোচনে আমি দেখিল প্রত্যক্ষ ॥ 


২৭৫ 


আমার প্রানীব সুতে শাশানে দুযু্খ ববে 
মান্য হইয়া করে বাদ॥ 

চঞ্চল যুগল নেত্র লোমাঞ্চিত র্ধবগাত্র 
ঘর্মজলে পূরিল শবীব। 

মৃহিব নিশুস্ত অস্ত তারেধিক কবে দত্ত 
দুম নৃপতি মহ্াবীৰ | 

ধন্থুক ছুজ্জর শেল স্বর্ণ মুদ্গর বেল 
ডাহুশ কর্পর খর কাতি। 

কর বুমে খাত কলা গলায় 2মৃগ্নালা 
সান সাজ বলে ভগবত | 

গায় দিয়া আঙগরেখি কেবল নঘান দেখি 
[৯৯] করতলে ডাঁবুশ দোব-ড়। 

কমণ্ডলু নাগপাশ কুলিশ ল্ষিম ত্রাণ 
শজ্জ চক্র গদা যমদাড় | 

উবিল ডামরুসাই হাথে অন্তর কলা নাই 

"_ যাটু খাটু গুমা ন্ষেত্রপাল! 

ত্রিপুৰাব ছুই পায় প্রণাম কবিদ্লা কষ 
শতেক পুরিল অঙ্জিকাৰ ৷ 

জরশং। বাজে দণ্ডী মেলাই ক্ষেণাই চণ্ডী 
নন্দী মহাকাল হন্তুসান ! 

চাপিব। মহিবপিঠে যম চাহে কোপ দিঠে 
যমদূত করিল পহান ॥ 

উৎক্ট বিকট চণ্ড হাথেতে কনকাও 
পূর্ববদিগে ধায় দানাগণ। 

পরিয়৷ বকুলমাঁল ঘন দেই কব্তাঁল 
নাচে গা হরধিত মণ £ 

পশ্চিনে ধায় দানা নেকাচোক' ছুই জনা 
পাগল চাঙ্গনা বণমুখী। 

দিঘন দ্বিঘন কায় উদ্ধবাহু করি ধায় 
উজ্জ্বল দশন ক্ষুদ্র আখি ॥ 

উত্তবে ধাষ দান। নাম কেদাববাঁন" 
নিবব্ধি বলে হান হান? 

নেকাচোকা ভেকা ভূল! গলায় ওডের্‌ যাল' 
দ্াণ্ীয চণ্ডীব শিল্ঠমান ॥ 


২৪৬ 


পোড়ানিলা কান্ত।গুণ৷ দক্ষিণে চলিল দান! 
লোহার মুষল হাথে ডাঙ্গ । 

বাজাঁষ বিষম ঢাকি দেবগণে ডাকাডাকি 
লাফ ছেই দশ বিশ জান ॥ 

ঘাঘর নৃপুর ধ্বনি সুবলিত বেণু শুনি 
উরুমাল বাজে ঝম ঝয। 

আনন্দিত মহামায়া সাহুন গাহন ছায়া 


আত্সা'দল রবির কিরিগ ॥ - 


ধর ধব মার মার ঘোরতর অন্ধকার 
পেলিয়! দানব অন্তর লোঁফে। 

দিনমণি সম করি নয়ন উজ্জল করি 
হরিষে চলিতে ক্ষিতিলোঁকে ॥ 

চাবি দিগে ধার পেতি বদনে জালিযা বাতি 
দচকিত গিরীজ্রনন্দিনী ৷ 

মুণ্ডহীন কদ্ধসার না বুঝি কি অবতার 
কিচি কিচি ঘন করে ধ্বনি ॥ 


[১০০ক]প্রেত ভূত শিশীচিনী সভে করে জয়ধ্বনি 


শ্বশানে সীতিতে অবতার । 
চণ্ডীপদ মরোকহে শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে 
ত্রিদেবে সাঁগিল চমৎকার ॥০॥ 


1 ছন্দ | 


স্ুমুখী নমুখে থরথর কাঁপে ডরে। 
কথিল অমলাবতী সঙ্কোচ চণ্ডীরে | 
অবস্তু করিবে তুমি সেবকের হিত। 
না বলিয়া মহেশে চলিবে অনুচিত | 
এ বেজ শুনিঞা বলে মহেশের ঠাঞি। 
প্ৰণতি করিয়! নাশ অবণীকে যাই ॥ 
মহেশের ঠাঞি দেবী করিয়! বিদাষ। 
অকণ নয়ানে চায় উনমত রাষ | 
চাপিয়া সিংহের পৃষ্ঠে উররিল। কমল! । 
জলপূৰ্ণ কমণ্ডলু হাঁথে জপমালা ॥ 
ঘন পড়ে ঘন উঠে নাহি শায় খেদ। 
'অবিবত স্ফুরে যার চারি মুখে বেদ | 


সাঁহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[৪র্ঘথল 
শঙ্ঘ সারে গদ! চক্র ধারিণী। 
ত্ৰিভঙ্গ ললিত তন্ন গরুড়বাহিণী ॥ 
বারাঙ্গী ত্রিশূল টক্ত কুপিশ প্রধাস। 
অভ্রিত নাগের ঘণ্টা অদ্রিত কুশপাশ ॥ 
ধরিযা উরিল চণ্ডী ক্রোধে পঞ্চমুখী । 
তৃতীয় নযন্‌ ধরে হ্বদয বাস্থকি ৷ 
মনুসিজ্জ দল নর মনসিজ ভুজে। 
বিভূতি মাথিয়া দেহে চাপে বৃষবাছে | 
ছয মুখ হইয়া উবে চাহে কোপ দিঠে। 
শক্তি ধবিয়! হাথে মযুয়ের পিঠে ॥ 
নৃনিংহরূপিণী দেবী করিল প্রযাঁণ। 
বিকট দশন মুখ বন্ধ সমান ॥ 

সহশ্ব নয়ানে চাহে পরিহরি লাজ । ' 
বসত ধরিয়া হাথে চাপে গজরাজ ॥ 
বদনে দশন নাহি ছাড়ে ঘোর ডাক। 
অরুণ নষানে ফিরে কুমারের চাক ॥ 
দেখিয়া বিকট রূপ কাপে স্থুরপুর । | 
যতেক দেহেব লোম হৈল তাঁব শূল ॥ 
[১০০] অমল বিমলাবতী বৈসে দুই পাণ ' 
শত শত যোগিনী হইল নাসিকার শ্বাসে 
কেহ করতালি দেই কেহ পূবে শঙ্খ । 

কেহ গীত গার কেহ বাজায় মৃদজ ॥ 

পরিয়া বাঘের ছাল কেহু দেই লাক। 7 
মূলাপ্রায় দত্ত কার মুখে অভিশাপ ॥ 

মুণ্ডে মুণ্ডে খেলে কেছ বস্তু পেলি দুরে 1: 
ধাইল' কবদ্ধগণ জয়শন্খ পুরে ! 
ঘনসিঙ্গা ব্রুঙ্গে! তেঘাই পড়ে কাছে।; 
দগড় বাজায় কেহ নাচে উৰ্দ্ধ ভূজে ! + ' 
কেহ কাট কাট বলে কেহ মার মার ১4 
রবির কিরণ লুকি হেল অন্ধকার! * 
লাফ দিষা বুলে কেহ কার হাথে যুফি। 
ঝুমকি ঘাঘর পাঁষ গাষ আঁঙরেছি ॥ 
তুবগ রডায কেহ কহ ধবে বাগ! "১ 
কনকের টাঁটুলি মাথা কাঁরো পাগ ॥ 
























বধ] 


'বিরহিত তনু পেটে নাহি আঁত । 
‘লে সিন্দুর কাঁর মূলাপ্রায় দাত | 
[পিয়া কুলুপ বুকে হাথে খাণ্ডা ফলা । 
র ডাক ছাড়ে কার গলে মুণ্ডমালা | 
হেব ভুগুল কানে দাত নাহি মুখে । 
ইল হাথে করি ধায় অস্থিমাল! বুকে ॥ 
. উট জালিয়া ফিরে মেলিরা রসনা । 
[রুল চিকুরভার অক্ুণনয়ন] | 
৬খানা পুখরি আখি দেখি ভয়্ন। 
দি মেরপর্বত কায় প্রবীণ জঠর | 
গারো হাথে নেগ্া। কারো হাথে তরোয়ারি। 
"২ ত্রিপুরার অব্ভারে কাপে ত্রিপুরাবি ॥ 
£ বী'ম হাথে কর্পর ডাহিন হাথে ছুরি। 
এ কটদশনা মুখ ত্রিপুরা সন্দরী ॥ 
কেহ হুলাহুলি দেই কেহ জহ জয়। 
“ বতা চিন্তিল মনে অকালে প্রলয় 
“' ‘মুশর পেলে কেহ কার বাড়ে রাগ। 
।দশনাথের মুখে না নিঃসবে বাক ॥ 
সনে মুকুট লাগে বিকট দশন। 
দায় [১০১ক] ওড়ের মালা অরুণ নয়ন ॥ 
শাঁললোচনী বলে চতুরষ্টভূজ। | 
ক্ষব দাসীব সতে লব নিজ পূজা ॥ 
চ কিচি করে কেহ বলে ধর ধর। 
| = ধক জলে কার বদনে আনল ॥ 
| ' যারে দিল বর তার পুত্র সরে। 
শর করিব ষদি থাকে যমপুরে | 
1 ছুমুখি রাজা ইথে নাহি আন। 
সাজ বলি চণ্ডী করিল প্রয়াণ ॥ 
/*"-হচিত জিন করিবর পৃষ্ঠে। 
[ধে অষ্টাদশতুজা লাফ দিয়া উঠে ॥ 
সিংহ ম করিয়া বলে অমলা রমনী । 
[কে বধিলে না পাইবে পুষ্প পানি। 
- বতীর বোলে বলে ভগব্তী। 
মনে লইব পৃজ| দেহ অনুমতি ৷ 


fr 


in. 


মুকুন্দ কবিচন্দরকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাগুলীমধল 


২৪৭ 


নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হছরসহচরী । 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে সেবিষ ঈশ্বরী 1০ 


॥ সুই রাগ ॥ 
জননি তেজ অগ্প খর খাও! ফল] । 

দেহ দহে কোৌপানলে কোন কার্যে গলে দোলে 
সিংহবাহিনী মুণ্ডমাল। [কঃ 

মানুষ দুমুখ বান্দা তারে অষ্টাদখতৃদা! 
মুঠি ধর সমুচিত নহে। , 

তুমি দেবী ভগবতী এতাদৃশ রূপে গতি 
বহ্গমতী ভার নাহি লহে | 

দেবত! দানব ষক্ষ সে নহে প্রতিপক্ষ 

" কোন ছার রাজা; তনর। 

অনেক যতনে সথা স'চিঘ। পীবুষ দৃষ্টি 
অকারণে করহ্‌ প্রলয় ॥ 

যোগিনীর রূপ ধর আমার বচনে চল 
অবিলম্ব ছূর্ববার পাঁটন। 

শৃগাল কুকুরমাংন যাবত না করে ধ্বংস 
রাখ গিষা দাসীর নন্দন ॥ 

মৃত দাসীস্বতে প্রাণ দান লৈয়া সাধ মান 
যদি মর্ভ্যে লবে পুষ্পজল। . 

চণ্ডীপদ সরসিজে গ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে 
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥ 


॥ পয়ারু ॥ 
সখীর বচনে চণ্ডী হর্ষিত মতি । 
হৃদয় ভাবিল ভাল কথিল যুবতী ॥ 
সাম্যমৃত্তি ধরে চণ্ডী জয় নারায়ণী । 
দ্শন্বজ্জিত মুখ কমল! যোগিনী ॥ 
অতি পু মন্তকে আকুল কেশভার। 
রুক্ষিতা জড়িত নাঞি সীমন্ত তাহার ॥ 
গলে সিংহনাদ কাথা হাতে দ্বাদশ ৷ 
সিন্দুর তিলক ভালে গলিত বরস ॥ 
শঙ্ধের কুগডল দোলে এবণের-মূলে। 
রঙ্গিন চুপড়ি শোভে বাম কচ্চতলে ॥ 


২৪৮ 


সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকী। [রথ 
ভিক্ষুক যুবতী বেশ শরীর ছুর্ববল। কন্দলে আকুল কেহ করে মহা! দত্ত । 
[১০১] তুলসী র্গন পুষ্প লইল ধবল ॥ বলাবল দেখে চণ্ডী করিয়া বিলম্ব ॥ 
কুরঘনয়ানী দেবী কুপ্তরগামিনী | নাম৷ বাগ বাঁজে ভ্রমে সাধুপুত্র স্থথে। , 
পরিধান করিল ধবল বস্ত্রধানি ॥ সেবকবৎসলা গৌরী যান পূর্বমুখে ॥ 
ধীরে ধীরে চলে বেবী করে টল টল। এইরূপ সকল [১০২ক] নগর মনোহর ৷ 
দেখিয়া সাহ্ম হুইল দেবতা সকল ॥ স্টিক ধবল কাঁচ বিরচিত ঘর ॥ 
তেজিয়া ত্রিদেৰ দেব সেবকবৎসলা। প্রতি চালে জলপূর্ণ সুবর্ণ কলম । « 
পৃথিবীমণ্ডলে যান সর্ব্বমন্্লা ॥ নানা বঙ্গে ভ্রমে যুবাল্পব্যস ॥ j 
দুর্ববাব পাটনে চণ্ড করিল গসন। কুক্কুট যুঝায় কেহ বিবাদে গারড়। ঢু 
পথ মাঝে দৰশন তরুণ ব্রাহ্মণ ॥ নাট গীত গায় কেহ পাতিয়া চাতর ॥ : 
গোৌবীদান নাম চন্দ্ৰশেখরননদন ৷ চোকাম খেলাব কেহ করে মহীদর্প। : 
বিলম্ব করিয়া কহে কথোপকথন ॥ নয়নগোঁচব হৈল ত্রিপুরামণ্ডপ | 
গৌরী মনে দরশন বিধির নির্ববন্ধ । আন দাঁন করে কেহ নৃপমরোবরে | 
হিমগিরিহৃতা পাতে তনয় সম্বন্ধ । ছাগল মহিষে কেহ চণ্ডী পূজা করে ॥ 
প্রশ্ন করে ভগবতী রাজ্যের কুশল। কৌতুকিত ভগবতী পাইল আনন্দ । 
নৃপতি নির্বাহ কহ কেমত সকল ॥ দক্ষিণ শ্মশানমুখে যান মন্দ মন্দ ॥ 
কোন নৃপ কৰে এই দেশ উপভোগ । কাটা গেল গুণদত্ব দাসীর তনয় । 
কি নাম দেশের বাছা কহ উপযোগ ॥ অস্তরে জানিল গৌরী ব্যথিত হৃদয ॥ 
দুদুথে পৃথিবীপতি দুর্বার পাটন। কোলাহল শুনি ধায় শ্মশান ভিতর। 
অপালন নাহি ধনবান প্রজাগণ ॥ প্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিস্কর 1০1 
বুপতি মুকুটমণি মহা! বলবান। 
প্রত্যহে পার্বতী পুজে চিন্তে ভগবান ॥ 
কুশলে থাকিহ তুমি সতত নির্ভয়। HE 
দক্ষিণ শ্মশান পশম বলহ তন্য ॥ কোটাল আইন তোমার সন্নিধান। , 
উত্তর কোণ মুখে চল পথে পাবে সঙ্গী। কুশলে থাক ছুই ভাই পারণার সজ্জ্ব চ 
ত্রিপথ জ'তিয়া নৃপতিৰ পাঁয়র। টঙ্গি | জঠব পাবকে দহে প্রাণ ।ঞ্চ 
দক্ষিণ করিয়া টঙ্দি যাবে পূর্ববযুখে। কহি নিজ দুঃখরাশি গয়া গঙ্গা বারাণ্‌ 
ত্রিপুবামণ্ডপ পথে বৈসে মহাস্থখে ॥ মধুর! প্রয়াগ গোঁদীবরী । : 
মণ্ডপ দক্ষিণ দ্বিগে কথ দুরে বন। কুরুক্ষেত্র হি্ুলাজ নীলাচলে দেব 
দক্ষিণ শ্মশানে রা্রা বহে দুষ্টজন ৷ কালি ছিলাঙ অযোধ্যা নগরী ॥. 
বিদা কবিল বিগ্র মধুর বচনে। যমুন। নর্শদা নদী হিমালষ ভাগীহ্‌ 
উত্তর কোণ মুখে দেবী কবিল গমনে ॥ সাগরসহ্ছম ছ্বারাবতী । ঃ 
টঙ্গির নিকটে শিশু বুনে কুতুহলে । কৌণার্ক কাণ্িকসেতু .তমোলিপ্ত জয়. 


গেওড কড়ি ভাটা টিক নিত্য নিত্য থেলে ॥ 


পর্যটন কৈল বস্থমতী॥ ৯ 






ঠর দোষ কহি দ্বামীব কুর্পব নহি 
দহিতে না পারি কুভারতী । 
| কত নহি বশ ভক্তিভাবে পবিভে।ব 
* _ সর্বকাল আমার প্রকৃতি ॥ 


। [ভি অভিরোষে দিন গেল উপবাঁসে 
ধৃ দেখি নয়ানযুগলে । 
€ ]গ নাচি জানি উচ্চরায়ে কর্ণে শুনি 


অ নানভূমি কৃঝি কোলাহলে ॥ 
জু কুপ্র তুনুগ দু তুরদম গজারুঢ় 
স্ন রথ পদাতিক সেনাগণ। 
বত নারিল আমি কাননের মাঝে তুমি 
1 কোন কাৰ্য্য একত্র মিলন ৷ 
আপনার কাজ দুরে পবিহরি লাজ 
£  শরীবে তিলেক নাহি বম. 
(পদ সরলিজে শ্রীধৃত মুকুন্দ দ্বিজে 
}- বিরচিল সরস মল ॥ৎ[ 
| ॥ সুই বাগ! 
সেবেক তঙুল লহ এক চক্র কল। 
“কিঞ্চিত লবণ লহ বার্ভাকু যুগল ॥ 
ডূণকাষ্ঠ লৈয়| চল পিনললোচন]। 
বাজাবে বন্ধন করি করহু গারণ] ॥ 
“ত্রিপুরা খিল আমি উহ। নাকি চাহি। 
 টারণার কালে আমি মত্ত মাংশ খাই? 
,/ 'গল গারড় দিবি পণ দশ বায় । 
।নণ মাইষ গণ্ড। যত দিভে পান ৷ 
[খ্য বোদালি দিবে নব লক্ষ হাব । 
বেড সহিত দিবি আপনাব মাংস | 
k: কোৌটালিব! ভষ নাহি যনে। 
1-বা পৰের বেট: বীচিবে কেমনে | 
০৭ সান কাটি আনি নাহি ধৰ্শ্মভয। 
প্রং যত দুদ কহে ভ্রিপুরাবিজন "*] 
রে ॥ কামোদ রাগ ! 
» দূ যোগিনী কাহাৰ রমণী 
০ তেমন প্ৰবের ল্বামা। 


1  খুকুন্দ কবিচন্দ্ৰক্কত বিশাললো5নীর গীত বা বাশুলীম্গল 


২৪৯ 


দেখিয়। ৰূপ ভোর হৃদয়ে লাগে তব 
বারেক কর মোরে কমা ॥রঃ 

আহ্থবী খেচরী অপনসী বিদ্যা ববী। 
রাক্ষসী দেবতার নারী । 

ভ্রমিতে জুভূহলে অবনীমলে 
মাম্বপে অবতরি ॥ 

ললাটে দিন্দূর- রেখ এচ 
ভূষিত স্থপতি ধনু 

চুপডি বাম কাখে দণ্ড কবে খোঁজে 
পবন ভর করে তনু! 

তেঙ্গিয়! স্থনগর কুটুম্ব সদন 
শ্মশানে আমি উপনীত । 

মলিন মুখশশী বদনে নাহি হানি 
বুঝিতে নারি তব কথা ॥ 

অস্থির উপব [১০৩ক] চন্খ মাত্র সার 
শোণিত আছে কি না জানি। 

দেখিল বিপরীত মাংসবিরহিত 
সকল কলেববুখানি 

দুমুখ ভূপাল তাহার কটোযাল 
আইলে মোব সঙ্গিধানে। 

বিশেষে ধর্শ্মভয় কথিল নবিনষ 
ভিক্ষার যোগ্য হে স্থানে ॥ 

তুঃণিচ শিভজ্জনে গলিত যৌবনে 
উচিভ কভু কোপ নহে। 

ত্িপুবাপদস্থল কমল মধুকর 
মকুন্দ কবিচন্দ্র কহে 1০] 


॥ গৌরী রাগ! 
কোটাল জীবন অনাক অসার ! 
ভাল মন্দ যত কিছু রহে চিরক।ল ॥ 
ভূবিস্বগত গিবিনাথ যোগীর নন্দিনী ৷ 
ভূতনাথপ্রিবা হাম ভক্তসহাবিনী ! 
আইলাঙ ভিক্ষার তবে দেখি বিপরীত । 
কোন লেখে কাট! গেন সাধু স্থচরিত | 


২৫০ 
সদয় হৃদয় মোর যতই বাসনা । 
তোর স্থানে আঁশু হামু করিব ষাঁচন। ॥ 
জনকের পুণ্য মোব দেহ যুতদান। 
পরম সন্তেষে তোরে করিব কল্যাণ ॥ 
জ্রনযিলে পবাধীন হামু দুরাচার ! 
পাতকী বিষয় বিধি_স্থজিল কোঁটাল ! 
চলল যোগিনী নাহি বুঝ ভাল মন্দ । 
ত্রিপুরাচরদে কহে আচার্য্য মুকুন্দ ॥০॥ 

৷ সুই রাগ] 
কোটাল ভোর দোষ নাহি নরবধে। 
হুপতির আদেশ সাধু প্রযাযু শেষ 
কাটা গেল আপন বিবাদে ॥ 
লোকে তোরে ঘোষে ধন্য অদুঃখে অজ্জিবে-গুণ্য 
কুমার নইব আমি দান। 
ত্রিভ১০৩]বনে জোন জনে যাঁচন। ন! করি ধনে 
আজি তোরে দেখি ভাগ্যবান ॥ 
যোগিনী যোগিনীহ্তা  মৃতসপ্ীবনী বিদ্যা 
জানি তামি গুরু উপদেশে। 

দেখ তুমি পবতেক করি আমি অভিষেক 

সাধু জিষে প্রকার বিশেষে" !' 
পঞ্চকুন ভিক্ষাসিনী ভ্রম তুমি একাকিনী 

খুশানে আসিয়। উপনীতা। 
জানিল' যোগীর ঝি 'তোমাঁবে বলিব কি 

বিপবীত কহ তুমি কথা! 

কোথা হইতে আইল পাপ মন দেই পরিতাপ 

মুণ্ড করিম বহে কোলে । 

কপট রাক্ষসী মাধ! মুতজনে করে দয়া 

দেখি শুনি নাহি কোন কালে ৷ 
তুমি জন পুণ্যবান করিবে সাত্বিক দান 
হৃদয় আম হেন নয়। 

চিস্তহ আঁপন হিত যাঁচকেরে অঙ্চিত 

মন্দ বল নৃণতির ভয় ॥ 

ভাল মন্দ বিচারণে বক্ষ তুমি বাজস্থানে 

শ্বশানে জানিয়! উপনীত। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! 








[ ৪থ 
কোন কালে না চল বিপথে । 
লক্ষ কোটি দেই ধন যদি বলে বু 
. ফলহীন বলে চারি বেদে ॥ 
চিক্রবঙ্জিভ মুগ ন্ডন দশন তু 
ছুই কাণে শঙ্খের কুগডল। 
হাঁস তুমি খল খল গায় তব নাহি? 

চলিবারে কর টলটল ॥ + 
অস্থিচৰ্শ্বসার কায়া স্তখান! জঠর দেহা 
ছুই চক্ষু ফিরে নিরস্তর । 
দেখিয়! তোমার রূপ হৃদ বিদরে বুক, 

প্রাণ মোব করে থরথর ॥ 

হিতাহিত নাহি জান আমার বচন শুন 

[১৭৪ক[কলিষুগে দেখ ধৰ্ম্মপথ । 

আমি বাকসিদ্ধা নারী যাঁহারে কল্যাণ করি 
সর্ববকাল সেই নিরাপদ ॥ 

দেব স্থর নর যক্ষ যে লঙ্ঘে আমার বাক্য: 
কতু তার না৷ দেখি মঙ্গল । ্‌ 

চণ্তীপদ সরসিজে . অযুত মুকুন্দ বি 
বিরচিল সবস্‌ মঙ্গল ॥০॥ 


1 সিন্ধুড়া ধ 
কোটাল আঁইলাঙ তোমার সমগিধানে ৷, , 
ব্রা্ঘণে না দিহু দান না! পৃজিঙ্গ ভাং 
দুঃখ পাই তথির কারণে | রিং 
পুরাণ ভারত বেদ. পড়িলে না থু} 
পণ্ডিত ছাঁড়িব অনাদরে। এল 
না থাকিব যত সাধু দুঃখে হারিবেঝচাং 
ভাঙ্গ মদ পোস্ত ঘরে ঘরে॥ . ৯, 
যেবা সাধুজন হয় পবে ধর্মকথা! + 
আপুনি না চলে কোন কালে। - 
কুলীন কুৎসিত লীন ধনলোভে বুদ্ধিহ ' 
গঙ্গাজল মিণাব কূপজ্লে॥ 
যুবতী স্বামীর বোলে নাঁচলিব কোন ক. ॥' 
পুত্র নী পুষিব মায় বাপে । 


৬চ্রর্ষ। ] মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃভ বিশলিলোচনীর গীত বা বাস্তলীমঙ্গল ২৫১ 


আন নহিব ভয় রাজা হব নির্দয় 
-,  প্রজ্জারে পীড়িব নানা বাঁধে 
ন রি পরবিত্ত তথি অনুগত চিত্ত 
৮. সমিসন্তব পাপে দির মতি। 
নপ্রতিষেধ কর্ম আচার না করে ধম 

আপুনি বলিব তব শুদ্ধিয 
১ তীর্থ ঠাঞি ঠা্ডি তথি কাট। যাব গাই 
'_ দেবতা ছাড়িব অনাদরে। 







ত্রাঙ্গণের অন্ন শূল 
ব্রাহ্মণ করিব কার্ুর্কাণী। 
তাল কিছু দিয়া ধন তুষিব শৃত্রের মন 
পরিতোষে খাব অন্ন পানি ॥ 
৯" নীণ বচন কর শৃত্ তার ঈশ্বর 
. পাচিলে না করে ষদি কাম। 
ছিব দেখ পুরোহিত কার্য্যকালে এক ভিত 
শন বোকচা বান্ধিতে আগুয়ান ॥ 
. 3]উত্তমে অধমে মেলি প্রবল হইব কলি 
_ ভক্তি না থাকিব গুরুজনে। 
' হব পুণ্যবান ব্রাঙ্মণে না' দিব দান 
যুবতী পূজিব নাবাষণে ॥ 
পটভজিব শৃল্ত তথি জনমিব পুত্র 
ছ, সেই হব কলির ব্রাহ্মণ। 
হ্গনহিত ঘর বেহানিকে অনাদর 
অ.. এই সব কলির কারণ | 
১ সবই বলি লাজে বলিতে অনেক আছে' 
৭) এমু সম্বরিয়া আছি মুখ । 
৯ ঘুকুন্ন ভনে উত্তম অধমে জিনে' 
এই বড় মনে জাগে দুঃখ 1০ 


৬ 
2 


॥ ধানশী অথ বিভাস ॥ 


চল ;ল বলে মার রে যোগিনী বলে মার। 
* ভিতরে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ঞ্রা 


পদাতিক বলে দুঃখ দিলেক যোগিনী । 
যোগিনী কোটালমৃণ্ড করে টানাটানি ॥ 
সহিতে না পারি দুইজনে গালাগালি । 
যবোধেতে ঘাই ঘন বাজে রণস্থলি ॥ 
দুরাচাব পাচে সৈন্য অবিচারে ধার! 
নেঘ! মিলি শেন মারে ত্রিগুরার গান ৷ 
কেহ তীর বিন্ধে কেহ হানে অচিরাত। 
অতি কোপে ভগবতী পুরে সিংহনাদ ॥ 
কন্ধে নুণডে জড় করি বসিয়া যোগিনী । 
কিচিকিচি করে শিব! গিধিনী স্থকিনী ॥ 
ধক ধক জলে পেতি ব্ঘন অবিশাল। 
চারি দিগে ধায় দানা না করে বিচার ॥' 
মন্ত্র জপিয়া! চণ্ডী ছাড়ে হুহস্কার। 
মৃত সাধুহুতে হয় জীবনসঞ্চার ॥ 
যোগিনী কোটাল যুদ্ধ শ্মশান ভিতর । 
শ্ৰীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুবাকিস্কর 11 
| খ্যামগয়ড়া | 
হ্মশানে দান্বগণ কবে অবতার 
হান হান কাট কাট ঘম বব 
শুনিঞা লাগিল চমৎকার ধ্রু 
গজ হন পিঠে বীরবর উঠে 
বাহকী ফলাকার পাশে । 
সন্ধান পুরিয়া রহিল পদাতি 
ধাইল যুঝিবার আশে ॥ 
নখরাক্কত জর, চঞ্চল ক্রোষ্ট. 
কেশরী নিকটে বোষে ।' 
জলধি [১০৫ক] শুধিতে উঠিল পতাকী- 
তাহা দেখি ত্রিপুরা হাসে! 
গজ কর মুগ্যার কম্পিত রিপুদ্ল 
মাহুত ধরিল নেধ্রা। 
রাউত প্রেত ভূত হানাহানি অন্ভূত 
ধানুকী রিপু করে বেপ্রা ॥ 
সারথি হাখী রখী রাউত মাহুতপতি 
পড়িয়া রুধিরে ভাসে । 


২৫২ - 


ঘন ঘন পড়ে নিলি. পায় পায় উড়ে ধূলি, = 
, ভেদ নাহি বন্ধাকাশে ॥ ১1 
হাথে করি দ্বাদশ "যোগিনী দশ বিশ 
উকিল! মমরের মাঝে। 
ত্রিপুরা নট গুরু " ত্ৰিদেব ডমরু 
'ডিগ্ডিম শবদে বাজে ॥ ' 
দেখিয়া য়োগিলী . পলায় আপুনি 
চারি চারি ওহরের নাথ! -, 
রয় মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরা চরণে 
পাধুস্থত গণে পবমাদ-1০1 


এন গো ঈশবরী বৃদ্ধের বচন আমার 
পল. বা গেলে প্রাণ রহে চিরকাল ॥ 
. পড়িল সকল সৈন্য পালায় কোটাল। 
য্নাবত ন! হয় শ্রুতিগোচর রাজার ॥ 


NT 


'্হাবল্‌ বহুমতীপতির কুমার - 
বিষম সঙ্কট দেখি চিন্ত প্রতিকার ॥ 


ভুবনববিখ্যাত জয়] সেবকবৎসল11, + * 


যোগিনী বাশুলী তুমি সর্বমঙ্গলা ॥ 
কোটা কোটী হাখী ঘোড়া অগণিত রথ । 
সাজিলে দুৰ্ম্মদ পলাইতে নাহি পথ ॥ 


নাহি 'দেখি ধঙ্ছ শর নেগ্তা-খাণ্ড কল -- 


একাকিনী জবাফুল নয়ন বিশাবা]' 
সহজে অবলা গে! ঠেলিলে যায় প্রাণ। 
যতনে সংহরে রাজা রাজার সংগ্রাম ॥ 
দাসীর নন্দন পুত্র না করিহ ডর! 


, দেবাস্থর তৃণ কোন হার নরেখর ॥ 
প্ৰবোধিলা সাধুস্থতে রুধিরাকাঁক্ক্ষণী। -' 


হতেই 


সি 


" [৪র্থ সংখা, 
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